আপ্টুন্নিক্ষি 


রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও শাসনব্যবস্থ। 


(72775265175 2 20০02215025 2287 67577659-084 
79, 2. 190126802150521805 59112255508 22210112556 
56001722921. ) 


নীরোদ কুমার ভট্টাচার্য এম্‌. এ, 
আশুতোষ কলেজের ভাইস-প্রিম্িপচীল, এবং অর্থবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান 
বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ; কলিকাতা বিশ্ববিষ্যালয়ের সাংবাদিকতা 

বিভাগের রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও শাসনব্যবস্থার উপাধ্যায় ; কলিকাতা 
' বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট এবং একাডেমিক 
কাউন্িলের সদন্ত | 
ও 
সৃত্রত গুপ্ত এম্‌. এ, 

অধ্যাপক, ষোগমায়। দেবী কলেজ এবং আশুতোষ কলেজ, কলিকাতা । 


এস্‌ গুপ্ত ব্রাদার্স (প্রাইভেট ) লিমিটেডের পক্ষে 
যোঁগত্রত গুপ্ কর্তৃক 
৫৮, কর্ণতয়ালিশ স্ত্রী, 
আলিকাতা-৬, হইতে পাগিত । 


প্রথম প্রকাশ জুলাই, ১৯৬২ 
(এস গুপ্ত কর্তৃক গ্রস্থম্বত্ব সংরক্ষিত ) 


মল্য- নয় টাকা মাত্র । 


প্রার্িস্পীন 


এস্‌ গুধ ব্রাদার্স (প্রাইভেট) লি: মৌলিক লাইভ্রেরী 
৫৮ একর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট ১৮/২ শ্যামাচরণ দে 
কলিকাতী-৬ কলিকাতা-১২ 


শ্রীমন্সথনাথ পান শ্রীবঙ্কিম বিহারী রায় 
কে. এম্‌. প্রেস অশোক প্রিটিং ওয়ার্কস্‌ 
১/১- দীনবন্ধ লেন- কলিকাতা -। ৭, বলাই সিংহ লেন, কলিকাতা-: 


বাধাই 


ইউনিভাসল বুক বাইগাস“( শ্রাইছেট ) পি্সিটে' 
১১৭ লোয়ার সারকুলার রোত, কলিকাতা 


কলিকাতি! ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন বৎসর ডিগ্রী কোদ” অনুযায়ী 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যে নৃতন পাঠ্যসচী প্রণীত হইয়াছে, তান্ুযায়ী এই বইটি 
আমরা প্রণয়ন করিয়াছি। রাষ্ট্বিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্বগুলি এবং বিভিন্ন দেশের 
শামনব্যবস্থার অনুশীলন যাহাতে ছাত্র-ছাত্রীদের মনে বিশেষ আগ্রহের সঞ্চার 
করে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমর! যথ| সম্ভব সহজ ভাষায় বইটি প্রণয়ন 
করিয়াছি । বিদেশী ভাষায় লিখিত রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং শাসনব্যবস্থার প্রায় 
সমুদয় বিখ্যাত বই হইতেই আমরা সাহাধ্য গ্রহণ করিয়াছি। অধ্যাপক-_ 
অধ্যাপিকাগণের এবং ছাত্র-ছাত্রীদের গ্ুবিধার জন্ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রথম দুইটি 
পত্রের পাঠ্যস্থচী এই বইয়ে সংযোজিত করা হইল। বইটির বিভিন্ন অধ্যায়ের 
শেষে সংক্ষিপ্সার দেওয়] হইয়াছে এবং ১৯৬২ সালের যে বি.এ. (প্রথম পর্ব) 
পরীক্ষ] হইয়াছে তাহার প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর-সংকেতও দেওয়! হইয়াছে। 
ভবিষ্যতে বইটি যাহাতে আরও উন্নত ধরণের হয় সেই জন্য যে কোন পরামর্শ 
সানন্দে গৃহীত হইবে । 

আশ্ততোষ কলেজ বিনীত 

কলিকাতা ২৬ নীরোদ কুমার ভট্টাচার্য্য 

১৮ই জুলাই, ১৯৬০ 
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মা স্্সত 


ল্চীপত্র 
আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


অব্বভান্রণা।_রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বন্তু-_রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত অন্টান্ত 
বিজ্ঞানের সম্বন্ধ (5551506 1759666]7 ০৫ 00116109]1 3০16২০৪-- 
[.6190107 7০৮21 0011008] :9015005 9180 0 
9০1618095 )--- ১---৯ 
অবতারণা-- রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাসের মধ্যে সম্পর্ক-_রা্্রবিজ্ঞানের সহিত 
নীতিশাস্ত্, ধনবিজ্ঞান এবং সমাজ বিজ্ঞানের সম্পর্ক । 


প্রথম অখ্যায়- রাষ্ট্র সমাজ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান (27০ 9186০) 0১০ 
১০০৫6 2180. 001১2] 45509 0181010185) | ১০---১৯ 
রাষ্ট্রের সংজ্ঞা ও উপাদান-_রাষ্ট্রের বাস্তব ও অবাস্তব রূপ- রাষ্টী ও 
সরকার, এবং রা ও অন্যান্য সংঘের মধ্যে পার্থক্য--রাষ্ট্র উ সমাজ । 


দ্বিভীক্র ও ভূতীর অধ্যাক্স- রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে 
বিভিন্ন মতবাদ (11112501165 ০0৫6 050 01181) 2130 00917780010 0: 
06 56506 ) ২০-__-৪৭ 
রাষ্র-হ্ুটির এশ্বরিক মতবাদ (115501:5 0£ 101৮136 011511) 01 006 
508০ )--পিতৃতান্ত্িক ও মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ (20018101081 220 
1%020:19101791 :0501125 )_-বলপ্রয়োগ মতবাদ (16015 ০0: 
[70:০০ )-_-সামাজিক চুক্তি মতবাদ ( ১০০1৪] 00100:800 02015 ) 
_হবস্‌, লক্‌ এবং রুশোর অভিমত-_গণতন্ত্রর উপর সামাজিক মতবাদের 
প্রভাব__এতিহাসিক মতবাদ (চ315013521 0১০০0:5)_ রাষ্ট্রের প্ররুতি 
স্বন্ধে ''জৈব মতবাদ (01521815 €155015 ০£ 05 18002 06 55865 ) 
_রাষ্টসম্পফিত আদর্শবাদ ([06911500 07০0: 0৫ ০ 5080০) কার্ল 
মার্কসের রাষ্রসন্বন্ধীয় মতবাদ (191121 ০01০190৫600 5566.) 


(৮৭ ) 


চতুর্থ অখ্যায়- সার্বভৌমত্ব (9০৮161£75 ) ৪৮--.৬৮ 
সার্বভৌমত্বের অর্থ ও ইহার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য-_সার্বভৌমত্তের বিভিন্ন রূপ 
_-অস্টিনের সার্বভৌমত্ত মতবাদ (£050)15 0০০01: 0: 50০121612) 
_-সার্বভৌম ক্ষমতার বহুত্ববাঁদ (01072115010 00700919002 0: 
50৬ 1:21750 ) _ সার্বভৌমত্বের অবস্থান ([,00801092, 0: 50৮ ০1:215209) 


পঞ্চম- অশ্যাক্স- আইন (12৮) ৬৯-- ৮৫ 
' আইনের সংজ্ঞা_-আইনের প্রকৃতি ও আইনের অন্গমোদন (৪০০ 
৪00 98180110120 [,8৬ )--আইনের উতৎস--বিভিন্ন ধরণের আইন-_ 
আন্তর্জাতিক আইন (106617800929] [৪ )--আইন এবং নীতিশাস্জর 
(172৮7 280 00155 ) 


য্উ অধ্যায় --স্বাধীনত। ও সাম; 75 81070091105) ৮৬--১০৩ 
স্বাধীনতার অর্থ এবং আইনের সহিত ইহার সম্পর্ক-_স্বাধীনতার বিভিন্ন 
রূপ- স্বাধীনতা রক্ষা করিবাধ বিভিন্ন উপায়--সাম্যের প্রকৃত অর্থ এবং 
ত্বাধীনতার সহিত সাম্যের সম্পর্ক-_সাম্যের সংজ্ঞা এবং বিভিন্ন রূপ । 

সপ্তম অধ্যায় রাষ্ট্র ও জাতীয়ভাবাদ__ সভ্যতার জহিত 
জাতীয়তাবাদের সম্পর্ক (50865 হান 90192911577--1২61201012 


7০০16৮6০1] 20102911512 010. 01৮11129110) ১০৪---১২২ 


জাতীয় জনসমাজের উপাদান-_-জাতি "ও জাতীয় জনসমাজ, এবং রাষ্ট্র ও 
জাতির মধ্যে পার্থক্য--একজাতি, একরাষ্ট নীতি--জাতীয় জনসমাজের 
অধিকার--জাতীয়তাবাদের আদর ও সভ্যতা অন্তর্জাতিকত! 
([106610901017911577)--জাতিসংঘ (072102 ৪ 61075) 


অভ্র অধ্যায়- নাগরিকতা ( তেরি নার ) ১২৩--১৪৬ 
নাগরিকতার সংজ্ঞা এবং নাগরিক ও বিদেশীর মধ্যে পার্থক্য-_নাগরিকতা 
অর্জনের বিভিন্ন উপায়-নাগরিক অধিকায়ের বিলুপ্তি স্থনাগরিকতার 
অন্তরায়--নাগরিক ও স্বজাতীয় মান্ুষ_নাগরিক ও প্রজা--নাখরিক 
ও নির্বাচক-_-অধিকারের সংজ্ঞা ও বিভিন্ন রূপ- পৌর অধিকার ও অর্থ- 


( ৬৭ ) 


নৈতিক অধিকার--প্রয়োজনীয় মৌলিক অধিকার--স্বাভাবিক অধিকার 
--অর্ধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক । 


নব্বম অখ্যায়-সরকারের শ্রেণীবিভাগ (01555165800 ০৫ 
30৮6] ও ) ১৪৭-_-১৮৪ 
এরিস্টটল কর্ক প্রদত্ত সরকারের শ্রেণীবিভাগ--রাজতস্ব--অভিজাত 
তম্ব--গণতন্, ইহার অর্থ, ইহার গুণ ও দোষ-_গণতত্ত্বের সাফলোর উপায়-- 
একনায়কতন্ব__গণতন্থ ও একনায়কতন্ব্ের মধ্যে পার্থকা--গণতন্ত্বের ভবিষ্যৎ 
_মন্ত্রিপভা-চালিত সরকার ও রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকারের মধ্যে পার্থক্য । 
যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য--যুক্তরা্ট গঠনের প্রয়োজনীয় সর্ত-যুক্তরাষ্ট্র- 
গঠনের সাম্প্রতিক ঝেণাক- যুক্তরাষ্ট্রের গুণ ও অপগুণ-যুক্তরাষ্ীয় সরকার 
ও রাষ্টসমবায়ের মধ্যে পার্থক্য [01505000 ০০০০০ ৭. ঢ০৭০1:2] 
2100, 8100 & 00105001800) যুক্তরাষ্ ও এককেন্ছদিক রাষ্ট্রের মধ্যে 
পার্থকা (10150006013 0০06572017৪. 7০02791 5086০. 2ণ [02108 
509০)--এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার গুণ ও অপগ্ণ | 


দস্ণজ অধ্যায় রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র (0:0910.50160010] 0: 3০ 30৪05) 
১৮৫--১১৯১ 
শাসনতন্ধবের সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগ--বিভিন্ন ধরণের শাসনতম্থ ও ইহাদের 
স্বিধা অস্থবিধ1। 


একাদশ অশ্যাক়- ক্ষমতার স্বাতন্ত্যবিধান নীতি (70190:5 ০ 
98102190101, 0% 00৬7219) ১৯২-_-২০০ 
ক্ষমতার স্বাতম্থ্যবিধান নীতি ও ইহার সমালোচনা ইংলগড আমেরিকা 
ও ভারতে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণের পরিমাণ । 


ভাদশ্শ অশ্বায়- আইন পরিষদ (].2215190016) ২০১---২১০ 
আইন পরিষদের কাজ--এক-কক্ষ বনাম ছি-কক্ষ আইনসভা1- সার্বভৌম 
এবং অ-সার্ভৌম আইন পরিষদ (90%21:9160 ৪70. 13013-90৮2161£ 
[.2-009116 800155)। 


( 1* ) 
জযোদশ অধ্যায় নির্বাচক মগুলী (1156 71500018106) ২১১-+২২৯ 
আঞ্চলিক বনাম বুস্তিগত প্রতিনিধিত্ব (72171601151 ৮৪. [71506107081 
[২619:2521)080100)--ভোটাধিকারের ভিত্তি (39515 ০1 50788০)-- 
স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার-_একাধিক-_ভোটদান--প্রকাশ্ঠে এবং গোঁপনে 
ভোট দান--সীমাবদ্ধ ভোটদান-__নির্বাচন কন্ত্র__সংখ্যালঘিষ্দের প্রতি- 
নিধিত্ব---সমান্থপাতিক প্রতিনিধিত্ব স্তপীকৃতভাবে ভোটপ্রদান পদ্ধতি 
(08100012056 ৬০০ 9556618 )-দ্বিতীয়বার ভোট গ্রহণ 
(5০০07 881100 95561৮)- -প্রত্যক্ষ বনাম পরোক্ষ নির্বাচন_-ভোটদাতা 
এবং প্রতিনিধির মধ্যে সম্প্ক-__গণভোট, পদচাতি, গণউদ্ঠোগ, নিধিশেষ 
গণভোট,__গণভোট বনাম দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ (1০0িভাওনা তা 


55. 10108177612] 12515190010) 


ভুদণ্শি অখ্যায়-শীসনবিভাগ ও বিচারবিভাগ (7২০০৪6৮০270 
]010101215) ২৩০-._-২৩৮ 
শাসনবিভাগের কাজ--বিচারবিভাগের স্বাধীনতা _বিচারবিভাগের কাজ 
এবং বিচারপতিদের যোগ্যতা । 


পঞ্চদশ অধ্যায়-_রাজনৈতিক দল ও জনমত (520110021 1722165 
৪10 6019110 0191)101)) ২৩৯-_-২৫৭ 
রাজনৈতিকদল এবং গণতন্ত্রে ইহাদের কাজ-_দলীয় শাসনের স্থবিধা ও 
অস্থবিধা-_দলীয় শাসনের বিকল্প অবস্থা-_ছি-দলীয় বাবস্থা বনাম বহুদল 
বাবস্থা_জনমত, ইহার গঠন ও পকাশেব উতৎ্স-__জন্মত ও গণতন্ত্র 


০ষাঁড়শ অধ্যাক--রাষ্ট্রের উদ্দেশ্ট ও কার্যকলাপ (545 ৪7৭ 
[11190610175 01 0106 39806) ্‌ ২৫৮-শ২৮২ 
রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ--ব্যক্কিম্বাতন্থাবা্ট, ইহার পক্ষে ও 
বিপক্ষে যুক্তি - সমাজতন্ত্রের আদর্শ, ইহার বিভিন্ন বূপ--আধুণিক সমাজ- 
তন্ত্রের বৈশিষ্টা-_-সমাজতন্ত্রের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি- রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের 
পরিধি (710161: 91216 ০0: 0১৩ ৪৪6০)-- রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ । 


আধুনিক শাসনব্যবস্থা 
প্রথমখণ্ড গ্রেটবটেনের শাসন ব্যবস্থা (77, 00750168002] 


৩5902]0 ০0৫ 6520 0170511 ) 


প্রথম অথ্যাম়-_বুটেনের রাজনৈতিক এঁতিহ্য (87551)  চ9110081 
[7০71078 )--পার্জামেণ্টারী প্রথার স্য্ি--ক্যাবিনেট ও দলবাবস্থার 
উৎপস্তি। ১০৬ 


স্বিতীয় অধ্যায়-_গ্রেটবুটেনের শাসনতন্ত্রের উৎস ও বৈশিষ্ট্য (9001065 ৪0 
00০ 16৪86916501 076 911615]) 0018501680101) )--আইনের অন্গশাসন 
প্রথাগত বিধান | ৬--১৮ 

ভৃতীয় অধ্যায়-_রাজশক্তির মধাদা ও ক্ষমতা (0951061017 ৪180 700৮/21:5 0: 
0) ০:০0 )- রাজশক্তি টি'কিয়। থাকিবার কারণ-_ ক্যাবিনেট, ইহার 
বৈশিষ্ট্য ও ক্ষমতা,_পালণমেন্ট ও ক্যাবিনেটের মধ্যে সম্পর্ক- মন্ত্রীদের 
দায়িত্ব (74101506191 [65001.5161115 )- প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা ও 
ক্ষমতা_-লর্ডসভার গঠন, ক্ষমতা ও ক্রিয়াকলাপ-_পালণমেণ্টের সদশ্যদের 
অধিকার_আইন প্রণয়ন পদ্ধতি-সরকারী আয়ব্যয়ের উপর 
পালণমেণ্টের কর্তৃত্ব_কমম্সসভার কাজ-বিরোধী দলের ভূমিকাঁ_ 
ম্পীকারের পদমর্যাদা ও বিভিন্ন কাঁজ, আমেরিকার জনপ্রতিনিধি সভার 
স্পীকার এবং ইংলগ্ডের কমন্সসভার স্পীকারের মধ্যে পার্থক্য । কমিটি 
ব্যবস্থ]। ১৯---৪১ 


চতুর্থ অধ্যায়-_বৃটিশ পার্লামেন্ট (70৩ 811691) 69111970616) ৪২৬৫ 
পঞ্চম ভথ্যায়-_বৃটেনের দলব্যবস্থা। (702165 55566]0 হা 31686131151 ) 
- ইংলগ্েের রাজনৈতিক দলব্যবস্থা'র প্রধান বৈশিষ্ট্য--ইংল্ডে দলীয় ব্যবস্থার 
ইতিহাস--বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্ট ও কর্মস্থচী। ৬৬-_৭* 
ব্ষ্ঠ অধ্যায়--বুটেনের বিচার ব্যবস্থা (70101819556 06 811681 )-- 
ইংলগ্ডের বিচার ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য--প্রিভি কাউন্দিল। প১-_৭৪ 
সপ্তম অধ্যায়--ইংলগ্ডের স্থানীয় শাসনব্যবস্থা (1,0০1 3০0৮6170006] ঠা 
ঢ:1721820 )- স্থানীয় শাসনব্যবস্থার স্গি--ইংলগডের স্থানীয় শাসনব্যবস্থার 
বৈশিষ্ট্য--শাসন গ্রতিষ্ঠানগুলির সংগঠন । শ৫-_-৭৮ 


(1৮ ) 


দ্বিতীক্সখণ্ড_মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা (116 003:100015 


9 02 0. ০. 4৯.) ৃ 
'অষ্টম অধ্যায়-_মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার ক্রমবিকাশ ও বৈশিষ্ট্য 


(৮০10010120৫ 006 27706110812 00195000000 2100 205 £680985) 
-_ইংলগ্ডের শাসনতন্ত্রের সহিত মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের তুলনা । 


৭৯---৮৫ 


বম অধ্যায়-মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনবিজাগ ( চ০০০০০ 17 006 
4১006180218 00250165010 )-_ রাষ্ট্রপতি নির্বাচন--পদমর্ষাদা, ক্ষমতা ও 
কাজ--কংগ্রেসের সহিত রাষ্টপতির সম্পর্ক--আমেরিকার রাষ্পতি ও 
ইংলগ্ডের রাজ।র মধ্যে ডুলনা__মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ও ইংলগ্ডের 
প্রধানমন্ত্রীর মধ্য তুলনা - কাবিনেট__বুটিশ ক্যাবিনেট ও আমেরিকার 
ক্যাবিনেটের মধো তলনা। ৮৬--৯৯ 


দশম অধ্যায়- মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস এবং দলীয় বাবস্থা (007£685 
হা) 006 ট. 5. &. 2150 076 6৪10৮ 955621 )--সিনেটের ক্ষমতা ও 
কাজ-জনপ্রতিনিধি সভার ক্ষমতা ও কাজ-_আইন পারষদের প্রাধান্ত 
বনাম শাসনতম্গের প্রাধান্ত-_শাসনতন্ব সংশোধন করার উপায়-_মাকিন 
যুক্তরাষ্টেরে আইন প্রণয়ন পদ্ধতি__মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে উপ-রাষ্ট্রপাতি-_ 
ক্ষমতার স্বাতগ্ত্যবিধান নীতি এবং মাঞ্চিন যুক্তরাষ্টে ইহার প্রয়োগ | মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলীয় ব্যবস্থা । ১০০২-১১৩ 


একাদশ অধ্যায়_মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ (7801005  036 
টে, ৩. &,)-বিচার বিভাগ-- সুপ্রীম কোর্টের ভূমিকা | ১১৪-_-১১৬ 


তৃতীর খণ্ড সোতিরেট যুক্তরাষ্ট্রের শাজন ব্যবন্ছা (77০ ০০90০- 
900০৫ 8১৪ 0.9. 5. 2) 


স্বাদশ গুধ্যায়-_সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ( চ০৪৮:৩5 ০ 
052 50516 00850102100 )- সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের গঠন--মোভিপ্জেট 
নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও কর্তব্য__সোভিম্নেট শাসনতন্ত্র কতটা . 
সমাজতান্ত্রিক | ১১৭--১২৮ 


(1৯ ) 
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সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রী-পরিষদ ও সুপ্রীম সোভিয়েট--সোভিয়েট যুক্ত- 
রাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থা ও ইহার টবশিষ্ট্য | ১৩০-__-১৩৯ 


চতুর্দশ অধ্যার-_ সোভিয়েট যুক্তরাষ্টে দলব্যবস্থা (215 95502] 22 01১6 
0. 5.5. ছ. )-_-সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে একদলীয় শাসনবাবস্থাঁ_-সোভিয়েট 
যুক্তরাষ্টে কমিউনিষ্ট দলের ভূমিকা সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে গণতন্ত্রের 
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রাষ্্রবিজ্ঞান একটি সমাজ-বিজ্ঞান (9০9০181 9০16702 )। সমাঅবদ্ধ 
মাছষের রাজনৈতিক জীবন রাষ্্র্ক কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিযাছে। 
রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়! মানুষের যে রাজনৈতিক জীবন তাহা আলোচনা 
করাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রধান বিষয়বস্ত্ব। রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের 


রে রে & ং ডা আলোচ্য বস্ত অত্যন্ত ব্যাপক । রাষ্ট্রের হ্ট্টি, গঠন, 
আনার কাঠামো, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, পররাষ্ট্রের সহিত কোন 
সার্থকতা বিশেষ রাষ্ট্রের সম্পর্ক, সরকারের ক্রিয়াকলাপ, নাগরিকদের 


সম্পর্ক, _সবই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বস্ত। শুধু তাহাই 
নহে, বর্তমানকালের কোন রাষ্ট্রের কাঠামো বিশ্লেষণ করিতে হইলে অথব' 
রাষ্ট্রের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ের আলোচনা করিতে হইলে আমাদিগকে 
মধ্যযুগের রাষ্ট্র ব্যবস্থারও আলোচন1 করিতে হইবে এবং তাহা হইতে কতিপয় 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার বিশেষ সার্থকতা আছে। সামাজিক প্রাণী 
মানুষের রাজনৈতিক জীবনের প্রকৃত বিশ্লেষণ করিতে হইলে আমাদের উচিত 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক আলোচনা করা। গণতন্ত্রের যুগে রাষ্ত্ীয় শীসনে 
প্রত্যেক নাগরিকেরই ব্যক্তিত্ব বিকাশের পূর্ণ স্থযোগ থাকা উচিত। আমরা 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক আলোচন। করিয়া! জানিতে পারি তাহ কিভাবে 
সম্ভবপর। শুধু তাহাই নহে, রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের সঠিক বিশ্লেষণের 
সাহায্যে মানষের অনেক অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সমস্তারও হুমীমাংস। 
কর! ষায়। রাজনৈতিক জীবনের সহিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের 
নিবিড় সম্পর্কের কথ। স্থৃবিদিত। সামাজ্বিক জীবনে একটি মানুষ কিভাবে 
আদর্শ নাগরিক হইতে পারে এবং কিভাবে দৈনন্দিন বহুবিধ সমস্তাঁর 
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সমাধানে রাষ্্রীয় সাহাযোর সত্বাবহার করিতে পারে অথবা রাষ্ট্রের সংগে 
কিভাবে সুন্দর সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে,-তাহা আমর! রাষ্ট্ররিজঞানের 
বিভিন্ন দিক্‌ অস্থশীলন করিয়া জানিতে পারি। স্থৃতরাং শুধুমাত্র জ্ঞান অর্জন 
করাই নহে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার যে একটা বান্তব উপকারিত! আছে, 
তাহা অস্বীকার করা যায় না। 

সমাজবদ্ধ মানুষের রাজনৈতিক জীবন, রাষ্ট্রের সহিত মানুষের নিবিড় 
সম্পর্ক এবং রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ লইয়া ষে বিজ্ঞানের স্ত্রপাত তাহাকেই 
ামরা বলি রাষ্ট্রবিজ্ঞান । রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রের সৃষ্টি ও প্রকৃতি, এবং রাষ্থ্ীয 

ক্রিয়াকলাপের বিভিন্ন দিক্‌ অন্থশীলন করে। ইতিহাসের 

াবিজ্ঞানেব পরিধি পরিবর্তনের সহিত ইহার নিবিড় সম্পর্ক। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের 
পরিধি আলোচনা করিবার সময় আমাদের তিনটি কথা মনে রাখিতে হইবে? 
যথা,--(১) রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রের গ্রকৃতি বিশ্লেষণ করিবে। (২) রাষ্ট্রবিজ্ঞান 
বর্তমান অবস্থার ইতিহাস পর্যালোচনা করিবে, এবং (৩) রাষ্ট্রবিজ্ঞান নীতি- 
শাস্ত্র অন্ুষায়ী রাষ্ট্রের গ্রকৃতি কিরূপ হওয়া উচিত, তাহ! আলোচনা করিবে। 

রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং রাষ্্রনীতির মধ্যে একটি সীমারেখা আছে। রাষ্ট্রনীতি 
(90115০5) শব্টির উৎপত্তি গ্রীন দেশে। গ্রীকৃ শব্ধ ০0115” হইতে 
এরিস্টটল “[১011605” শব্দটি গ্রহণ করিয়াছিলেন । *চ০0115” শব্টির অর্থ 
শহর। তখন, প্রতিটি শহর একটি রাষ্ট্র ছিল। রাষ্ট্রনীতি বলিতে আমরা 
সাধারণতঃ বুঝি রাষ্টশাসনের রীতিনীতি । রাষ্ট্রনীতি আবার তন্বগত 
( 0560:60081) অথবা ব্যবহারিক (78০01০81) হইতে পারে । তত্বগত 
রাষ্ট্রনীতি রাষ্ট্রের সৃষ্টি, মূলভিত্তি, প্রকৃতি, ক্ষমতা ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা 
করে। ব্যবহারিক রাষ্ট্রনীতি সরকারের রাজনৈতিক জীবনের সহিত সম্পর্ক- 
যুক্ত। কোন কোন রাষ্রবিজ্ঞানবিদ্‌ তত্বগত রাষ্ট্রনীতিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানরূণে 
অভিহিত করিতে চাঁহেন। তাহারা মনে করেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ব্যবহারিক 
রাষ্্রনীতির মধো পার্থক্য আছে। 

রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং রাষ্্দর্শন (90116581 ঢ01)1109301)15) এক জিনিষ নয়। 
রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক আছে এই প্রকার বিভিন্ন তত্ব আলে|চন! করাই রাষ্ট্র 
দর্শনের প্রধান উদ্দেশ্ট । কিন্তু, রাষ্ট্রর্শন বলিতে আমরা নিছক রাষ্ট্রের 
দার্শনিক তত্গুলির আলোচনা বুঝিয়৷ থাকি । 

রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রে শাসননীতি সম্পর্কিত আলোচনাও করিয়৷ থাকে। 
প্রকৃতপক্ষে তত্বগত রাষ্ট্রনীতি এবং রাষ্ট্রদর্শনের মধো কোন সীমারেখা টানা 
যায় না। রাষট্রদ্শন এবং তত্বগত রাষ্ট্রনীতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা-ক্ষেত্র 
প্রস্তুত করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ব্যবহারিক রাষ্ট্রনীতি উপেক্ষিত: হয় না। রাষ্টের 
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মূল ভিত্তির বিশ্লেষণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার অন্ততূক্ত। আবার, যেসব 
নীতি এই ভ্িত্বির মূলে থাকে সেইগুলির গবেষণা রাষ্ট্রদর্শনের অংগীভৃত। 
তত্বগত রাষ্ট্রনীতি, ব্যবহারিক রাষ্টনীতি এবং রাষ্ট্রদর্শন_সব কিছুই রাষ্- 
বিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্র গঠন করে। রাষ্রদর্শনের মধ্যে থাকে রাষ্ট্রসম্পর্িত 
বিভিষ্ন ধারণা ; সেইধারণাগুলিই বাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভিত্তি গঠন করে। 

ফরাসী চিন্তানায়কগণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে একটি একক বিজ্ঞানরূপে অভিহ্থিত 
না করিয়া অনেকগুলি বিজ্ঞানের সমষ্টি বলিয়া ( 6০11009] 3০1217069 ) 
অভিহিত করিয়াছেন । তাহাদের মতে, রাষ্ট্সম্বদ্বীয় অনেকগুলি শাস্ত্র আছে £ 
"যেমন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, আন্তর্জাতিক আইন (1176500901009] 19) এবং 
শাঁমনতান্ত্ি ইতিহাস (00150160610208] [7156015 ) ইত্যাদি । ইহা! এই 
সম্পর্কে অনেকগুলি শাস্ত্রের মধ্যে অন্ততম। 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি একটি বিজ্ঞান ? (15 চ০011608] 9০1615০6 ৪. 9০101)09 ? ) 

রাষ্্রবিজ্ঞনকে আমরা প্রকৃতই *“বিজ্ঞান' বলিয়া অভিহিত করিতে পারি 
কিনা এই বিষয়ে পূর্বে রাষ্ট্রনীতিবিদ্গণের মধ্যে মতভেদ ছিল। এবিস্টটল 
রাষ্ট্রনীতিকে একটি বিজ্ঞান মনে করিতেন। হব্স্‌ (7০০5), সিজউইক্‌ 
(5108.20 ), ব্রাইস্‌ (98:5০৪) প্রভৃতি চিন্তানায়কগণ এই মত পোষণ 
করেন। কিন্ত, কোন কোন লেখক পরাষ্রবিজ্ঞান” শব্দটি গ্রহণ করিতে এবং 
রাষ্-সম্পফিত আলোচনাকে “বিজ্ঞানের” পরধায়তৃক্ত করিতে চাহেন না। 
| (10৩ চোটে 6০0110108]1 5০012170215 2. 7015100100015 10620280521 ০08- 
1006 02 2 50120102200 16 02215 10 51110162005 ০01)61 07212 
ঢ001101091.”) | এই সম্বন্ধে অনেক যুক্তির অবতারণা কবা যাইতে পারে। 
প্রথমতঃ, আমর দেখিতে পাই, রাষ্্রবিজ্ঞানবিদগণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নীতি, 
কার্ষক্রম এবং সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে প্রায়ই একমত পোষণ করেন ন]। 

দ্বিতীয়তঃ, বাষ্ট্রবিজ্ঞানের গতি এবং প্রগতির মধ্যে প্রকৃত সামগ্রশ্তের 
অভাব দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 

তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভিত্তি যেনকল উপাদানের উপর প্রতিষিত্ত, 
সেইগুলির মধ্যে ধরাবাহিকতার অভাব আছে । বৈজ্ঞানিক গবেষণার তিনটি 
ধাপ আছে! প্রথমেই আমরা স্থশৃখলভাবে বিভিম্ন উপাদান পর্যবেক্ষণ করি। 
ঠিকভাবে যখন উপাদানগুলির পর্যবেক্ষণ কর! হয়, তখন আরম্ভ হয় সেই 
উপাদানগুলির বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা । ইহার সাহাযো আমাদের হুসম্বদ্ধ জ্ঞান 
অজিত হয় এবং আমরা নীতি ও নিয়ম অন্থমান করিতে পারি। এই অজিত 
জ্ঞানকেই বল! হয় বিজ্ঞান। বেজ্ঞানিক পদ্ধতি অন্থ্যায়ী অনুশীলনের জন্য 
প্রথমেই প্রয়োজন নিরপেক্ষ মনোভাব লইয়! উপাদানগুলির পর্যবেক্ষণ, 


৪ আধুনিক রাষ্ট্রবিজান 


বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা । রাষ্্রবিজ্ঞানবিদ্গণ ইতিহাস হইতে রাষ্ট্রের সৃতি ও 
প্রকৃতি সম্বন্ধে গবেষণা করিবার অনেক উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। এই 
সব উপকরণ তাহারা ঠিকভাবে বিচার, বিশ্বেষণ ও পরীক্ষা করিয়াছেন এবং 
তাহ] হইতে রাস্ট্রীর জীবনের নীতি-সম্পফিত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। 
অধ্যাপক গিল্ক্রাইস্ট (9:01. (31107115) বলেন, যদিও পদার্থবিভ্া! এবং 
রসায়নবিগ্ার গবেষণার পদ্ধতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে প্রয়োগ করা যায় না, তবুও রাষ্ট্র- 
বিজ্ঞানের নিজস্ব একটি গবেষণ। পদ্ধতি আছে। প্রাকৃতিক 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানগুলির সিদ্ধান্তগুলি নিভূণ্ল এবং যথানিদিষ্ট ॥ কিন্ত, 
রাষ্্রবিজ্ঞানের মধ্যে টা 
লাক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সিদ্ধাস্তগুলি সর্বদা নিভূল এবং ষথানিদিষ্ট 
হয় না। কারণ, রাষ্ট্রের অধীনে মানুষের সামাজিক 
ক্রিয়াকলাপ পরিবর্তনশীল হইবেই। মানুষের সহিত রাষ্ট্রের সম্পর্ক, এবং 
সমাজকে কেন্দ্র করিয়া রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের আলোচনার 
মাধ্যমে রাষ্ট্রবিজ্ঞ।নের সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ রা হয়। উপকরণ ষদি পরিবর্তনশীল 
হয়, তবে সেই উপকরণের সাহায্যে যে সিদ্ধান্তে পৌছান যায়, তাহ" 
পরিবর্তনশীল হইবেই। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ন্যায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে সম্পূর্ণভাবে 
একটি বিজ্ঞান বলিয়া! হয়ত অভিহিত করা যায় না। কিন্তু, এইজন্য রাষ্ট্র 
বিজ্ঞানকে বিজ্ঞান না বলিবার পক্ষে কোন যুক্তি নাই। রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি 
সমাজবিজ্ঞ/ন (50০19] 5০1612০2) | অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের সায় পারিপাশ্বিক 
আবহাওয়া এবং চিন্তধারার পরিবর্তনের সংগে সংগে রাষ্ট্রের কাঠামোর এবং 
বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ঘটিতেছে। অর্থনীতির ন্যায় 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানও একটি প্রগতিশীল সামাজিক বিজ্ঞান। 


রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাসের জম্পর্ক (7515000. 0০০০০ 20170০91 


9০101009 2170. 17150015 ), 


ইতিহাসের সহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্দ দেখিতে পাওয়। যায় । 
স্তর জন্‌ সিলি বলেন, ইতিহাস হইতেছে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান 
হইতেছে উতিহাসের পরিণতি । (পলু50:5 ৮/10006 0011605] 
50121700 1793 150 0016 ড/1011০ 60110159] 50151)06 ড910180700 
[715601:5 1)25 00 2০০৮.) মানবলমাজের বিভিম্নদিকের আলোচনা এবং 
ইহার ক্রমবিকাশ এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের উ্থান-পতনের কাহিনী ইতিহানে 
আলোচিত হয়। রাজনৈতিক জীবনের বিকাঁশে কালের স্বাক্ষর থাকে এবং 
তাহা আমরা ইতিহাস পাঠ হইতে জানিতে পারি। বিভিন্ন সাম্রাজ্যের 
শাসনব্যবস্থা এবং বিভিন্ন শাসকের রাজনৈতিক দুরদশিতা অথবা অপরিণত, 


রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত অন্তান্য বিজ্ঞানের সম্বন্ধ ৫ 


রাজনৈতিক জ্ঞান, যাহ ইতিহাসের পাতায় স্থান পায় তাহ! হইতেই আমর। 
আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিবার নীতি জানিতে পারি। শুধু রাজনীতির 
ইতিহাসই নহে,রাজনৈতিক জীবনকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের যে সামাজিক, 
আধিক এবং কৃষ্টিগত জীবন তাহাও আমরা ইতিহাস হইতে জানিতে পারি। 
আধুনিক রাষ্ট্র গঠনে ইহার অবদান মোটেই অসামান্য নয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠ 
করিবার সময় আমরা ইতিহাস হইতেই উপরোক্ত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করি 
এবং সেইগুলি রাষ্ট্রীয় জীবনে কার্করী করিবার চেষ্ট! করি । সুতরাং দেখা 
যাইতেছে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্বন্ধে অনুশীলন করিবার সময় আমরা ইতিহাসের 
উপর নির্ভর করি। আবার রাষ্ট্রবিজ্ঞানই হইল ইতিহাসের পরিণতি ; কেননা, 
ইতিহাসের অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়াই আমরা রাষ্্রবিজ্ঞানের 
বিভিন্ন তত্ব এবং নীতি সম্পকিত অনুশীলন করি । 

আবার, ইতিহাসের নমগ্র বিষয়বস্তব রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর অনুসন্ধানের ক্ষেত্র নহে। 
ধর্মের ইতিহাস অথবা চাঁরুকলার*ইতিহাসের সহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কোন 
যোগাযোগ নাই । সেই প্রকার রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সমস্ত বিষয়বস্তও এতিহাসিক 
তথ্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় নাই। বিশেষতঃ, রাষ্ট্রের প্রশ্কৃতি নির্ণয় অথব। 
রাষ্ট্রের কর্তব্য সম্বন্ধে কতকগুলি মতবাদ আছে যেগুলি প্রত্যক্ষভাবে ইতিহাসের 
সম্পর্ক হইতে মুক্ত। যেমন, ধর। যাক, হুবস্‌ সামাজিক চুজি (9০০৪1 
50730:800) সম্বদ্ধে যে মতবাদ প্রদান করিয়াছেন, তাহার কোঁন এতিহাসিক 
ভিত্তি নাই। অধ্যাপক গার্ণারের মতে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং ইতিহাসের মধ্যে 
একটির আলোচনা অপরটির পরিপ্রেক্ষিতে হওয়! উচিত । 


রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্তের সম্পর্ক (7২6196০0 ০৫০০ 0০116091 


5০10106 2100 ঢ0]11059 ). 


প্রাচীন যুগে বিভিন্ন দার্শনিকগণ রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং নীতিশান্ত্রের মধ্যে 
অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে করিতেন । এরিস্টটলের মতে রাষ্ট্রের 
উদ্দেশ্ট নীতিশাস্ত্রের উপর নির্ভরশীল। প্রাচীনকালে রাজার সহিত প্রজার 
সম্পর্ক এবং রাষ্ট্রের গ্রতি রাজার কর্তব্য অথব1 রাষ্ট্রের প্রতি প্রজার কর্তব্য 
কতিপয় নৈতিক আদশের উপর নির্ভরশীল ছিল। 

ইটালীর প্রখ্যাত দার্শনিক মেকিয়াভেলি সর্বপ্রথম রাজনীতিকে নৈতিক 
আদর্শের উপর স্থাপন না৷ করিয়া সবিধাবাদ আদর্শের উপর স্থাপন করেন। 
সামাজিক চুক্তি মতবাদ প্রচারের সময় রাষ্ট্রের আদর্শ নীতিশান্ত্রের ভিত্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত না হুইয়! নৃতন আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান 
একটি পৃথক শাস্ত্রের ম্যাদ। লাভ করে। 


৬ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


রাষ্ট্রবিজ্ঞান জনসাধারণের বহিজাঁবন নিয়ন্ত্রিত করে; কিন্ত নীতিশাঙ্থ 
মাচছষের চিস্তাধারা এবং সমগ্র জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট । বাহক এবং 
আভ্যাস্তরীণ উভয় প্রকার জীবনের চিন্তাধারা এবং ক্রিয়াকলাপ নীতিশান্ত্রের 
আওতায় পড়ে। মানুষের রাজটৈতিক ক্রিয়াকলাপ অস্কুশীলন করাই শুধু 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কাজ। রাস্্বীয় আইন মান্থষের বহিজীবনকেই নিয়ন্ত্রণ করে, 
তবে অনেক.সময় ইহ নৈতিক নিয়মের অঙ্গরূপ হইতে পারে। তাহ দেখা 
যাইবে শুধু মাহুষের বাহিক জীবন সম্পফ্ত €নতিক নিয়মের ক্ষেত্রে। 
মাস্থষকে হত্যা করা নীতিশাস্ত্রের মতে ঘোরতর অপরাধ,_-আবার রাত্রীয় 
আইন অন্যাযীও ইহা মারাত্মক অপরাধ । আবার, রাস্তার বাদিকে না যাঁইয়! 
ডান দিক দিয়া যাইলে অনেক সময় ইহ! বে-আইনী হইতে পারে, কিন্তু ইহ? 
কখনই নীতিশান্ত্রের বিরোধী হইবে না। সুতরাং যতক্ষণ পর্যস্ত নীতিশাস্ত 
মানুষের বহিজীঁবনকে নিয়ন্ত্রিত করিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত 
ইহার বিরোধ হয় না। কিন্তু মানুষের অন্তজীবনের সহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের 
বিশেষ সম্পর্ক নাই । রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিধান করাই রাস্ত্রীয আইনের এবং 
ক্রিয়াকলাপের গ্রধান লক্ষ্য এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত রাস্ত্রীয় আইন 
এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান নীতিশাস্ত্রের প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিতে পারে। 

কিন্তু, একথা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না ষে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনেক 
ক্ষেত্রেই নীতিশান্ত্রের সম্পর্ক হইতে মুক্ত নহে । বিশেষতঃ উদ্দেশ্তের দিক 
হইতে বিচার করিলে উভয় শাস্ত্রের মধ্যে পার্থক্য অল্প; কারণ, উভয় শান্্ই 
মানুষকে আদর্শ মানুষ, হিসাবে গড়িয়া! তুলিতে চায়। রাষ্ট্রের আদর্শ অনেক 
ক্ষে্রেই নীতিশাস্ত্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ব্যক্তি এবং জনসমষ্টির কল্যাণ 
করিতে হইলে রাষ্ট্রকে একেবারে নীতিশাস্তরের সংঅ্বব হইতে বিবজিত হইলে 
চলে না। 


রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং ধনবিজ্ঞানের জম্পর্ক (.618000 20220 00115109] 


০121)0০2 2100. [,0010,0171105). 


প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া ক্লযাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ্গণের যুগ পধস্ত 
একটি ধারণা ছিল যে ধনবিজ্ঞান রাষ্ট্রবিজ্ঞানেরই একটি শাখা, _অর্থাৎ, 
ধনবিজ্ঞানকে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলিয়া অভিহিত করা হইত। পূর্বে 
এই ধারণা ছিল যে ধনবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্ত হইতেছে রাষ্ট্রের কার্ধ 
পরিচালনা করিবার জন্য গ্রভৃত পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ করা। ধনবিজ্ঞানের এই 
প্রকার সংকীর্ণ সংস্ঞ। দেওয়ার কাঁরণ ছিল আভ্যন্তরীণ শাস্তি ও শুংখল এবং দেশের 
নিরাপত্তা বজায় রাখিবার জন্য রাষ্ট্রকে আখিক দিক হইতে শক্তিশালী করা। 


রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত অন্তান্থ বিজ্ঞানের সম্বন্ধ ণ 


বর্তমানকালে ধনবিজ্ঞানের সংজ্ঞ। এবং পরিধি অনেক ব্যাপক হইতেছে । 
সামাজিক জীবনে মানুষের প্রতিনিয়ত অনেক অভাব এবং চাহিদ। থাকে । 
সেই অভাব দূরীকরণের জন্য উপায় খুবই সীমাবদ্ধ! সীমাবদ্ধ উপায়ের 
সাহায্যে সীমাহীন অভাব দূর করিবার প্রচেষ্টাকে বর্তমানের অর্থ নৈতিক 
প্রচেষ্টা বল হয় এবং এই প্রকার কাজকে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ 
(9০018017010 20611) বলা হয়। এই ক্রিয়াকলাপের সাফল্য নির্ভর করে 
সুটুভাবে ধনের উৎপাদন, ভোগ, বিনিময় এবং বণ্টনের উপর । স্থৃতরাৎ ধনের 
উৎপাদন, ভোগ, বিনিময় এবং বণ্টন সম্পফিত মাহছষের বিভিন্ন কাজ অঙ্গুশীলন্প 
করাই ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু । অর্থনৈতিক জীবনে সাম্প্রতিক জটিলতার 
বৃদ্ধির দরুন ধনবিজ্ঞ/নের বিষয়বস্ত হইতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর পৃথকীকরণ 
অপরিহার্য হইয়! পড়িয়াছে। সেইজন্য ধনবিজ্ঞানকে বর্তমানে আমরা একটি 
পৃথক শান্্র্ূপে মনে করি । 
কিন্ত, একথা ম্বীকার করিতে হইবে যে ধনবিজ্ঞান এবং রাষ্্রবিজ্ঞানের 
মধ্যে খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। উভয় শাস্ত্রেরই উদ্দেশ্য মানুষের সর্বাধিক 
কল্যাণ করা । দেশের দারিদ্র্য এবং বেকার সমশ্তার সমাধান, কৃষি, শিল্প এবং 
ভার ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতিসাধন করিয়৷ দেশের অর্থ নৈতিক 
ধনবিভানেব মধ্যে উন্নয়নের মান বাড়াইয়। দেওয়! আধুনিককালের অর্থনৈতিক 
সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ নীতির (5০০:)00710 0011) অন্যতম ৈশিষ্ট্য। দেশের 
শাস্তি ও শৃংখল। এবং সামাজিক উন্নতি অনেক পরিমাণে 
একটি স্ুনিরিষ্ট অর্থ নৈতিক নীতির উপর নির্ভর করে । বিশেষতঃ, আস্তর্জাতিক 
সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক অন্তস্থত অর্থনৈতিক নীতির প্রভাব খুবই 
বেশী। বতমান বিশ্বে ছুইটি প্রধান রাষ্্রনীতি,_ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র--শুধু 
দুইটি বিশেষ অর্থনৈতিক মতবাদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আবার 
কোনদেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান সেই দেশের সরকারের 
কার্যক্রমের উপর নির্ভর করে। বত্মান যুগে “কল্যাণ-রাষ্র” (৬/61£876 
5969) বলিতে আমরা বুঝি, রাষ্্ী কতৃক জনসাধারণের সর্বাধিক অর্থনৈতিক 
ও সামাজিক কল্যাণের জন্য অক্লান্ত চেষ্টার সংকল্প গ্রহণ,-'কল্যাণ রাষ্ট্র 
অর্থ নৈতিক সমস্যার সমাধান করিবার নিমিত্ত বহু জনহছিতকর কাজ স্বহস্তে 
গ্রহণ করিয়। থাকে । 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং ধনবিজ্ঞানের মধ্যে এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রধান কারণ, 
জনসাধারণের ইচ্ছার উপরেই রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব নির্ভর করে এবং জন-চিত্ত জয় 
করিবার জন্ত রাষ্ট্রের প্রধান উপায় হইতেছে জনসাধারণের জগ্য সর্বাধিক 
অর্থনৈতিক কল্যাণের ব্যবস্থা করা। রাষ্্রুনিয়ন্ত্রণ না থাকিলে অর্থ নৈতিক 


৮ আধুনিক রাষ্ট্রবিজান 


উন্নয়ন কখনই সম্পূর্ণ হইতে পারে না। বতর্মানে আমরা অর্থনৈতিক 
পরিকল্পন| দেখিতে পাই, ইহার অর্থ রাস্ত্রীয় নিয়ন্ত্রণে পরিকল্পিত উপায়ে 
অর্থ নৈতিক উন্নতি অর্জন করা। স্থতরাং রাষ্ট্র এবং মানষের সম্পর্কের দিক 
হইতে চিন্তা করিয়াও বলা যাইতে পারে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং ধনবিজ্ঞানের 
আলোচনার সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ সম্ভবপরও নয় এবং বাঞ্থনীয়ও নয়। 


রাষ্ট্রবিজ্ঞান . ও জঅমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক (চ.618607. 60০6 


[0110081] 9016700 2150 90০10910925% ) 


সমাজবিজ্ঞান মানবীয় বিজ্ঞানগুলির মধ্যে একটি মৌলিক বিজ্ঞান। 
মানুষের সামাজিক জীবনের বিশ্লেষণ করা, শুধু তাহাই নহে, পরিবার, 
গোষ্ঠী, জাতি, বার প্রভৃতি সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং মানবজাতির জীবন- 
যাত্রার বিশ্লেষণ করা সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্ত | 

রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানের একটি, শাখা । ইহার পরিধি সমাজ- 
বিজ্ঞানের তুলনায় বিশেষ ব্যাপক নহে । কারণ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সামাজিক 
মানুষের শুধু একটা দিক আলোচনা করে। নাগরিক জীবনের কর্তবা ও 
অধিকার, মানুষের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ এবং রাষ্ট্রের সংগে নাগরিকের 
সম্পর্ক ইত্যার্দি বিভিন্ন বিষয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আলোচিত হয়। কিন্তু সমাজ- 
বিজ্ঞানের পরিধি আরও ব্যাপক । রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইবার পূর্বেই সমাজ গড়িয়। 
উঠিয়াছে এবং সমাজবিজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন 
উপাদান আমর! পাই সমাজবিজ্ঞান হইতে । রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে নিতৃল সিদ্ধান্ত 
করিতে হইলে সমাজবিজ্ঞানী হইতে হইবে। রাজনৈতিক চেতনার পূর্বেই 
মা্ছষের সামাজিক চেতনার স্য্টি হইয়াছে । সুতরাং দেখা যাইতেছে, রাষ্টর- 
বিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞান হইতে বিশেষ স্বতন্ত্র নয়;ইহা সমাজবিজ্ঞানেরই 
একটি বিশেষ শাখা । . ধনবিজ্ঞানও সমা'জবিজ্ঞানের অপর একটি শাখা । 


রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ পঞ্ধৃতি (05070010955 ০£ 60116105] 5০161506) 

রাষ্্রবিজ্ঞালের একাধিক বিষ্লেষণ-পরদ্ধতি আছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে 
অনেকেই একটি গবেষণামূলক বিজ্ঞান (“20 50961177606] 50121506%) ) 
বলিয়া অভিহিত করেন। তাহাদের মতে বিভিন্ন ধরণের সরকার 
অথবা রাই্ীনৈতিক ব্যবস্থার পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের 
তত্বগুলির কৃষ্টি হয়। এই বিশ্লেষণ-পদ্ধতির কিছুট1 সারবত্বা আছে সন্দেহ 
নাই; তবুও ইহা ভূলিলে চলিবে না শুধু গবেষণার উপর ভিত্তি করিয়াই 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তত্বগুলি আলোচিত অথবা গৃহীত হয় নাই। অনেক সময় 
আমর নিজেদের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া! অথব! বিভিন্ন শাপনব্যবস্থার 


রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত অন্তান্ত বিজ্ঞানের সপ্বন্ধ ৯ 


ক্রিয়াকলাপ পর্যালোচন! করিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্বের আলোচনা অথবা 
বিশ্লেষণ করি। এই দৃষ্টিভংগী হইতে বিচার করিলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে একটি 
পর্বেক্ষণমূলক বিজ্ঞান (“2 9050159010172] 501010০” ) বলিতে পারি। 
বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা অনুশীলন করিয়া আমর] একটি বিশেষ 
রাজনৈতিক তত্ব অথবা আদর্শ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারি। উদ্দাহরণ- 
স্বরূপ বল! যাইতে পারে, বিভিন্ন গণতাপ্ত্রিক দেশের শাসনব্যবস্থা পর্যালোচনা! 
করিয়া আমরা গণতন্ত্রের স্থবিধা অথবা অস্থবিধাগুলি সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করিতে পারি । উপসংহারে আমর! বলিতে পারি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান কোন 
কোন ক্ষেত্রে গবেষণামূলক বিজ্ঞান এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণমূলক 
বিজ্ঞান । কারণ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আমরা একদিকে দেখিতে পাই বিভিন্ন ধরণের 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং অপর দ্দিকে দেখিতে পাই বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রাজনৈতিক- 
ব্যবস্থার সমীক্ষা হইতে শিক্ষাগ্রহণ। উপরোক্ত দুইটি পদ্ধতি ছাড়া, 
রাষ্টরবিজ্ঞানে আরও কয়েকটি বিশ্লেষণইপদ্ধতি গৃহীত হয়। সেইগুলি হইতেছে, 
এতিহামিক পদ্ধতি (07150071081 [60)00), তুলনামূলক পদ্ধতি (007- 
7818205৩ 140১0), আইনমূলক পদ্ধতি (]এ101591 10500), জীব- 
বিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি (910105108] 760০9), যেখানে রাষ্ট্রকে একটি 
জীবদেহের সহিত ভুলন। করা হয়, মমাজবিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি (১০০1০1০৪1০8 
1০70৭), মনোবিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি (55০01921051 1১1০007090) এবং 
দর্শনমূলক পদ্ধতি (01211950017109] 1$16000)। সঠিক বিশ্লেষণ-পদ্ধতি 
নিরূপণ করিতে হইলে কয়েকটি পদ্ধতির সমন্বয় কর! উচিত । 
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প্রথম অধ্যায় 


রাষ্ট্রের অংজ্ঞ1 (0691161017 01 00 ১০০) 


“রাষ্ট্র কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন ইটালীর দার্শনিক মেকিয়াভেলি। 
গ্রীক এবং রোমানগণ রাষ্ট্র বুধাইতে যথাক্রমে “পোলিস্‌্” এবং “মিভিটাস্” 
এই দুইটি শব্দ বাবহার করিতেন। রাষ্ট্র কথাটি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বিশেষ 
তাৎপর্ষপৃর্ণ। যুগে যুগে বিভিন্ন দার্শনিক প্রাষ্ট্র কথাটির বিভিন্ন সংজ্ঞা 
দিয়াছেন। গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটলের মতে, যখন স্বাবলম্বী ও পৃর্ণাংগ 
জীবন যাপনের উদ্দেশ্টে অনেক পরিবার ও গ্রাম একত্রিত হইয়া একটি শাসন- 
ব্যবস্থার আওতায় আসে, তখন ইহাকে রাষ্ট্র বলা হয়। স্বাবলম্বী ও পূর্ণাংগ 
জীবনের জন্য এরিস্টটল মানবজীবনের নৈতিক চরিত্র সংগঠনের উপর বিশেষ 
গুরুত্ব প্রদান করিয়াছেন । 

বিভিন্ন দার্শনিক রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংজ্ঞ! দিয়াছেন? নিয়ে কয়েকটি সংজ্ঞা 
দেওয়া হইল। হল্যাণ্ডের (130117) মতে, রাষ্ট্র হইতেছে এমন একটি 
জনসমহি যাহারা একটি নিদিষ্ট ভূখণ্ড অধিকার করিয়া নিজেদের মধ্যে 
সংখ্যাধিক্যের ইচ্ছাকে বিরোধী দলের ইচ্ছ!র উপরে স্থান দিতে পারিবে। 
অধ্যাপক ফিলিমোরের (611127075) মতে, রাষ্ট্র হইতেছে একটি জাতি 
যাহার স্থায়ী ভূখণ্ড থাকিবে, যেখানে লোকেরা সাধারণ আইন, আচার- 
ব্যবহার এবং রীতি-নীতির সাহায্যে এক্যবদ্ধ হইয়া একটি স্থসংগঠিত 
সরকারের সাহাধ্যে নিজেদের সার্বভৌম ক্ষমতা, নিজের আয়ত্তাধীন অপর 
লোকের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এবং পৃথিবীর অন্যান্ত জাতির সহিত যুদ্ধ এবং 
শাস্তি চুক্তি করিবার ক্ষমতা ভোগ করিবে। ব্ুণ্টঙ্গির (81965012) মতে, 

একদল লোক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে একটি স্থায়ী ভূখণ্ডে এক্যবদ্ধ হয়, 
তখনই রাষ্ট্রের স্ব্টি হয়। অধ্যাপক বার্জেসের মতে, রাষ্ট্র হইতেছে 
ক্বসংগঠিত এবং এক্যবদ্ধ জনসমষ্টির একটি অংশ (67182 5265. 15 ৪. 
02106109191 00100] 06 10297011070 ৮16৮. 85 71 01788101260 
15107--8016653)1 উইললনের ( ৬/০০:০% ৬/11507) মতে, রাষ্ট্র 


রাষ্, সমাজ এবং অন্ত্ান্ত প্রতিষ্ঠান ১১ 


হইতেছে একটি জাতি যাহ! একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে আইনের জন্য সুসংগঠিত 
হইয়াছে (৫7765026615 ৪. 00916 01891515620 101 12 71011 
৪. 00910100 06621016015. 115078) 1 

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলি আলোচনা করিলে আমরা রাষ্ট্রের কয়েকটি সাধারণ 
বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই। কিন্ত, উপরের সংজ্ঞাগুলির কোনটিই ক্রটিবিহীন 
নহে। অনেকের মতে ডক্টর গার্ণার (01. 08071) কতৃক প্রদত্ত সংজ্ঞাই 
শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে । তাহার মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং শাসনতান্ত্রিক 
আইনের দ্িক হইতে বিচার করিলে রাষ্ট্র অল্পসংখ্যক অথব! বহুসংখ্যক 
জনসমষ্টি যাহার স্থায়ীভাবে একটি নিদিষ্ট ভূখণ্ডে বাস করে এবং যাহারা 
সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন অর্থাৎ বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত এবং যাহাদের একটি 
স্থনিয়ন্ত্রিত সরকার আছে, যে সরকারের নির্দেশ এ নিদিষ্ট ভূখণ্ডের অধিবাসী 
প্রতিনিয়ত পালন করিতে অভ্যস্ত (০ 50862 25 2 ০0180800 ০0: 
[১01161521 50121700 200 00730500291 [.9৬/, 15 2. 00101011115 01 
7091:50105 10101: 01 1955 17010)01010155 12170910217] 00005115 & 
02910162 1১0101010৫6 66170160]5, 107060270021)6 0 :1092815 50, 0: 
€3021081 50100:01] 200 09552991006 81) 01289101550 £0% 21701020000 
11101, 6১৩ £15৪6 ০০5 06 1010901687765 15002] 158010021 
0170০012100” --0381061) | 


রাষ্ট্রের উপাদান (151061565 ০0৫6 5686০) 


অধ্যাপক গাণারের সংজ্ঞা হইতে আমরা রাষ্ট্রের নিয়োক্ত উপাদানগুলি 
আলোচনা! করিতে পারি। রাষ্ট্রের প্রধানতঃ চারিটি উপাদান ; যথা, 
জনসমাজ, নিদিষ্ট ভূখণ্ড, শাসনপ্রতিষ্ঠান অথবা সরকার এবং সার্বভৌম 
ক্ষমতা । বাশ্তবতার দিক হইতে রাষ্ট্রের ভিত্তি হইতেছে জনসমষ্টি ও নির্দিষ্ট 
ভূখণ্ড, আধ্যাত্মিকতার দিক হইতে রাষ্ট্রের ভিত্তি হইতেছে শাসন প্রতিষ্ঠান ও 
সার্বভৌমিকতা। 


(ক) জন-সমাজ (01012607)--জনসমষ্টি না হইলে রাষ্ট্রের ভিত্তি 
প্রতিষ্ঠিত হয় না। রাষ্ট্রে অনেক প্রকার লোক থাকিতে পারে, ধেমন, পূর্ণ 
নাগরিক, অসম্পূর্ণ নাগরিক ( অর্থাৎ, যাহাদের ভোটাধিকার জম্মে নাই ) 
বিদেশী ও গ্রজা। জনসমাজ রাষ্ট্রের একটি অতভ্যাবশ্তক উপাদান, কিস্তু, 
একটি রাষ্ট্রে জনসংখ্যা কত হওয়া উচিত, তাহার কোন বাধাধরা নিয়ম নাই। 
এরিস্টটলের মতে, একটি শহর-রাষ্ট্রে (০15-56৪806) যতজন লোক থাঁক। 
উচিত, ততটাই রাষ্ট্রের জনসমস্তরি হওয়া উচিত। কিন্তু, বর্তমানে জনসমষ্টির 


১২ ' আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা নাই । আমরা চীন, রাশিয়া এবং ভারতের স্টায় 
জনবহুল রাষ্ট্র এবং বেলজিয়াম, স্থইজারল্যাণ্, সিরিয়া প্রভৃতি অল্পসংখ্যক 
জনসমষ্টি লইয়া রাষ্ট্রও দেখিতে পাই। তবে কোন রাষ্ট্রের জনসংখ্যা এমন 
হওয়া! উচিত যাহাতে উক্ত জনসমষ্টি লইয়! রাষ্ট্রের বিবিধ ক্রিয়াকলাপ 
সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত করা যাইতে পারে । 

(খ) নির্দিষ্ট ভূখণ্ড (1523105 16110015) 
, রাষ্ট্রের একটি নিদিষ্ট ভৌগোলিক সীম! থাকে । প্রত্যেক রাষ্ট্রের 
বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ এই ভৌগোলিক সীমার মধোই পরিচালিত হয়। নির্দিষ্ট 
ভূখণ্ড বাভীত বাষ্্র গঠন করা যায় না। ভ্রাম।মাণ যাযাবর জাতি রাষ্ট্র গঠন 
করিতে পারে না। যখন একদল লোক একটি নির্দি্ই ভৌগোলিক সীমার 
মধ্যে থাকিতে আরম্ভ করে, তখনই রাষ্ট্রের স্ত্রশাত হয়। এই ভৌগোলিক 
সীমা কতবড় হইবে তাহ! স্থিরীকৃত করা যায় না। রাষ্ট্রের আয়তন বড় 
অথবা ছোট উভয়ই হইতে পারে। আধুনিককালে যোগাযোগ ব্যবস্থার 
উন্নতির সংগে সংগে রাষ্ট্রের আয়তনের সীমারেখা স্থির করিবার প্রয়োজনীয়তা 
কমিয়। গিয়াছে । 

তবে সমুদ্রোপকূল হইতে সমুদ্রের অভ্যন্তরে সাত মাইল পর্যন্ত এবং উর্দেও 
কিছুট! দুরত্ব *প্যস্ত একটি রাজ্োর এলাকা বলিয়া! শ্বীকৃত হয়। বৈদেশিক 
রাষ্ট্র দূতাবালও সংশ্লিষ্ট বিদেশী রাষ্ট্রের এলাকা বলির! বিবেচিত হয়। এমনকি, 
সথুদ্রে যদি কোন রাষ্ট্রের জাহাজ চলিতে থাকে, তবে সেই জাহাজটি সংশ্লিষ্ট 
রাষ্ট্রের এলাকা বলিয়া বিবেচিত হইবে, ইহাই রাষ্ট্রের নিদি্ ভূখণ্ডের 
বিশেষ অর্থ। 


(৩) জঅরকার (০৮০71200217) 

শুধু জনসমাজ থাকিলে এবং সেই জনসমাজ একটি নির্দিষ্ট ভূতাগে বাস 
করিলেই রাষ্ট্রের স্থ্টি হয় না। রাষ্ট্রের একটি স্থমংগঠিত এবং স্কনিয়ন্ত্রিত 
সরকার থাক! চাউ,_-এই সরকারের মাধামে রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত 
হয় । জনসমষ্টিরই কল্যাণের জন্য তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন; তাহা 
ছাড়া, দেশে যাহাতে শাস্তি ও শৃংখল। অব্যাহত থাকে, সেইদিকেও রাষ্ট্রের দৃষ্টি 
দেওয়া দরকার। জনসমাজের কল্যাণের জন্য দেশে শাস্তি ও শৃংখল বজায় 
রাখিবার দাদিত্ব হইতেছে সরকারের । লরকারের আবার তিনটি বিভাগ 
আছে, আইননভ।, (12815180072) শাসন-বিভাগ (2৪০০৪৮০) এবং বিচর- 
বিভাগ (15015175)। সরকার বলিতে রাষ্ট্র বুঝায় না, কিন্ত সরকার না 
থাকিলে রাষ্ট্রের স্থট্রি এবং গঠন হইতে পারে না 
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(৪) সার্বভৌমিকতা! (9০৮5618ম5) 

রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান উপাদান সার্বভৌমিকতা ; সার্বভৌমিকতা না থাকিলে 
রাষ্ট্রের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় না। জনসমাজ, নিদিষ্ট ভূখণ্ড এবং স্থনিয়ন্ত্রিত সরকার 
থাকিলেও সার্বভৌম ক্ষমতাবিহীন রাষ্ট্র প্রকৃত রাষ্ট হিসাবে বিবেচিত হইতে 
পারে না। এই সার্বভৌম ক্ষমতার বলে রাষ্ট্র দেশের জনসম্টির নিকট 
হইতে একক এবং পূর্ণ আহুগতা লাভ করে। রাষ্ট্রের মধ্যে কোন ব্যক্তি ও 
প্রতিষ্ঠানই রাষ্ট্রের অবাধ ক্ষমতা পরিচালিত করিতে পারে না। যিনি 
সার্বভৌম বলিয়া বিবেচিত হন অথব] যে প্রতিষ্ঠান সার্বভৌম বলিয়! বিবেচিত, 
হয়, সেই ব্যক্তি এবং সেই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অবাধ ক্ষমতা পরিচালিত হয়। 
রাষ্ট্রের ভিতরে কোন শক্তিই রান্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপকে অমান্য করিতে পারে না; 
ইহাকে রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতা (22091 50%০1:211)5) বলা 
হয়। আবার, বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি সার্বভৌমিকতার 
বাহ্যিক প্রকাশ (5651008] 5০৮০০12)৮৮)। অধ্যাপক গার্ণারের মতে, 
বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ হইতে সম্পূর্ণভাবে মৃক্ত না হইলেও প্রায়-মুক্ত হইলেই 
(10010100170, 0:106201% 90, 09£ 00208] 5010001) কোন দেশ রাষ্ট্র 
পদবাচ্য হইবে। 

রাষ্ট্রের আরও কতিপয় বৈশিষ্ট্য আছে $ সেইগুলি হইতেছে ইহার স্থায়িত্ব 
ও ধারাবাহিকতা (01772121702 217 00286100165) এবং আস্তর্জাতিক 
আইনের বলে রাষ্ট্রের সমানাধিকার (200581165 0: 968069) | 

আমাদের দেশের হায়দ্রাবাদকে আমরা রাষ্্ট বলিতে পারি না। কারণ, 
ইহার নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, জনসমাজ এবং আঞ্চলিক সরকার থাকিলেও 
সার্বভৌমিকতা নাই। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ন। হইলে কোন সরকার 
অথব! সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন জনসমাজসহ কোন নিদিষ্ট ভূভাগ রা্ট্রপদবাচ্য 
হইতে পারে না। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের একটি অংশ-রাজ্য (00070072৫26 
96869) হিসাবে ইহাকে ভদ্রতা-সচকভাবে রাজ্য (50265) বলিয়া! অভিহিত 
করা হয়। দেশ স্বাধীন হইবার পূর্বে যখন হায়দ্রাবাদ একটি দেশীয় রাজ্য 
ছিল, তখনও ইহাকে রাষ্ট্র বলা যাইত না। কারণ, তখনও ইহার সার্ভৌম 
ক্ষমত। ছিল ন]। | 

নিউইয়র্ক আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের একটি অংশ-রাজ্য (00700077216 36806) 
এবং ইহাকেও আমর] রাষ্ট্র বলিতে পারি না। কারণ, ইহার সার্বভৌম 
ক্ষমতা নাই, যদিও সেখানে আমর! নির্দিষ্ট ভূভাগ, জনসমাঁজ এবং আঞ্চলিক 
সরকার দেখিতে পাই। যুক্তরাষ্ট্রের অংশ-রাজ্যগুলিকে কখনই রাষ্ট্র বল! 
ষায়না। 


১৪ | আধুনিক, রাষ্ বিজ্ঞান 


বর্তমানকালে, বিশেষতঃ প্রথম মহাযুদ্ধের পর জাতিপুণ্ (880০ ০৫ 
1য561025) গঠন এবং দ্বিতীয় মহাবুদ্ধের পর জাতিসংঘ (0021650 96025) 
গঠন বিভিন্ন রাষ্ট্রের বাহক সার্বভৌম ক্ষমতা কিছুট! ক্ষুপ্ন করিয়াছে। 
জাতিপুপ্ত অথবা! জাতিসংঘ একটি রাষ্ট নহে। কারণ, জাতিপুঞ্চের 
সদশ্যদের মধ্যে প্রতোকেরই যে কোন সময়ে জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ ছাড়িয়া 
দেওয়ার অধিকার থাকায় ইহার প্রকৃত নার্বভৌমিকতা নাই। তাহা ছাড়া, 
জাতিসংঘের জন্য নিিষ্ট জনসমাজ এবং স্থায়ী ভূভাগ নাই। প্রত্যেক দেশের 
নির্দিষ্ট ভূভাগ আছে এবং সেই দেশের আঞ্চলিক সরকার অথবা সেই দেশের 
ভৌগোলিক সীমার মধ্যে জাতিপুগ্জ অথবা জাতিসংঘের আইনগত কোন 
ক্ষমতা নাই। সর্ষোপরি বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিকগণ যে কোন আন্তর্জাতিক 
প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাহাদের ম্বভাবনিদ্ধ আহ্ুগত্য জানাইবেন, তাহারও 
কোন নিশ্চয়তা নাই। 


রাষ্ট্রের বাস্তব ও অবাস্তব রূপ (068. 5 00170০2100৫ 09০ ১৪০০) 

রাষ্ট্রের ছুইটি দ্রিকু আছে। একটি দিক হইতে চিন্তা করিলে রাষ্ট্রকে 
একটি বাস্তব ধারণ। (9096০ &9 ৪] 1068) বলিয়া মনে হয়, অথাৎ রাষ্টের 
একটি বাস্তব রূপ আছে। অপর দিকে, রাষ্ট্রকে আমর! অনেক সময় একটি 
অবাস্তব ধারণা (9585 ৪5 & 00:০1) বলিয়া মনে করি । রাষ্ট্রের দুইটি 
বাস্তব উপাদান (নির্দিষ্ট ভূখণ্ড এবং একটি জনসমাজ ) ছাড়াও আমর] রাষ্ট্রের 
একটি অবাস্তব রূপ কল্পনা করিতে পারি। কিন্তু রাষ্ট বাস্তব রূপ ধারণ করে 
জনমমাজ এবং নিদিষ্ট ভূখণ্ড থাকিলে । 
অনেকে আদর্শ রাষ্ট্রের কল্লপন| করেন বিশ্বরাষ্্রগঠনের মধ্যে । বর্তমানে 
কোন কোন চিন্তানায়ক এই অভিমত পোষণ করেন যে বিশ্ব-রাষ্্র গঠিত হইলে 
বিশ্ব-শাস্তি স্প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং রাষ্ট্র সেখানে আদর্শ রূপ পরিগ্রহ করিবে। 
কিন্ত ইহা একটি অবাস্তব ধারণ। মাত্র । প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকগণের আমল 
হইতে টমাস মূর পর্যন্ত প্রত্যেকেই আদর্শ রাষ্ট্রের রূপ কল্পনা করিয়াছেন। 
কিন্ত আদর্শ রাষ্ট্র একটি অবাস্তব ধারণ! হিসাবেই রহিয়া গিয়াছে । 

গ্রীক দার্শনিক প্লেটে এবং এরিস্টটল্‌ শহর-রাষ্ট্রের (0165-9806) ভিত্তিতে 
"আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু, ইহা বাস্তবে আদর্শ রাষ্ট্র হইতে 
পারে'নাই,কারণ ইহা সম্পূর্ণ জনসমাজের (ক্রীতদাস সমেত ) স্থখ-সবিধার 
জন্য পরিকল্পিত হয় নাই। শহর-রাষ্ট্রের পরিকল্পনার পর বিভিন্ন যুগে আমরা 
বিশ্ব-রাষ্ট গঠনের প্রয়ান দেখিয়াছি । কিন্তু সেই প্রয়াসের ভিত্তি ছিল শক্তি | 
গৃত এক শতাব্দী যাবৎ, বিশেষতঃ, বিংশ শতাব্বীতে আন্তর্জাতিকভাবোধের 
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প্রেরণায় বিশ্বরাষ্ই গঠনের পরিকল্পন! চলিতেছে । কিন্তু, এখনও ইহা! একটি 
অবান্তব ধারণা । বর্তমানে জাতিসংঘের (00016650 [80055) মাধ্যমে একটি 
আদর্শ আন্তর্জাতিক পরিবার (৪015 ০0৫ 186005) গঠন করিবার 
পরিকল্পন1! আমরা দেখিতে পাই। এই আস্তর্জাতিক পরিবারের মাধামেই 
বিশ্বরাষ্্ী সংগঠনের একটি প্রয়াস আমর! দেখিতে পাই । কিন্তু, ইহাও রাষ্ট্র 
সম্বন্ধে একটি অবাস্তব ধারণ] । 

রাজ] কর্তৃক শাসিত রাষ্র অবাস্তব ধারণা নহে। যদিও ইংলগ্ডের রাণী 
নিছক শাসনতান্ত্রিক প্রধান, তবুও অনেক দেশেই আমরা এখনও বংশপরস্পরায়* 
রাজ্য শাসন দেখিতে পাই,_-যেমন, ইথিওপিয়া, সৌদী আরব, নেপাল, 
প্রভৃতি। ইংলগ্ডের শাসন-ব্যবস্থাও বংশাহ্ক্রমিক শাসন-ব্যবস্থার ভিত্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ব্যবস্থায় যে রাষ্ট্রের স্থট্ি, তাহ৷ একটি বাস্তব ঘটনা, 
অবাস্তব ধারণ! নহে। তবে পালপমেপ্টারী গণতঙ্ত্রের প্রবর্তন হইলে রাজ। 
নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা হিসাবে রজাযশামন করেন, তাহাতে তাহার সার্ব- 
ভৌমিকতা নষ্ট হয় না। যেমন, ইংলণ্ডে আইনগত সার্বভৌম হইতেছে রাজা- 
সমেত পালণমেন্ট (106-7502111570200) | 


রী রাষ্ট্র ও গরকার (56৪0 ৪00. 00৮21001017) 


রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে আমরা বিভিন্ন পার্থক্য দেখিতে পাই | সরকার 
হইতেছে রাষ্ট্রগঠনের একটি উপাদান মাত্র। সুতরাং, সরকার হইতেছে 
রাষ্ট্রের একটি অংশ মাত্র। (১) রাষ্ট্রের অন্তর্গত সমগ্র জনসমাজ রাষ্ট্রের সভ্য; 
কিন্তু, সরকার গঠিত হয় অল্পসংখ্যক লোক লইয়া। অর্থাৎ, আইনসভার 
সদস্, শাসনবিভাগের মন্ত্রী ও অন্যান্য সরকারী কর্মচারী এবং বিচারবিভাগের 
বিভিন্ন বিচারক ও অন্তান্ত কমীর্দিগকে লইয়া! সরকার গঠিত হয়। 

(২) রাষ্ট্র একট স্থায়ী গ্রতিষ্ঠান। কিন্ত, সরকার কখনই স্থায়ী প্রতিষ্ঠান 
হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে না। দেশে সাধারণ নির্বাচনের পর যে 
রাজনৈতিক দল সরকার গঠনের যোগ্যত। অর্জন করে, সেই রাজনৈতিক দল 
কতৃর্ক সরকার গঠিত হয়। আবার পালণমেপ্টারী গণতন্ত্রে যদি কখনও 
আইনসভা সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থ। প্রস্তাব গ্রহণ করে তবে সরকারের 
পরিবর্তন হয়। ম্ৃুতরাং দেখা যাইতেছে, সরকার রাষ্ট্রের মত স্থায়ী 
প্রতিষ্ঠান নয়। : 

(৩) রাষ্ট বলিতে প্রথমেই আমর একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড সম্বন্ধে বান্যব 
পারণা করি। কিন্তু সরকার বলিতে শুধু আইনসভা, শাসনবিভাগ এখং 
বিচারবিভাগের কর্মীদের একটি সমষ্টি বুঝায়। 


১৬ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


(৪) রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু, সরকার রাষ্র কতৃক 
প্রদত্ত ক্ষমতা পরিচালনা! করে। সরঞারের নিজন্ব সার্বভৌমিকতা নাই। 
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণ হইতে দেখিতে পাই সেদেশে শাসনতন্ত্রই 
সার্বভৌম এবং সরকার শাসনতন্ত্র হইতে ক্ষমতা লাভ করে । 

(৫) সব রাষ্ট্রেরই আমরা প্রধানত: চারিটি টবশিষ্ট্য দেখিতে পাই; 
থা, +জনসমাজ, নিদিষ্ট ভূভাঁগ, সরকার এবং সার্ভৌমিকত1। কিন্ত 
বিভিন্ন দেশে সরকারের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য; কোন দেশে হয়ত সরকার 
*প্রজাতন্ত্রী, আবার কোন দেশে হয়ত দায়িত্বীল সরকার। আবার, সরকার 
গণতান্ত্রিক অথবা একনায়কতান্ত্রিক, এবং যুক্তরাস্ত্রীয অথবা এককেন্দ্রিক 
হইতে পারে। 

(৬) নাগরিকগণের বিভিন্ন অধিকারের উত্ম হইতেছে রাষ্ট,_-সরকার 
নহে। সরকারের দায়িত্ব হইল সেই অধিকার রক্ষা কর।। নাগরিকগণের 
সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকিতে পারে,-কিন্ধ, রাষ্টটের বিরুদ্ধে 
তাহাদের কোন অভিযোগ থাকিতে পারে না। | 

(৭) রাষ্ট্র 'বূপহীন একটি ধারণ! মাত্র। সরকার হইতেছে রাষ্ট্রে 
বহিঃপ্রকাশ । সরকার রাষ্ট্রকে বিশেষভাবে প্রকাশ করে। 


রাষ্ট্র ও অগ্ঠান্ সংঘ (5086 250 00221: 45500196109705) 


রাষ্ট্রের কতিপয় বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলি আমর। অন্যান্য সংঘে দেখিতে পাই না । 

প্রথমতঃ রাষ্ট্রের একট! নির্দিষ্ট ভূখণ্ড চাই। অন্ান্ত সংঘের নির্দিষ্ট 
ভূভাগের দরকার নাই। 

দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্র একটা স্থায়ী প্রতিষ্ঠান । অন্যান্ত প্রতিষ্ঠান অথবা সংঘের 
কোন স্থায়িত্ব নাই। অন্যান প্রতিষ্ঠান প্রচলিত মতবাদের ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত এবং মেই মতবাদের পরিবর্তন হইলেই সংঘ অথবা প্রতিষ্ঠানের 
পরিবর্তন হয়” | 

তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রের অনেক উদ্দেশ্ট থাকে। মাঁষের বহিজাবনের বিভিন্ন 
দিক রাষ্ট নিয়ন্ত্রর করে এরং তাহাকে বিভিন্ন দিকে উন্নভ হইতে সাহাষা 
করে। অন্যান্ত প্রতিষ্ঠান অথব1 সংঘগুলি ছুই একটি উদ্দেশ্ট অথবা কতিপয় 
উদ্দেশ্ত সাধনের জন্য কাজ করে এবং তাহাতে মানুষের বহিজাঁবনের সামগ্রিক 
উন্নতি হয় ন1। 

চতুর্থতঃ রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য, ইহা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী । 
কিন্ত, অন্যান্য প্রতিষ্ঠান অথবা সংঘের সার্বভৌম ক্ষমতা নাই। একটি রাষ্ট্রের 
অন্তর্গত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্র কতৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। 


রাষ্, সমাজ এবং অন্তান্থ প্রতিষ্ঠান ১৭ 


 পঞ্চমতঃ, মাছ্ষ একই সময়ে বিভিন্ন সংঘের সভ্য হইতে পারে অথবা 
কোন সংঘেরই সভ্য না হইতে পারে। কিন্তু, তাকে ফোন না কোন 
রাষ্ট্রের সভ্য হইতেই হইবে এবং সে একই সময়ে বিভিগ্ন রাষ্ট্রের সভ্য হইতে 
পারে শা। ৮৮ 


রাষ্ট্র ও সমাজ (56265 815 59০16) রর 


রাষ্রী এবং সরকারের মধ্যে আমর! যে সম্পর্ক দেখিতে পাই, রাষ্ট্র এবং 
সমাজের সম্পর্কের মধ্যেও তাহার একটি সাদৃশ্ত আছে। রাষ্ট্র সমাজের 
অস্তভূক্ত একটি প্রতিষ্ঠানমাত্র। সমাজের পরিধি রাষ্ট্রের পরিধি অপেক্ষা 
অনেক ব্যাপক । রাষ্ট্রের স্থষ্টি হইবার বহু পূর্বেই সমাজের সৃষ্টি হুইয়াছে। 
রাষ্ট্রের একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড এবং স্থনিয়ন্ত্রিত সরকার থাক] চাই । কিন্তু, 
সমাজ গঠনের জন্য নির্দিষ্ট ভূখণ্ড এবং স্থনিয়ন্ত্রিত সরকার আবশ্যাক নহে। 
আবার রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইন্টেছে ইহার সার্বভৌমিকতা। সমাজের 
সার্বভৌম ক্ষমতার কোন প্রয়োজন নাই। সর্বশেষে, যেহেতু রাষ্ট্র সমাজের 
অস্তভূক্ত একটি. প্রতিষ্ঠান মাত্র, সেইজন্য সমাজের উদ্দেশ্য রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য অপেক্ষাও 
ব্যাপক । রাইট মাস্থষের বহিজাঁবন নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু, সমাজের উদ্দেশ্য 
মানুষের সর্বাংগীণ উন্নতিসাধন কর] । 

সমাজের মধ্যে আমর! যেসকল প্রতিষ্ঠান দেখি, সেইগুলির মধ্যে রাষ্ট্র 
সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান । ক্ষমতা এবং উদ্দেশ্তের দিক 
হইতেও ইহা অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি অপেক্ষা অধিকতর. গুরুত্বপূর্ণ । 


স্থান-নির্বিচারে ব্যক্তির উপর এবং ব্যক্তি-নির্বিচারে ভূখণ্ডের উপর 
৯৮৮০ ক্ষমতার প্রয়োগ-_- 


রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান ঠবশিষ্ট্য হইতেছে ইহার সার্বভৌম ক্ষমতা কিন্ত, 
প্রশ্ন হইতেছে, রাষ্ট্রের এই সার্বভৌম ক্ষমতা স্থান-নিধিচারে ব্যক্তির উপর 
প্রযোজ্য অথব! ব্যক্তি-নিধিচারে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের উপর প্রযোজ্য । যদি স্থান- 
নিধিচারে বাক্তির উপর রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ কর! হয়, তবে রাষ্ 
দেশে এবং বিদেশে সমানভাবেই ইহার নাগরিকদের বহিজাঁবন নিয়ন্ত্রিত 
করিতে পারে। অপরদিকে যদি রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা! শুধু নির্দিষ্ট ভৃভাগকে 
কেন্দ্র করিয়। থাকে, তবে রাষ্ট্র দেশের ভিতর নাগরিক এবং বৈদেশিকগণের 
উপর সমানভাবে ইহার কর্তৃত্ব স্থাপন করিতে পারে এবং ইহাদের বহিজাঁবন 
নিয়ন্ত্রিত করিতে' পারে। নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যে যাহারা বনবাম করিবে 
তাহারা সকলেই এই নিয়ম অন্থ্যায়ী রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব শ্বীকার ক্রিয়া লইতে 


১৮ আধুনিক রাষইবিজ্ঞান 
বাধ্য। আধুনিককালে এই নিয়ম অনুযায়ী রাষ্ট্রের সর্বভৌম কমতার প্রয়োগ 
কর! হয়। অবনত, এই নিয়মের কয়েকটি ব্যতিক্রম আছে। কোন দেশের 
রাষ্ট্রদূত অথবা! যুদ্ধজাহাজ যখন সাময়িকভাবে অস্ত একটি রাষ্ট্রে অবস্থান করে, 
তখন তাহাদের উপর সেই রাষ্্র সার্বভৌম ক্ষমতা! প্রয়োগ করিতে পায়ে না 
আন্তর্জাতিক আইনের দিক হইতে বিচার করিলে এই নিয়ম রাষ্ট্রের সার্বভৌম 
ক্ষমতাকে বাহিকভাবে কিছু পরিমাণে ক্ষুপ্ন করে। 

বরমানকালে সার্বভৌম ক্ষমতার ব্যক্তিবাচক সংজ্ঞ। কার্ধকরী হইতে 
'আমরা বিশেষ দেখিতে পাইনা । বিগত শতাব্দীতে কতিপয় সাআাজাবাদী 
শক্তি (যেমন, ইংলগু, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ) অন্য দেশে তাহাদের অবাধ 
ক্ষমত৷ প্রয়োগ করিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, ইংলগ্ডের আইন 
ইংলগ্ডের বাহিরে চীনদেশে কার্যকরী হইত। বতর্মানে সভ্যতার অগ্রগতির 
সংগে সংগে এবং মাছষের রাজনৈতিক চেতনা ও রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে 
ধ।রণার পরিবর্তনের সংগে সংগে রাষ্ট্রের স্থানগত অধিকার-বহিভূত সার্বভৌম 
ক্ষমতার (50:2-0111000151 78125010561070) অবসান হইয়াছে । তবে একটি 
ক্ষেত্রে সার্বভৌম ক্ষমতার ব্যক্তিবাচক প্রয়োগ এখনও কিছু পরিমাণে আমরা 
দেখিতে পাই । তাহা হইতেছে বিদেশের নাগরিকতা অর্জনের ক্ষেত্রে । 005 
98788115 আইনের প্রয়োগে কোন রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রে জাত তাহার 
নাগরিকের সন্তানকে পিতৃত্বের ভিত্তিতে নিজ নাগরিক বলিয়া দাবী করিতে 


পারে। 


সংক্ষিগুসান্ব 

১। রাষ্ট্রের চারিটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ; যথা, জন-সমাজ, নির্গিষ্ট সখ, 
সরকার, সার্বভৌমিকতা | তাহ! ছাড়া, রাষ্ট্রের আরও কতিপয় বৈশিষ্ট্য আছে। 
যেমন, স্থায়িত্ব ও ধারাবাহিকতা এবং আন্তর্জাতিক আইনের বলে 
সমানাধিকার । রাষ্ট্রও সরকার এবং রাষ্ট্র ও অন্তান্ত সংঘের মধ্যে পার্থক্য 
আছে। 

২। রাষ্ট্রের দুইটি দিক আছে; ইহাকে একটি বান্তব ধারণা এবং একটি 
অবাস্তব ধারণা, উ্তয় দৃষ্টিভংগী হইতেই চিস্কা করা যাইতে পারে। আবার 
রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্গমতার ব্যক্তিবাচক সংজ্ঞা হইবে কিনা অথবা স্থানবাঁচক 
সংজ্ঞা হইবে কিনা, সেই বিষয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে। 
বতরমানকালে সার্বভৌম ক্ষষণতার ব্যক্তিবাচক সংজ্ঞ!. কার্যকরী হইতে আমরা 
বিশেষ দেখিতে পাইনা । আবার রাজনৈতিক চেতনার পরিবর্তলের সংগে 
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টস 


রাষ্ট্রের উৎপতি ও প্ররুতি সহ 
দ্বিতীয় অধ্যায় বিভিন্ন মতবাদ 


(118607755০1 085 ০1716 00 818৩ 
80075 ০ 025 556) 


রাষ্ট্র সির এীশ্বরিক মতবাদ (71560:5 ০৫ 10151502385. ০৫ 
€?,০ 5056০) £- রাষ্ট ভগবান কর্তৃক স্থ্র-_-এই মতবাদটি রাষ্ট্রের উৎপত্তির 
সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মতবাদ বলিয়া অনেকে মনে করেন। প্রাচীনকালে ভারত, 
চীন এবং মিশরে এই মতবাদ প্রচলিত ছিল। থৃষ্টধর্ম প্রচারের পর হইতে 
অনেক গোঁড়া খুষ্টান পোপকেই ঈশ্বরপ্রেরিত প্রতিনিধি হিসাবে মনে করিতে 
থাকায় এই মতবাদের বহুল প্রচার হয়। মধ্যযুগে ইংলগে স্টুয়ার্ট রাজাদের 
সংগে পালণমেন্টের যে বিবাদ হয় তাহার কারণ ছিল এই মতবাদ । স্টয়া্ট 
রাজার। মনে করিতেন যে তাহার! ঈশ্বরের প্রতিনিধি এবং ঈশ্বরের অভিপ্রায় 

*.. অন্যায়ী তাঁহার রাজত্ব করিতেছেন বলিয়া! তাঁহার! 
রাজা ঈশ্বরের কোন পাখিব শক্তির নিকট নিজেদের কাজের জন্য দায়ী 
নিচ নহেন এবং প্রজাদেরও বিনা দ্বিধায় ঈশ্বরের প্রতিনিধি 

রাজার প্রতি পূর্ণ আহ্বগত্য শ্বীকার করা উচিত। 

রাষ্ট্রের এশ্বরিক স্যর সম্পকিত মতবাদটি নিম্নলিখিত চারিটি সিদ্ধান্তের 
উপর ্রতিষিত £--(১) একমাত্র রাজতন্ত্র হুইল ঈশ্বর কর্তৃক অনুমোদিত 
শাঁসনপদ্ধতি । কারণ, রাজ] ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবেই রাজকার্য করেন। 
(২) রাজার অবর্তমানে তাহার জ্যেষ্টপুত্র ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া বিবেচিত 
হইবেন এবং যথারীতি রাজ্যশাসন করিবেন। (৩) রাজ। তাহার কাজের 
জন্য জনসাধারণ অথব। তাহাদের প্রতিনিধির নিকট দায়ী নহেন। তিনি 
তাহার কাজের জন্য শুধু ঈশ্বরের নিকট দায়ী। (৪) প্রজাদের উচিত বিনা 
বিচারে এবং বিনা দ্বিধায় রাজার আদেশ পালন করা এবং রাঞ্জার প্রতি পূর্ণ 
আঙ্কগত্য প্রকাশ কর।। 

এই মতবাদটির প্রভাব রাজতন্ত্রের উপর খুব বেশী দেখা যায়.। এমনকি 
১৮১৫ সালে ও প্রুশিয়া, অস্িয়া এবং রাশিয়া এই তিনটি ঘেশের শালকগণ 
মিলিতভাবে ঘোষণা করেন যে তাহার! তাহাদের প্রজাগণের মংগল সাধনের 
নিমিত ঈশ্বরের সহিত একটি পবিত্র চুক্তিতে আবদ্ধ, অর্থাৎ তাহার? ঈশ্বরের 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রক্কৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ ২১ 


নির্দেশেই নিজেদের রাজ্য শাসন করিতেছেন । কিছুদিন পূর্ব পর্বস্ তিব্বতেও 
এই মতধাদটি আমর] দেখিতে পাইয়াছি। বর্তমানে এই মতবাদের প্রভাব 
অনেক কমিয়। গিয়াছে । 


সমালোচন। 

এই মতবাদ অনেক কঠোর সমালোচনার সম্মধীন হুইয়াছে। প্রথমতঃ 
রাষ্ট্র একটি মানবীয় প্রতিষ্ঠান এবং মানুষের ইচ্ছাই হুইল রাষ্ট্রের ভিত্তি। 
ভগবান নিশ্চয়ই রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে হস্তক্ষেপ করেন না। 

দ্বিতীয়তঃ, এই মতবাদ বংশাহ্গক্রমিক রাজতন্ত্র সমর্থন করে। . কিন্ত 
বর্তমান কালে আমর" প্রকৃত ক্ষমতাশালী রাজতন্ত্র দেখিতে পাই না যদিও 
এখনও অনেক দেশে নামেমাত্র রাজতন্ত্র আছে। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র অথব। 
যুক্তরাদ্্ীয় সরকার প্রভৃতি যেখাঞ্জে গৃহীত হইয়াছে সেখানে রাষ্ট্রের এরশ্বরিক 
স্ষ্টির মতবাদ রাষ্ট্রের প্রন্কত সৃষ্টি সম্বন্ধে কিছুই বুঝাইতে পরে ন1। বিভিন্ন 
দেশের শামনব্যবস্থায় আমরা নৃতন নৃতন রূপ দেখিতে পাই এবং সেইগুলির 
উদৎপপত্তিবিচার উপরের মতবাদে সম্ভবপর নয়। 

তৃতীয়তঃ, মানুষের জন্মগত স্বাধীনতার পক্ষে এই মতবাদ বিশেষ 
' বিপজ্জনক । ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে নিজেকে ঘোষণা করিয়া রাজা অনেক 
ক্ষেত্রেই শ্েচ্ছাচারী হইয়াছেন । বিশেষতঃ, যে রাজা মনে করেন যে তিনি 

ঈশ্বরের প্রতিনিধি এবং প্রজাদের নিকট তাহার কোনই 
এই মতবাদ মাসুদের দায়িত্ব নাই এবং তিনিই প্রজাদের পূর্ণ আল্গগত্য পাইবার 
দির একমাত্র অধিকারী, তিনি যে স্বেচ্ছাচারী হইবেন তাহাতে 
কোন মন্দেহ নাই। যদ্দি প্ররূতই রাজা নিজেকে 

আস্তরিকভাঁবে ঈশ্বরের প্রতিনিধি মনে করেন, তবে তাহার পবিজ্র দায়িত্ব 
হইবে ঈশ্বরেরই সন্তান জনসাধারণের প্রকৃত মংগল সাধন করা এবং নিজের 
স্বার্থ বিসর্জন দিয়! প্রজাদের শ্বার্থকে বড় করিয়া দেখা । কিন্তু উক্ত মতবাদে 
বিশ্বাসী শাসকগণ কখনই এই প্রেরণায় উদ্ধদ্ধ হন্‌ নাই। বরং, অসীম 
ক্ষমতার অধিকারী হইয়া তাহারা অত্যাচারী, হিতাহিতজ্ঞানশৃন্য এবং 
শ্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। কশো! তাহার '0০70906 909০1916” 
“ইয়ে বলিয়াছেন, "জনসাধারণের কথাই ঈশ্বরেরই কথ1” (০৫০০ ০৫ 6১০ 
[১০07916 15 03৩ ৮০০০ ০06 3০০৮) কিন্তু, এই মতবাদে জনসাধারণের 
কথা ঈশ্বরের কথা নহে, শাসকের কথাই ঈশ্বরের কথা-_-সভ্যযুগে এই মতবাদ 
একেবারে অচল । ৃ 


২২. |... আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান: 
তবে এই মতবাধটির একটি. ছিক আমাদিগকে চিত্রা করিতে. হইবে । 
যখন মানুষের রাজনৈতিক এবং 'াষ্্রনৈত্িক' চেতনার মোটেই স্থাইহয় মাই, 
তখন এই মতবাদটি রাষ্ট্র সম্বন্ধে অন্ততঃ একটি ধারণার 
৯৭ সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহা ছাড়া, এই মতবাদের একটি 
| অস্তনিহিত সত্য হইতেছে, রাইট মানবীয় প্রতিষ্ঠান 
হইলেও ইহার একটি নৈতিক উদ্দেন্য আছে.। যে জনসমাজকে লইয়া রাষ্ট 
গঠিত হইয়াছে, তাহার &নতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নয়নের ব্যাপারেও প্লাষ্ট্রের 
একটি দায়িত্ব আছে। আবার, শাসকগণ যদি মনে রাখেন যে যেহেতু 
তাহার! ঈশ্বরের প্রতিনিধি, সেইজন্যই ঈশ্বরের সন্তানগণের জীবনযাত্রা উন্নত 
করার ব্যাপারে তাহাদের একটি নৈতিক দায়িত্ব আছে, তবে শাসন ব্যবস্থা। 

জনেক উন্নত হয়। 


পিভৃতান্ত্রিক মতবাদ (59.0118101791 085015) 

এই মত অনুযায়ী রাষ্ট্রকে এমন এক পরিবারের সম্প্রসারিত পরিণতি 
বলিয়া মনে করা হয় যেখানে পরিবারের সর্বজ্োষ্ঠ পুরুষই (অথব] 788:19:01১) 
সব কর্তৃত্বের অধিকারী । স্যার হেন্রী মেইন এই মতের সমথনে প্রাচীনকালের 
রোমক, হিন্দু এবং অন্যান্যদের সমাজ-ব্যবস্থ(র নজির দেখাইয়াছেন। এই মত 
অন্গসারে কয়েকটি পরিবার লইয়া! একটি গো্ঠীর সৃষ্টি হয়। কয়েকটি গোষ্ঠী 
লইয়] একটি উপজাতির স্প্টি হয় এবং অবশেষে রাষ্ট্রের স্টি হয়। এই সব 
পরিবারের সর্বজ্যোষ্ঠ পুরুষই পরিবারের প্রত্যেকের উপর নর্বময় কতৃত্ 
করিতেন। পরিবার হইতে ষখন গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়, তখন গোষ্ঠীপতি হইতেন 
সেই গোষ্ঠীর সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ। অবশেষে যখন গোষ্ঠী হইতে 
উপজাতি এবং উপজাতি হইতে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়, তখন ধিনি পিতৃশ্রেষ্ঠ তিনিই 
রাষ্নায়কের পদ গ্রহণ করিতেন। এরিই্টলও পরিবার হইতে যে রাষ্ট্র স্ 
হইয়াছে এই মতবাদ প্রচার করেন। 

এং মতবাদের সমালোচনা করিয়াছেন ম্যাকলীনান, মর্গান, প্রভৃতি 
পরবর্তী এতিহাসিকগণ। তীহাদের মতে, প্রাচীন রোম এবং আরও কয়েকটি 
দ্বেশে পিতৃতান্বিক পরিবার দেখা গেলেও একথা বলা যায় ন! যে, ইহাই রাষ্ট্র 
গঠনের আদি' এবং সর্বজনীন কূপ । অনেকক্ষেত্রেই শ্রাচীনকালে পরিবার 
ছিল মাতৃতান্ত্রিক । তাহ ছাড়াও অনেক লেখক এই মত পোষণ করেন যে, 
অনেক জাতি আছে যাহাক্স। পরিবার গঠন ন1 করিয়া এমনিতেই দলবদ্ধ হইয়! 
প্রাচীনকালে বাস. করিত। পরিবারের সম্প্রসারণহেতু যে / রি 
হইয়াছে ইহ। অনেকক্ষেত্রেই সত্য লছে। 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রন্কৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ ২৩ 


মতবাষ (118 0:181:5191 009০1) 

এই মতবাদ অনুযায়ী গ্রাচীনকালের পরিবারগুলি ছিল মাতৃতানজিক,_ 
অর্থাৎ, মাতার দিক দিয়াই পরিবারের পরিচয় প্রকাশ পাইত। তৎকালীন 
যুগে বহুবিবাহ প্রথার প্রচলন ছিল এবং মাতৃশ্রেষ্টাই (0090:78.02) পরিবারের 
প্রধান বলিয়! বিবেচিতা হইতেন। পরিবার হইতে ক্রমে সহি হয় গোঠীর 
এবং তাহার পরিচয়ও হয় মাতার.দিক হইতে । গোষ্ঠী হইতে উপজাতি এবং 
উপজাতি হইতে হয় রাষ্ট্রের স্ঙ্টি। ম্যাবলীনান, জেংকস্‌ এবং এই মতবাদের 
অন্যান্ত সমর্থকগণ মনে করেন ষে, প্রাচীনকালে মাতাই ছিলেন সন্তান 
সম্ততিদের অডিভাবিকা। বিবাহ-প্রথার বহু পূর্ব হইতেই মাতার সম্বন্ধ দিয়] 
সন্তানের পরিচয় নিরূপিত হইত। 

কিন্তু রাষ্্রগঠনের এই রূপটিও যে সর্বজনীন নয়__তাহার প্রমাণ পাওয়া 
যায়। তাহাছাড়া ইতিহাসে এমন কোন প্রমাণ নাই যে, রাষ্ট্রের স্থগ্্রি পিতৃ- 
তান্ত্রিক অথবা মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের সম্প্রসারণের ফলে হইয়াছে । রা 
গঠনের কারণ হইতেছে বহুবিধ । স্থৃতরাং, রক্তের সম্পর্কহেভূ অথবা স্বগোজীয় 
মানুষের বন্ধনহেতুই রাষ্ট্রের স্থষ্টি হইয়াছে, একথা বলা ঠিক নছে। রাষ্ট্র 
হইত্তেছে একটি বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় স্থষ্ট, এই বিবর্তন-প্রক্রিয়ার অনেকক্ষেত্রে 
স্ঞাতিত্ব মাত্র একট। কারণ হইয়াছে--কিস্তু ইহাই একমাত্র কারণ শহে। 


বলপ্রন্মোগ মতবাদ (60:5০ 5০:০৪ ) 


বলপ্রয়োগ মতবাদ অন্ুযায়ী রাষ্ট্রের স্ৃঙি হইয়াছে অধিকতর শক্তিশালী 
লোক অথবা গোগ্ী কতৃক অপেক্ষাকৃত দুর্বল লোক অথবা গোষ্ঠীর উপর 
বলগ্রয়োগের দ্বার। আমর এই মতবাদের দুইটি তাৎপর্য দেখিতে পাই। 
প্রথমতঃ, রাষ্ট্রের স্থষ্টি সম্বন্ধে এই মতবাদ একটি নিদিষ্ট যুক্তি দেয়,_তাহ! 
হইতেছে বলই রাষ্ট্রের ভিত্তি এবং দ্বিতীয়তঃ, শুধু রাষ্ট্রের 
উল স্থপ্টিই নহে, রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব কোন্‌ জিনিষ ভিত্তি কৰিয়। 
প্রতিষ্ঠিত তাহার নির্দেশও এই মতবাদে দেখিতে পাওয়া 

যায়। এই মতবাদের গোড়ার কথা হইতেছে যে শক্তিশালী লোক অথব! 
শক্তিশালী গোষ্ঠী বা! "উপজাতি যথাক্রমে হুর্বল লোক অথবা দুর্বল গোষ্ঠী বা 
উপজাতিকে শারীরিক পরাক্রমে পরাজিত করিঞ% রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিয়াছে । 
প্রাচীন মানবসমাজে আমর] বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভেদ দেখিয়াছি । গোঠী, উপজাতি 
এবং জাতির মধ্যে এই বিভেদ স্থত্টির পরিণতিই হুইল ছুর্বজের উপর সবলের 
আধিপত্য ৷ এইকপে কোন দলপতি যখন তীহার নিজের সেনাবাহিনীর সাহায্যে 
কোন নিদিষ্ট ভূভাগে স্থাক্সী আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিতেন, তখনই: রাষ্ট্রে 


২৪ । আধুনিক রাইবিজান 


হি হইত। স্বতরাং এই মতবাদ অন্যাস্থী যুদ্ধ রাষ্ট্রের স্তির অন্ততম 
উপাদান। 


কিন্ত সামরিক শক্তিই রাষ্ট্রের একমাত্র ভিত্তি নয় । রাষ্ট্র রক্ষার জন্ত যেমন 
সামরিক আয়োজন অথব। সেনাবাহিনী চাই, তেমনি এক' সদাসতর্ক এবং 
সচেতন জনমতেরও প্রয়োজন আছে। কারণ, রাষ্ট্রের গ্রকৃত ভিত্তি হইতেছে 
টিচার রাষ্ট্রের অধিবানীদের সাধারণ ইচ্ছা । স্থসংগঠিভ এবং 
হইতেছে জনগণের . সচেতন জনমত অপেক্ষা বড় শক্তি বর্তমানকালের রাষ্ট্রের 
গাধারণ ইচ্ছা নাই। মধ্যযুগীয় ধর্মযাজকগণ বলপ্রয়োগ মতবাদে 
বিশ্বাসী ছিলেন। পরাঞাস্ত রাজারাও সাআাজ্যের লিক্া 
চরিতার্থ করিবার জন্য বলপ্রয়োগ মতবাদ গ্রহণ করিতেন । জনসাধারণ 
রাষ্ট্রের প্রতি যে স্বাভাবিক আহ্ছগত্য প্রকাশ করে তাহার কারণ রাষ্ট্রের ভয় 
নহে; রাষ্ট্র মান্ষের অনেক চাহিদ। পূরণ করে এবং যতক্ষণ পর্বস্ত মানুষ বুঝিতে 
পারে রাষ্ট্রের আইন তাহারংস্বাধীনতা রক্ষার জন্য এবং সুষ্ঠ নাগরিক জীবনের 
জন্য প্রয়োজনীয় ততক্ষণ পর্যস্তই সে রাষ্ট্রের প্রতি আহ্গত্য প্রকাশ করে। 
একথা অস্বীকার করা যায় ন| যে আন্যন্তরীণ শাস্তি ও শৃংখলা রক্ষার জন্য 
রাষ্ট্রকে অনেক সময় পশুবলের উপর নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু এই পশুবলই 
রাষ্ট্রের ভিত্তি নহে। রুশো! বলেন, যে অধিকারের ভিত্তি হইতেছে পশুবল, 
তাহা কখনও চিরস্থায়ী হয় না। রাষ্ট্রের ভিত্তি হইতেছে জনসাধারণের 
শানককুলের প্রতি পূর্ণ সমর্থন। শুধু মানুষের সাধারণ ইচ্ছাই আবার রাষ্ট্রের 
একমাত্র ভিত্তি নহে। কারণ বিভিয় যুগে সমাজ-জীবনের বিভিন্ন শক্তি 
বিভিন্নভাবে রাষ্ট্র গঠনে অংশ গ্রহণ করিয়াছে । একদিকে যেমন বলগ্রয়োগ 
মতবাদ গণতত্ত্রবিরোধী, অপরদিকে তেমনি ইহ এঁতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে 
রাষ্ট্রের বিবর্তন উপেক্ষা করে। তৃতীয় তঃ, শুধু বলপ্রয়োগের পাহায্যে রাষ্ট্রের 
স্থায়িত্ব এবং ধারাবাহিকত। বজায় বাখা অস্তবপর নহে । কারন, সামরিক 
শক্তির সমাপ্তি একদিন হুইবেই) তখন এই মতবাদ অস্ুযায়ী রাষ্ট্রেরও 
বিলুপ্তি ঘটিবে। কিন্তু ইতিহাসের দিক হুইতে বলপ্রয়োগ মতবাদ সত্য 
নহে। চতুর্থতঃ এই মতবাদের কোন ঠনতিক ভিত্তি নাই। মান্ষের 
সর্বাংগীন কল্যাণ সাধন করাই রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ । কিন্ত “জোর যার 
মুন্ধুক তার* এই মতবাদে কোন দিনই রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য অর্থাৎ রাষ্ট্রকে 
একটি কল্যাণরাষ্ট্রের দপ দেওয়ার ইচ্ছা বাস্তবে রূপায়িত হইবে না। 
তবে রাষ্ট্রের নিরাপত। রক্ষার জন্ত এবং আভ্যন্তরীথ শান্তি-শংখল। বজায় 
রাখিবার জন্ত রাষ্ট্রকে সর্বদাই সামরিক শক্তির উপর নির্ভর করিতে হয়। 
এইজন্ত রাষ্ট্র কিছু পরিমাণে শক্তির উপর নির্ভর করে। কিনব এইজন্য পশ্তবলই 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রক্কৃতি স্থদ্ধে বিভিত্্র মতবাদ ২৫ 


রাষ্ট্রের শ্বইটির কারণ নহে। অধ্যাপক গ্রীণ তাহার [117019155০2 
চ01165] 01116811075 বইয়ে বলিয়াছেন, প্রাষ্ট্রের ভিত্তি জনগণের ইচ্ছা, 
বলগ্রয়োগ নয়” । (৬৬211) 800. 1306 10০6) 15 01১০ 19855 ০ 006 
5৫০০”) রাষ্ট্রের ক্ষমত1 সর্তাধীনে প্রদত্ত,_ইহ। সর্বদাই অছি স্বূপ। অর্থাৎ 
রাষ্ট্রের ক্ষমত। জনগণেরই স্বাধীনতা রক্ষার জন্ত । জনগণ কেন বাস্ট্রের প্রতি 
আনুগত্য হ্বীকার করে তাহার সন্তোষজনক যুক্তি এই মতবাদ দেখাইতে পারে 
ন1। গণতন্ত্রের যুগে জনগণের সক্রিয় সমর্থন ব্যতীত কোন রাষ্ট্রই স্থায়ী 
হইতে পারে. না। ১৬৮৮ লালের ইংলগ্ডের “গৌরবময় বিপ্লব ১৭৮৯ সালের, 
ফরাসী বিপ্লব, ১৭৭৬ সালের আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং লর্বোপরি 
ভারতের অহিংস ম্বাধীনতা সংগ্রাম প্রমাণ করিয়াছে যে বলপ্রয়োগ 
অপেক্ষাও জনগণের ইচ্ছার উপরেই রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব অধিক নির্ভর করে। 
সামাজিক চুক্তি মতবাদ (1710০ ১০০1৪] 00130090610106015) 
সামাজিক চুক্তি মতবাদ খুবই» প্রাচীন। গ্রীকৃ দার্শনিক প্লেটো এবং 
ভারতীয় দার্শনিক ও রাষ্ট্রনীতিবিদ কৌটিল্যের “অর্থশাস্ত্রে” ইহার উল্লেখ 
পাওয়া যায়। সামাজিক চুক্তি মতবাদ রাষ্ট্রের উৎপত্তির বিভিন্ন মতবাদগুলির 
মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । এই মতবাদ শুধু রাষ্ট্রের উৎপত্তির কারণই বিশ্লেষণ 
করে না,-ইহা রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণের বিশেষ সহাঁফ্ক। এই মতবাদের 
তিনজন প্রধান প্রচারক হইলেন হুবস্‌ (7065), লক (7,০০1) এবং রুশো 
(.০959০20) 1 তাহার] তিনজনেই এই বিষয়ে একমত 
শট রাষ্ট্র যে রাষ্ট্রের থষ্টির পূর্বে একটি প্রক্কতির রাজ্য (5:55 ০£ 
একট প্রকৃতির 1ব৪08:9) ছিল এবং সেখানে কোন স্থসংগঠিত সমাজ ছিল 
রাজত্ব ছিল না। তবে প্রকৃতির রাজ্যের বর্ণনায় এই তিনজনের মধ্যে 
বিশেষ মতভেদ আছে। এই তিনজন আর একটি বিষয়ে 
একমত যে প্রকৃতির রাজের জনগণ একটি সুসংগঠিত রাষ্ট্রের গ্রয়োজনীয়ত। 
উপলব্ধি করিয়া! একটি চুক্তি সম্পন্ন করে এবং এই চুক্তি অন্থযায়ী রাষ্ট্রে 
উৎপত্তি হয় এবং মানুষ প্রকৃতির রাজত্বের অরাজকতা হইতে মুক্তিলাভ 
করে। এই সামাজিক চুক্তি সম্পন্ন হয় একজন বিশেষ ব্যক্তি অথবা ব্যক্কি- 
সংসদের সহিত জনগণের । তবে সামাজিক চুক্তি মতবাদের বিভিন্ন 
খুঁটিনাটি বিষয়ে আমরা হুবস্, লক এবং শোর মধ্যে মতের অনেক অমিল 
দেখিতে পাই। 


হবসের অভিমত (155 0৫ [700063) ্‌ 
«“লেভিয়াখান' নামক পুস্তকে হবস্‌ তাহার মতবাদ প্রচার করেন। 


' ২৬ . এ . আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান চি 


হবলের় মতে প্রকৃতির রাজত্ব ছিল ছুবিযহূ। মাহ্ছষের জীবনযাত্া! গ্রক্কতির 
পরিবেশে খুবই “দীন, নিঃসংগ, কর্ণ, পশুসূলভ এবং স্বল্লা়ু” ছিল। এই 
পরিবেশে যাহযের জীবনের কোন নিরাপত্বা ছিল না৷ এবং. মানুষের প্রণীত 
কোন আইন ছিল লা। এই ভয়াবহ অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য মাহস্ক 
নিজেদের মধ্যেই একটি চুক্তি সম্পাদন করে এবং চুক্তি অঙ্থযায়ী একজনকে 
শাসক নির্বাচিত করে। শাপক এই চুক্তির একটি পক্ষ নহে। শাসকের হস্তে 

জনসাধারণ অপরিমেয় ক্ষমতা বিনা সর্তে অর্পণ করে । 
এ রাজা জনগণ কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতার অধিকারী হুইতেন , 
ছাট কিন্ত, নিজের কাঁজের জন্য প্রজাদের কাছে তিনি দাসী 
অব্যাহত রাখিতে থাকিতেন না। প্রজারাও রাজার নিকট কোন ব্যাপারে 
চাহিয়াছিলেন কফিয়ৎ দাবী করিতে পারিত না অথবা রাজার বিরুদ্ধে 

বিদ্রোহ করিতে পারিত না। ছবসের মতে সামাজিক 
চুক্তির মাধ্যমেই রাষ্ট্র ও সরকার প্রতিষ্িত্ব হয়। তিনি রাষ্ট্র এবং সরকারের 
মধ্ো প্রকৃত পার্থক্য সম্থপ্ধে অবহিত ছিলেন না। তিনি রাজশক্তিকে অন্যাহত 
রাখিবার সমর্থক ছিলেন বলিয়াই “লেভিয়াখান” (].০150387) পুস্তকে 
গ্রণশক্তিকে অস্বীকার করেন। যাহার! সামাজিক চুক্কি সম্পাদন করিয়াছিল 
সেই জনসাধারণকে হুবস্‌ একটি “নষ্ট গরের জীব হিসাবে চিত্রিত করেন। 
লেভিয়াথান নামক স্থবৃহৎ পামুক্রিক জীবের ক্ষমতা যেমন অবাধ, এবং 
অপরিমেয়, তেমনি “লেভিয়াখান” পুস্তকে হব. শাসকের ক্ষমতাকে অবাধ 
এবং অপরিষেয় মনে করিয়াছেন। তবে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, 
সর্বশক্তিমান রাজশভ্তিও জনসাধারণের মধ্যেই একটি চুক্তি অথব! ইচ্ছার 
ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু মূলতঃ হবস্‌ ছিলেন আইনাহ্ছগ সার্বভৌমস্কে 
(15851 50561518759) বিশ্বাসী । 


জকের অভিমত (৬1০৬5 ০0৫ 1.0010) 

জন্‌ লক্‌ও এই সামাজিক চুক্তির মতবাদের প্রচারক ছিলেন। লকের 
সহিত হব.সের সাদৃশ্ঠ ছিল তিনটি বিষয়ে, যথা £__মানুষ প্ররূতির রাজত্বে বাস 
করিত, জীবন-যাপনের জন্য তাহাদের একটি স্শৃখল রাষ্ট্রের এবং সুসংগঠিত 
শাসনযন্ত্রের প্রয়োজন ছিল এবং তাহারা নিজেদের মধ্যে একটি চুক্তি করিয়া! 
একজনকে রাজ! অথবা শাসক নির্বাচিত করিত এবং এই চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের 
সৃষ্টি হইত। কিন্ত হবসের সহিত লকের পার্থক্য আমরা! ভি ক্ষেতে 
পাই ₹- | 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও গ্রনকৃতি সন্ধে বিভি্ মতবাদ ২+ 


লকের মতে প্রকৃতির রাজত্ব কদর্য, পশ্ুস্থলভ এবং ছুধিষহ ছিল না। এই 
প্রকৃতির রাজত্বে মানুষের ছিল অবাধ স্বাধীনতা । মাচ্ধের 


১০ মধ্যে সাম্যভাবও বিস্ুমান ছিল। তবে এই অবস্থা ছিল 
উনি প্রাক রাজনৈতিক অবস্থা । প্রাক রাজনৈতিক পরিবেশে 
টস সুন্দর এবং হৃশৃংখল জীবনযাত্রার কতিপয় বিশেষ অস্থবিধ! 

ছিল" এবং সেই অস্থবিধাগুলি দূর করিবার জন্য একটি 
রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা অস্থভূত হয়। 


দ্বিতীয়তঃ, লকের মতে রাজা অথবা শাক সামাজিক চুক্তির একটি পক্ষ. 
এবং সামাজিক চুক্তির সর্ত অস্থায়ী তিনি জনসাধারণের একটি প্রতিনিধিমগ্ুলীর 
প্রতি তাহার কাজের জন্য দায়ী। রাজাকে অবাধ এবং অপরিষেয় ক্ষমতা 
দেওয়! হয় না। কারণ, রাজা যদি চুক্তি ভংগ করেন তবে তাহার বিরুদ্ধে 
বিক্বোহ করিয়া তাঁহাকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার অধিকার গণশক্তির হাতে থাকে । 
লকের মতে প্রথমে একটি সাক্কাজিক চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের 
স্থটি হয় এবং তাহার পর একটি রাজনৈতিক চুক্তি (001261081] 0: £0%গাটেও 
2067308] ০001799০0 মাধ্যমে সীমাবদ্ধ ক্ষমতাসহ একটি সরকার, গ্রতিষ্টিত হয়। 
লক আইনাছগ সার্বভৌমত্বে (12691 5০৬6:616065) 
লক্‌ রাজনৈতিক বিশ্বাসী ছিলেন না; তিনি ছিলেন রাজনৈতিক সার্ব- 
বিবি ভৌমত্বে (90116581 3০৮০1:6150) বিশ্বাসী । লক 
হবসের ন্তায় গণশক্তিকে নীচ এবং ছোট করিয়া দেখেন 
নাই। তাহার সময়ে ইংলগ্ডে গণতম্ত্রের যে ক্রমিক প্রসার লক্ষা করা গিয়- 
ছিল, সেইদিকে দৃষ্টি রাখিয়াই তিনি এই অভিমত প্রকাঁশ করিয়াছিলেন যে, 
মাচ্ষ নিঃশেষে এবং বিনাসর্ভে তাভাঁর সমুদয় ক্ষমতা রাজাকে অর্পণ করে 
নাই। হবসের মতবাদে ব্যক্তি-দ্বাধীনতার কোন স্থান ছ্বিল না। কিন্ত লক্‌ 
ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে একেবারে উপেক্ষা করেন নাই । তবে লক্‌ যেভাঁবে সরকার 
গঠনের কথা খুলিয়াছিলেন, তাহাতে সরকারের স্থায়িত্ব অল্প ছিল। কিন্তু 
আমাদের মনে রাখিতে হইবে ষে, গণতন্ত্রের ঘুগে সব সরকারেরই স্থায়িত্ব 
অনেক কমিয়! গিয়াছে,--কেননা, গণতান্ত্রিক সরকারের অস্তিত্ব জনসাধারণের 
ইচ্ছাধীন। লক্‌ তাহার মতবাদ অন্গুযায়ী ১৬৮৮ সালের ইংলগ্ডের গৌরবমত্ব 
বিপ্লব সমর্থন করেন। 


কুশোর অভিমত (৬125 ০: ঢ২01059890) | | 
হবজ্‌ এবং লকের মতবাদের মধ্যে সামগ্তশ্ত আনয়ন করিবার জন্ত রুশো 
চে করিয়াছিলেন । (:0955628 0160 €০. ০0700106 ' 076 16৪0৫ 


২৮: . "আধুনিক বাষই্বিজান 


[70105259150 1.0০1:6.৮) ১৭৬২. সালে “0080806 9001816” বইয়ে কূশো 
তাছ্ার মতবাদ প্রচার করেন। হব এবং কের মতবাদের সংগে তাহার 
মতবাদের অনেক বিষয়ে সাদৃষ্ঠ ছিল। তিনিও মনে করিতেন যে, রাষ্ট্র হই 
হইবার পূর্বে একটি প্রকৃতির রাজত্ব ছিল। কিন্তু হুবসের ন্যায় তিনি সেই 
প্রন্কৃতির পরিবেশকে ভয়াবহ অথবা দুধিষহ বলিয়া চিত্রিত করেন নাই। 
রুশোর মতে তাহা ছিল ভূত্বর্গের ন্যায় । লকের ন্তায় তিনি মনে করিতেন 
'ষে সেই প্ররুতির রাজত্বে মাছছষের ছিল পূর্ণ হ্বাধীনত। এবং সাম্যভাব। বে 
, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রবর্তনের ফলে মানুষ নানাবিধ জটিল 
সমস্যার সন্মুখীন হইতে থাকে এবং তখন হইতেই প্রকৃতির 

রহ রাজত্ব ক্রমশঃ অসহনীয় হইতে লাগিল। এই অবস্থা 
টি টন হইতে মুক্তি পাইবার জন্য জনসাধারণ নিজেদের মধ্যে 
একটি সামাজিক চুক্তি সম্পাদন করিয়া একজনকে শাসক 

নির্বাচিত করিল | হব্ব্সৈর মত রুশোও মনে করিতেন যে, শানক সামাজিক 
চুক্তির একটি পক্ষ নয়। মানুষ নিজেদের মধ্যেই চুক্তি সম্পাদন করিয়া 
সার্বভৌম ক্ষমতা নিজেদের হাতে রাখিল। কিন্তু হবস্‌ মনে করিতেন, 
সার্বভৌম ক্ষমতা থাকিবে রাজার। রুশো বর্নিত লামাজিক চুক্তি সাধারণ 
ইচ্ছার (99716:91 111) ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। - প্রত্যেকে 
ব্যক্তিগতভাথে যে ক্ষমতার অধিকারী ছিল, তাং সর্বদাই সমষ্টিগতভাবে 
প্রয়োগ করা হইবে, অর্থাৎ, ব্যক্তিগত ইচ্ছা সর্বদাই সমষ্টিগত ইচ্ছার অধীন 
স্থাকিবে-ইহাই ছিল রুশোর অভিমত। সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগ 
সমষ্টিগত ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল ছিল। সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করা হইল 
হবসের অভিমত অন্গ্যায়ী বাজার নিকট নয় অথবা/লকের অভিমত অন্ুঘায়ী 
ংপদের নিকট নয়,-ইহা প্রয়োগ কর! হইল সমাজের নিকট, যে সমাজ ছিল 
স্থবিপুল গণশক্তির আধার । রুশোর মতবাদে রাজতন্ত্রের স্থান নাই,--রাষ্ট্রের 
নিছক প্রতিনিধি হিসাবেই সরকারের প্রয়োজনীয়ত। | 
রুশোর মতে সরকারও চুক্তির পক্ষ নহে; সুতরাং, 
সরকারও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নহে। গণ- 
সার্বভৌম ইচ্ছ। করিলেই সরকারের অদল-বদল করিতে পারে। রূশোর 
মতবাদ ১৭৭৬ সালের আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের উপর প্রভাব বিস্তার 
করে এবং ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লবের গোড়াপত্তন করে। রুশোর মতবাদে 
খ্বাধীনতা। লাম্য এবং মৈত্রীর 11260, ০৫09115 2৫ 2৪৩0) বাণী, 
গ্রচারিত হয়। রুশো ব্লিতেন, "জনসাধারণের কথাই ঈশ্বরের বাণী” 
(৮8০০৪ 0 6) 08091 35 002 ৮০০৩ ০৫ 0০0৫.) এবং "মান্য খ্বামীন 


শীসক ও সরকার 
চুক্তির একটি পক্ষ নহে 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রক্কৃতি সম্ঘপ্ধে বিভিন্ন মতবাদ ২৯ 


হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু সর্বত্রই সে অধীনতাপাঁশে বন্ধ* | (টা 
£9 00018 266১ 006 65০:5501166 156 15 20 0129118%) 
টাক রঃ মানুষের স্বাধীনতা সম্পর্কে এমন উদাত্ত ঘোষণা অন্ত কোদ 
| রাষ্্রনীতিবিদ্‌ করিতে পারেন নাই। হবসের মতবাদের 
সহিত রুশোর মতবাদের একটি ক্ষেত্রে সাদৃশ্ত বিশেষভাবে চোখে পড়ে। 
হবংসের মভে সার্বভৌম ক্ষমতা রাজার হাতে এবং তাহ! অবিভাজ্য ও 
হস্তাতস্তরের অধোগ্য | রুশোর মতেও সার্বভৌম ক্ষমতা অবিভাজা ও হস্তান্তরের 
অযোগ্য; কিন্তু তাহ। রাজার হাতে নহে, তাহ! সমাজের হাতে, সাধারণ , 
ইচ্ছার (021560581 ৬111) হাতে । লকের মতবাদের লংগেও রশোর মতবাদের 
একটি সাদৃশ্য আছে। লকের মতে রাজার হাতে অর্থাৎ শাসকের হাতে 
সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে না। রুশোর মতেও সার্বভৌম ক্ষমতা রাজার হাতে 
অর্থাৎ শাসকের হাতে থাকে নঃ তবে কশোর ন্যায় লক কখনই জনসাধারণের 
হাতে সমুদয় ক্ষমতা অর্পণের (6811 0০015 €0 6) 
লক এবং রশোর 
রা 290016”) কথা বলেন নাই। লকের মতে রাজার 
বিরুদ্ধে প্রয়োজন হইলে বিদ্রোহ করিবার আইনসংগত 
অধিকার গণপ্রতিনিধিদ্দের আছে; কিন্ত রুশোর মতে তাহা মানুষের জন্মগত 
অধিকার। স্ৃতরাং রুশো লোকায়ত সার্বভৌমত্ে (00195191 50৮21218105) 
বিশ্বাসী ছিলেন। ৃ 
অধ্যাপক লান্কি রুশোর “সাধারণ ইচ্ছার” (03602:81 11) নীতিকে » 
সমালোচন। করিঘ্াছেন। তাহার মতে, সাধারণের ইচ্ছা সংখ্যাগরিষ্ের ইচ্ছা 
(111 ০৫ 0৩028107105) ছাড়া কিছুই নহে এবং ইহাতে সংখ্যালঘিষ্ঠদের 
স্বাধীনতা ক্ষুঞ্জ হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে । তাহা ছাড়া, এই নীতি 
সংখ্যাগরিষ্ঠদের শ্বেচ্ছাচারিতাকে প্রশ্রয় দান করে এবং সেইদ্দিক দিয়! বিচার 
করিলে রুশো ৰণিত “সাধারণ ইচ্ছা” হব্‌সের 'লেভিয়াথানের' ন্যায় অমিত- 
শক্তিশালী এবং ম্বেচ্ছাচারী। রুশে! চেষ্টা করিয়াছিলেন হবস্‌ এবং লকের 
মতবাদের মধ্যে সমন্বয় আনিবার জন্য,--কিস্ত তাহার সেই প্রচেষ্টা সার্থক হয় 
নাই। অধ্যাপক লাস্কি মনে করেন, বর্তমান-কালের রাস্্ীয় জীবনে "সাধারণ 
ইচ্ছ” মতবাদের পূর্ণ প্রয়োগ সম্ভবপর নহে। ্‌ 


সামাজিক চুক্তি মতবাঞ্ধের সমালোচন।- 

সামাজিক চুক্তি মতবাদের অনেক সমালোচনা করা যাইতে পারে। 
প্রথমতঃ, এই মতবাদের পিছনে কোন এঁতিহাসিক সত্য নাই। ১৬২* সালে 
ইৎলগু হইতে ১৭১ জন দেশত্যাগীর মধ্যে সম্পাদিত রাহীম সমাজ প্রতিষ্ঠার 


৩৪ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


মে-ফ্লাওয়ার চুক্তিকে আমর কখনই এই মতবাদের সমর্থনে গ্রহণ করিতে পারি 
সা। কারণ, দেই চুক্তি অঙ্গযাহী কোন রাষ্ট্রের স্থা হুয় নাই অথবা সেই চুক্তি 
সম্পাদিত হইবার পূর্বে কোন প্রক্কতির রাজত্বও আমরা দেখিতে পাই নাই। 
স্বিতীয়তঃ, এই মতবাদটি অযৌক্তিক । , যাহারা আদিমকালের প্রকৃতির 
ঝাজত্বে বান করিত এবং যেখানে হুব.সের ভাষায় মানবজীবন ছিল কদর্য ও 
পশ্ুস্থলত, সেখানে কিভাবে রাজনৈতিক চেতনার স্থষ্টি হইল এবং সামাজিক 
চুক্তি হইল,_-তাহার কোন যুক্তি আমর] খু'জিয়া পাই না। এরিস্টটল অনেক 
আগেই বলিয়াছিলেন, মানুষ সামাজিক প্রাণী। অুতরাং ভূত্বর্গ হোক অথবা 
একেবারে কদর্য ও পঙুশ্বলভই হোক,-_ প্রকৃতির রাজত্ব একটি উত্তট পরিকল্পান!। 
প্রকৃতির রাজত্বে মানুষের পূর্ণ স্বাধীনতা এবং *স্বাছাবিক” অধিকার ছিল, ই 
'অসম্ভব। কেনরা, ত্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্ত কোন কর্তৃপক্ষ সেখানে ছিল 
না--সেখানে একজনের স্বাধীনতার উপরে অপরের হস্তক্ষেপ অবশ্তন্ভাবী ৷ 
হ্থতরাং এই মতবাদটি অযৌক্তিক ।* কাণ্ট (চু) অভিমত পোষণ 
করিয়াছিলেন ষে, রাষ্ট্রের উৎপত্তি সামাজিক চুক্তি অন্থ্যারী না হইলেও, এই 
মতবাদ রাষ্ট্র এবং ব্যক্তির সম্পর্ক সঠিকভাবে বর্ণনা করিতে পারে। কিন্তু 
ফান্টের অভিমতও গ্রহণযোগা নয়। রাষ্ট্র ও ব্যক্তির সম্পর্ক যে সর্বদাই 
চুক্তির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে তাহা ঠিক 'নহে। তৃতীয়ত, এই 
মতবাদের একটি বিপজ্জনক দিক আছে। তাহা হইতেছে এই যে, মাহছষের 
সাধারণ ইচ্ছা অনেক সময়েই রাষ্ট্রকে খেয়ালের বস্তুতে পরিণত করিতে পারে 
এবং সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বেচ্ছাচারিতাই প্রধান ভূমিক৷ গ্রহণ করিতে 
পারে । এই মতবাদে জনমতকে অতিরিক্ত প্রাধান্য প্রদান করায় অনেক- 
ক্ষেত্ত্রেই বিপ্লবের সৃষ্টি হইতে পারে । কারণ জনমত যে সর্বদাই বিবেক বুদ্ধি 
প্রণোদিত হয় ভাহ। নহে। 

মাুষের পক্ষে রাষ্ট্রের সদস্তপদ চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বল! ভিত্তিহীন । 
রাষ্ট্রের স্থষ্টি হইয়াছে এক বিবর্তনের মাধামে»_ইহা অনেক ঘাত-প্রতিঘাতে 
উদ্ভূত, সামাজিক চুক্তির ফলে উদ্ভুত নয়। রাষ্ট্রের স্থির পিছনে আছে এক 
এতিহাঁনিক পটভূমিকা। 


সামাজিক চুক্তি মতবাদ ও গণতন্ত্রের বিকাশ (102 3০০51 0০০৪০ 
17176015210 006 ০৮০10001202 19062000150 ) 
রাষ্ট্রের উৎপত্তি বিষয়ে সন্তোষজনক ব্যাখ্য। প্রদান করিতে না পারিলেও 
সামাজিক চুক্তি মতবাদ বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনাকে ধিশেষভাষে গ্রভাবান্বিত 
করিয়াছে । রাষ্ট্র মানবীয় প্রতিষ্ঠান এবং শাসকের ক্ষমভার উত্ব হইতেছে 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্র্কতি সঙ্বন্ধে বিডির মতবাঘ ৩১ 


জনসাধারণের সম্মতি,--এই সত্যটি সামাজিক চুক্তি মতবাদের সমর্থকগণের 
. অধ্যে সাধারণভাবে গৃহীত হইয়াছে এরং এইদিক 
ক হইতে ইহা গণতন্ত্রের পথপ্রদর্শক । একটি চুক্তি বলিতে 
কইভেছে গণশক্তি. আমরা বুঝি চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী উভয়পক্ষের কতিপয় 
বাধ্যবাধকতা । আধুনিককালে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক 
সরকার একটি শাসনতগ্ত্রের ভিত্তির উপর প্রতিষিত। এই শাসনতন্ত্র শাসক 
এবং শাসিতের মধ্যে একটি চুক্তির সমতুল্য । এই শাসনতন্ত্র অনুযায়ী 
সরকারকে কাজ করিতে হয়। সামাজিক মতবাদে ইহাই বল! হইয়াছে যে, 
শাসক এবং শাসিতের মধ্যে একটি সম্পর্ক বা বোঝাপড়ার সর্ত থাকিবে এবং 
শাসককে তাহা মানিয়! চলিতে হইবে। ইহাই গণতন্ত্রের মূলকথা। কারণ, 
গণতন্ত্র জনগণের সাধারণ ইচ্ছার (36062] ৮11) উপর প্রতিষ্ঠিত। 
সামাজিক চুক্তি মতবাদে ষে চুক্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে একটি 
“সামাজিক” চুক্তি) অর্থাৎ সমাজে প্রত্যেকেই এই চুক্তির অংশীদার । 
এখানেই সামাজিক চুক্তি মতবাদ গণতত্ত্রের পথ প্রদর্শক হইয়াছে । আমরা 
এক্ষেত্রে ডক্টর, ফ্রিডম্যানের কথা উল্লেখ করিতে পারি। * তাহার মতে, 
রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস যে গণশক্কি,_-ইহাই সামাজিক চুক্তি মতবাদকে 
গণতান্ত্রিক মতবাদগুলির অগ্রণী করিয়াছে । (“৬119 110]5 211 10:008- 
80101569 ০৫ 015০ 50018] 00108৩00২০০] 29 0179৮ 095৮ 20 07০ 
50106 06 00110021 0০0 া 1] 1০ 70201016. [1 0086 361056, 006 
ড/19016 02015 0: 3090181 2010:806 45 10167010000 3 02177002010 
05৪0:৮.৮) রাষ্ট্রের অস্তিত্ব যে রাষ্ট্র এবং জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতার 
উপর নির্ভর করে এবং রাজ অথবা শাঁসককুলকে যে নিজেদের ক্রিয়াকলাপের 
জন্ত' যাহার! তাহাদিগকে ক্ষমত। প্রদান করিয়াছে তাহাদের নিকট দায়ী 
থাকিতে হয়, গণতন্ত্রের এই সত্যটি স্বীকৃত হইতে আরস্ত 
815 হইয়াছে লকের মতবাদ প্রচারের সময় হইতে । লক্‌ 
গণের নিকট দায়ী. বলিয়াছিলেন; সরকার হইতেছে জনসাধারণের একটা 
&নভিক অছি (0151 £950 ত্বরপ। যখনই রাষ্ট্রের 
প্রক্কৃত উদ্দেশ্ট সরকার কর্তৃক অন্বীকৃত হইবে, তখনই জনসাধারণ সরকারের 
উপর হইতে তাহাদের বিশ্বাস প্রত্যাহার করিবে এবং নিজেদের হাতে ক্ষমতা 
গ্রহণ করিবে । (৮৮০৮৮০62৪56 2005৮ 05525581815 192 001051654 
9100 (3৩ 00০ 17056 06ড০01৮6 300 616 1381705 0: 0795$6 008 
88৬6 165). 
১৬৮৮ মালের ইংলগডের গৌরবময় বিপ্লব, ১৭৭৬ সালের আমেরিকার 


৩২. : আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


জনগণের স্বাধীনতা এবং স্বাধিকারের সংগ্রাম, ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লব, 
ইতিহাসের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর লক এবং পরবর্তাকালে 
রুশোর মতবাদের হুম্পট্ট প্রভাব আমরা! দেখিতে পাই। ইহাই সামাজিক, 
চুক্কি মতবাদের স্থায়ী মূল্য। স্বাধীনতা, সাম্য এবং মৈত্রীর বাণী চিরকাল, 
নিপীড়িত মানবাজ্মাকে সংগ্রামে প্রেরণা দিয়াছে। নিজেদের সরকার 
নিজেদেরই. প্রতিষ্ঠা করা, সাধারণ ইচ্ছার উপর সরকারের স্থায়িত্ব-_ইহাই 
গণতন্ত্রের মূল কথা। রাষ্ট্রের উৎপত্তি মতবাদ হিসাবে সামাজিক চুক্তি 
মতবাদ অযৌক্তিক হইলেও রাষ্ট্রের গ্রককৃতি বিশ্লেষণে ইহার অবদান খুবই 
বেশী। সমাজে প্রত্যেককেই সমান স্থষোগ এবং অধিকার প্রদান করা,-- 
আধুনিক গণতস্ত্রেরে আদর্শ। কিন্তু রুশো এই মতবাদ পূর্বেই প্রচার 
করিয়াছেন। আধুনিককালে আমরা নাগরিকদের সর্বজনীন ভোটাধিকারের 
পক্ষে ষে সব যুক্তি প্রদর্শন করি, সেইগুলির উপর রুশোর মতবাদের প্রভা 
সুম্পষ্ট। বলগ্রয়োগ নীতির অবসান ঘটইয়। এবং রাষ্ট্র স্থির এশ্বরিক মতবাদ 
অগ্রাহ্হ করিয়া লামাজিক চুক্তি মতবাদ দেখাইয়াছে যে প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই 
কর্তৃত্ব জনগণের সম্মতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। গণতান্ত্রিক নীতিগুলির 
প্রসারে সামাজিক চুক্তি মতবাদের ইহাই সর্ধাণেক্ষা 
গুরুত্বপূর্ণ অবদান। সামাজিক চুক্তি সম্পাদিত হইল 
সমাজের সব লোকের মধ্যে । মৃলতঃ ইহু৷ যে একটা! 
চুক্তি, অর্থাৎ, ইহার পিছনে যে চুক্তিকারীদের প্রত্যেকেরই নমর্থন আছে এবং 
সর্বোপরি ইহ। যে একটি সামাজিক চুক্তি--তাহাই সামাজিক চুক্তি মতবাদকে 
গণতান্ত্িক করিয়াছে । যদিও হব্স্‌ আইনাঙ্গগ সার্বভৌমত্বের সমর্থক ছিলেন, 
তবুও পরবর্তীকালে লক্‌ এবং রুশোর মতবাদ সামাজিক চুক্তি মতবাদকে 
বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সাহায্য 
করিয়াছে এবং গণতদ্ত্রের ক্রমপরিণতির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন 
করিয়াছে। 

এতিহানিক মতবাদ (77155011691 0০০0: )--রাষ্টরের উৎপত্তি 
সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ আলোচনা করিয়া আমর দেখিতে পাই যে, রাষ্রগঠনের 
কোন একক উপাদান নাই। এ্রশ্বরিক বিধানের ফলে রাষ্ট্রের স্যষ হয় নাই, 
অথবা পশুবলও রাষ্ট্রের উৎপত্তির প্রধান কারণ নহে, পারস্পরিক চুক্তিঘবারা 
অথবা পারিবারিক সম্প্রসারণের ফলে রাষ্ট্রের টি হইয়াছে, ইহাও সভা 
নহে। 


এই মতবাদ গণ- 
তন্ত্রের পথপ্রদর্শক 


.. রাষ্ট্রের টি হইয়াছে মানব-সমাজের এক বিবর্তনের মধ্য নয়া নিম 
কাল হইতে আরস্ত করিয়া বর্তমান কাল পর্যন্ত যানব-সমাজের ম্বাতাবিক 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রক্কৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ ৩৩ 


বিবর্তনের মধ্য দিয়া রাষ্ট্র শ্রেষ্ঠ সামাজিক সংগঠন হিসাবে গণিত হইতেছে। 
এই মতবদিফে আমর এতিহাসিক মতবাদ (715601০01 


888871% (56015 ) অথবা বিবর্তনমূলক মতবাদ (8৮০01500109 

বিবর্তনের মধ্যেই 

আটের (0601 ) বলিয়া থাকি । এই মতবাদ বর্তমানে 
সকলেই গ্রহণ করিয়াছেন । এই মতবাদের নিম্নলিখিত 

উপাদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 


প্রথমতঃ, মানুষ সমাজবদ্ধ হইয়া! বাঁস করিতে চায়। এরিস্টটল অনেক 
আগেই বলিয়া গিয়াছেন, মাহনষ শ্বভাবতঃই সামাজিক এবং বাষ্ট্রনৈতিক 
প্রাণী। সঘাজবদ্ধ হিসাবে বান করিবার প্রেরণা স্থষ্ট হুইয়াছে পরিবার 
হইতে । ক্থৃতরাং রাষ্রগঠনের প্রাথমিক উপাদান হিসাবে পরিবারের একট 
বিশেষ ভূমিকা আছে। রক্তসম্পর্কের বন্ধন মান্ষকে পরিবারে একক্রিত 
করে। বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে পারিবারিক বন্ধনের ত্ষ্টি হইতে গোষ্ঠীর 
সষ্টি হয়। পরিবার হইতে গোষ্ঠী এবং গোষ্ঠী হইতে হৃষ্ট হয় বুহুত্তর উপজাতি 
এবং সর্বশেষে জাতি। এইভাবে রক্তসম্পর্কের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ক্ষু্র 
পরিবারের চরম পরিণতি হইয়াছে জাতিগঠনের মধ্যে । 

দ্বিতীয়তঃ ধর্মের বন্ধনও রাষ্ট্রগঠনের একটি বিশেষ উপাদান । রক্তসম্পর্কের 
বন্ধন ছাড়াও মানুষ অনেক সময়ে একত্রিত হইয়াছে এবং তাহা হইয়াছে 
একই ধর্মের ভিত্তিতে । অতি প্রাচীনকালে মাহ্থষ প্রারুতিক শ্রক্তিগুলিকে 
শ্রদ্ধা এবং ভয়ের চক্ষে দেখিত। সমাজের বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ এই নৈসগিক 
শক্তিগুলিকে আয়ত্ত করার দাবী করিয়া সমাজের 
অন্তান্ধদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে আরস্ত 
করিল! অনেকসময় রাজারাও এই ধর্মসম্বদ্ধের সুযোগ 
গ্রহণ করিয়! নিজেদের ধর্মগুরু আখ্যা দিতেন। বর্তমানকালে ইংলগ্ডের 
রাণী স্থপ্রতিষ্ঠিত ধর্মমহাসংগঠনের প্রধান (77690 ০ 0) 5:96811191860 
0170: ) হিসাবে পরিচিত। স্থতরাৎ দেখা যাইতেছে রাষ্ট্রীয় চেতনার 
উন্মেষ হইবার অনেক পূর্বেই মানুষের মধ্যে ধীয় এক্য-বোধ গড়িয়া উঠ্ে। 
সেই অবস্থায় রাষ্্-শাসকের বস্তা ম্বীকার করা এবং তাহার প্রতি আহুগত্য 
প্রকাশ করা একটি নৈতিক বাধ্যবাধকত] (90১:০21 ০0207915101) ) বলিয়]: 
বিবেচিত হয়। 

তৃভীয়তঃ, রক্তসম্পর্কের বন্ধন এবং ধর্মীয় বন্ধন ছাড়াও রাষ্্গঠনের আরও 
একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হইতেছে সামরিক শক্তি এবং ক্ষেত্রবিশেষে পাশবিক 
শক্তি । ভ্রাম্যমান জীবন পরিত্যাগ করিয়। মাধ যখন সমাজে প্রতিহত 
হইল এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারী হুইল, তখন নিজেদের ধনসম্পত্তি ও 


ধর্মের বঞ্ধন বাষ্ট্রের 
সৃষ্টির পক্ষে সহায়ক 


৩৪ আধুনিক রাষ্রবিজান 


প্রাণের নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা] দেখা যাওয়ায় ধাহাঁরা শক্তিশালী তাহার! 
অপরের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া নেই নিরাপত্তা 
রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন । যুদ্ধকালে যিনি নেতা নির্বাচিত 
হইতেন শাস্তির সময়েও তাহার নেতৃত্ব হ্বীক্কৃত হইত। 
তবে এক্ষেত্রে মনে রাখিতে হইবে যে শুধু শারীরিক বল অথব! সামরিক 
শক্তিই দলপতির নেতৃত্বের প্রধান ভিত্তি ছিল না। শামিতের ইচ্ছ! 
এবং সহযোগ্বিতা রাষ্ট্-গঠনের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। 
কারণ, শাসিতের ইচ্ছা ও সহযোগিতার ভিত্তির উপর প্রতিষিত সমাজ 
'মাঙ্ছষের রাজনৈতিক চেতনা উদ্ধদ্ধ করে। রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ, 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, জাতীয় চরিত্র এবং জাতীয়তাবোধ রাষ্ট্র-গঠনের 
পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। এই সকল উপাদান ক্কিয়া-প্রতিক্রিয়ার 
ফলে রাষ্ট্র বর্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে। প্রথম পর্যায়ে পরিবারের 
হষ্টি হয়, পরিবার হইতে গোঠী, গোষ্ঠী হইতে উপজাতি এবং সর্বশেষে 
উপজাতি হইতে জাতির হ্যট্টি হয়। জাতি যখন সার্বভৌম ক্ষমতা অর্জন 
করিল, তখন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হুইল। কিন্তু, দ্বিতীয় পর্যায়ে বাষ্টের গঠনের 
ভিত্তি ছিল মানব-সমাজের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক 
চেতনা | উদাহরণস্বরূপ বল। যাইতে পারে, কোন রাষ্ট্র ধনতান্্রিক অথবা 
সমাজতান্ত্রিক তাহা ইহার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। 
আন্তর্জাতিকতার প্রসারের সংগে সংগে রাষ্ট্রনীতিরও পরিবর্তন 
হইতেছে। 

ক্ষেপে ইহাই" রাষ্ট্রগঠনের বিবর্তনমূলক মতবাদ অথবা এতিহাসিক 
মতবাদ । রাষ্ট্র সট্ির অন্তান্ত মতবাদের প্রধান বৈশিষ্টাগুলির সমাবেশ আমরা 
এই মতবাদে দেখিতে পাই। শুধু তাছাই নহে, এই মতবাদের সহিত 
এতিহাসিক ঘটনাবলীর পূর্ণ সংগতি রহিয়াছে । মান্য একত্রিত হইয়া বাস 
করিতে চায়,--মানষের মধ্যে সমাজবদ্ধ অবস্থায় বাস করিবার এই অনুপ্রেরণার 
মধ্যে এবং একজন শাসকের আধিপত্য হ্বীকার করিয়া লইবার মধ্যে 
আমরা একটি এশ্বরিক উপাদান (৭1৮10661600) খুঁজিয়া পাই। 
দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রগঠনের আদিরূপ যে একটি পরিবার এবং তাহ! যে বুল 
পরিমাণে শারারিক শক্তির (0155109119০) উপর নির্ভরশীল ছিল এই 
তথ্যটির স্বীকৃতিও আমরা এই মতবাদে দেখিতে পাই। কিন্তু এককভাবে 
কোন উপার্ধানই রাষ্্গঠনের জন্য দায়ী নয়। সবগুলি উপাদানের বিচিত্র 
সমাঁবেশেই রাষ্ট্রের উৎপতি এবং ক্রমপ্রগতি | 


সামরিক শক্তি ও রাষ্্র- 
হষ্টির অন্যতম ভিত্তি 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি সমন্ধে বিভিন্ন মতবাদ ৩৫ 


রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে জৈব মতবাদ (02580100১০০: ০£ 006 009 0016 

01 9086) 

জৈব মতবাদ রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে। সামাজিক চুক্তি মতবাদ 
এবং রাষ্ট্রের স্ব সম্পর্কিত অন্যান্ত মতবাদের অসারতা অনুধাবন করিয়া অনেক 
লেখক এই মতবাদটি গ্রহণ করেন। এই মতবাদে রাষ্ট্রকে জীবদেহের 
(০:89015) সহিত তুলন1 করা হইয়াছে । জীবদেহের জন্ম, বিকাশ, স্বৃত্যু 
এবং ইহার বিভিন্ন অংগ প্রত্যংগের ক্রমবর্ধন সবই রাষ্্রদেহে আমর! অনুরূপ 
দেখিতে পাই । জীবদেহের বিভিন্ন অংশ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল । রাষ্রও 
একটি মানবদেহের অতিকায় রূপ বলিয়া কল্পিত হইয়াছে । হবস রাষ্ট্রকে 
তুলনা করিয়াছিলেন “লেভিয়াথান” নামে এক বিরাট সামুক্রিক জীবের 
সহিত। 

অতি প্রাচীনকাল হইতেই বিভিন্ন চিন্তানায়কগণ রাষ্ট্র এবং জীবদেহের 
মধ্যে বিভিন্ন সাদৃশ্তের উল্লেখ করিয়াছেন গ্রীসের প্লেটে৷ ও এরিস্টটল এবং 
রোমের সিসারে। রাষ্ট্র এবং জীবর্টদহের বিভিন্ন সাদৃশ্ব লইয়া আলোচন 
করিয়াছেন। বর্তমানকালে ব্লাণ্ট-গ্সি, স্পেন্সার প্রভৃতি লেখকগণ এই তত্বের 
সমর্থক। ন্পেন্দার রাষ্ট্র ও জীবদেহের মধ্যে শুধু সাদৃশ্তগুলিই' নহে, বৈসাদৃশ্থ- 
গুলিও আলোচন! করিয়াছেন। রাষ্ট্র এবং জীবদেহের মধ্যে আমরা 
নিয়লিখিত সাদৃশ্য দেখিতে পাই £_ ও 
০) জীবদেহে যেমন আমরা অনেক জীব-কোষ দেখিতে পাই, রাষ্ট্রের 
নি া মধ্যেও আমর। অনেক ব্যক্তি দেখিতে পাই। জীবদেহের 

কোষগুলি যেমন পরস্পরের উপর,.নির্ভরশীল, এবং সমগ্র- 
মধ্যে সাদৃষ্ত 

ভাবে দেহের উপর নির্ভরশীল, রাষ্ট্রের জনসাধারণও 
সেইপ্রকার পরস্পরের উপর নির্ভরশীল এবং সমগ্রভাবে রাষ্ট্রের উপর 
নির্ভরশীল । 

(২) জীবদেহ এবং রাষ্ট্র উভয়েরই জীবন ক্ষুত্্র জীবাণু হইতে আরম্ত 
করে। রাষ্ট্রের আদিতে ছিল কতিপয় মানুষ যাহারা রক্তসম্পর্কের বন্ধনে একটি 
পরিবার গঠন করে। জীবদেহের ক্রমবর্ধনের সহিত যেমন বিভিন্ন জীবকোষ 
জটিল আকার ধারণ করে, রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধনের সহিত সেইপ্রকার বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠানের এবং জনসাধারণের ক্রিয়াকলাপের পরিধি বাড়িয়া যায়। শরীর 
হইতে কোনও একটি সাধারণ কোষ বিচ্ছিন্ন হইলে যেমন সমগ্র শরীরের 
বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না, তেমনি রাষ্ট্র হইতে কোন নাগরিক বিচ্ছিন্ন হইলে 
সম্গ্রভাবে রাষ্ট্রের কোন ক্ষতি হয় না অথবা বাক্তিবিশেষের মৃত্যু হইলে 
রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব নষ্ট হয় না। 


৩৬ _.." আধৃনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


(৬) জীবদেহের বিভিন্ন কোষ 'যেমন একটি আামুতঙ্ হার! চালিত হয়, 
রাষ্ট্রের বিভিন্ন ব্যক্তি এবং প্রদ্থিষ্ঠানও সেইপ্রকার একটি সররার কর্তৃক চালিত 
ও নিযগ্ত্রিত হয়। জীবদেহের বিভিক্ন কোষের মধে; যেমন শিরা-উপশিরা 
মারফৎ যোগাযোগ আছে, সেইপ্রকার রাষ্ট্রের মধ্যেও আমরা! যোগাযোগ 
ব্যবস্থা (০01012121502601 555620)) দেখিতে পাই । 

(8) জীবদেছের কোন অংগ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে যেমন প্রাকৃতিক নিয়মে 
নৃতন অংশ অনেক সময়ে গঠিত হয় ও ক্ষয়প্রাপ্ত অংশের স্থান পূরণ করে 
সেইপ্রকার রাষ্ট্রে বুদ্ধ এবং রোগগ্রন্ত ব্যক্তির স্থান নৃতন লোক দিয়া 
পুরণ হুয়। 

সমালোচন! :- রাষ্ট্র এবং জীবদেহের মধ্যে উপরে বণিত সাদৃশ্ত গুলি 
থাকা সত্বেও স্পে্সারের মতে তাহাদের মধ্যে ছুইটি মুল পার্থক্য আছে। 

প্রথমতঃ মানবদেদের গঠন দৃঢ় সংবদ্ধ,_যে সকল কোষ 
এই মতবাদের লইয়! ইহ! গঠিত সেইগুলি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন অথবা 
বি বুক অসংলগ্র নহে; একটি দেহকে কেন্দ্র করিয়া সেইগুলি 
পরস্পরের সহিত দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন রহিয়াছে । কিন্তু সম্'জ-জীবনে এবং রাষ্ট্রের 
অধীন বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান পরস্পরের সহিত দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত নহে। 
তাহারা খুবই অসংলগ্ন। দ্বিতীয়তঃ, মানবদেহের একটি ক্ষুদ্র অংশে ইহার 
সমগ্র চেতন! পুঞ্তীভূত থাকে । কিন্তু রাষ্্নৈতিক চেতনা রাষ্ট্রের অস্ততৃক্তি 
কোন ব্যক্তিবিশেষ অথবা প্রতিষ্ঠান-বিশেষকে কেন্দ্র করিয়। গড়িয়া উঠে না। 
এই তত্বটি রাষ্ট্র এবং জীবদেহের মধ্যে একটি তুলন। মাত্র) ইহা কখনই সত্য 
বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। রাষ্টী এবং জীবদেহের মধ্যে আমরা 
অনেক বৈসাদৃশ্ঠও দেখিতে পাই। প্রথমতঃ, জীবদেহ হইতে যদি কোন কোষ 
বিচ্ছিন্ন হয়, তবে ইহার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু, কোন রাষ্ট্র 
হইতে যদি কোন ব্যক্তি সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়! অপর রাষ্টে চলিয়। যায়, 
তাহাতে সেই ব্যক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নষ্ট হয় না। দ্বিতীয়তঃ, জীবদেহের কোন 
কোষের নিজন্ব কোন অস্তিত্ব অথব। ইচ্ছা! নাই,_-সম্গগ্র দেহকে কেন্দ্র করিয়াই 
ইহার অস্তিত্ব । কিন্তু, রাষ্ট্রের অস্তভূক্ত কোন ব্যক্তিবিশেষের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অথবা 
পৃথক ইচ্ছা থাকে । জীবদেছের চেতন। যেখানে মস্তিষ্কে কেন্দ্রীভূত, রাষ্ট্রের 
চেতন! সেখানে সরকারে কেন্দ্রীভূত নছে। রাষ্ট্রের ভিত্তিতে বিভিন্ন ব্যক্তি এবং 
প্রতিষ্ঠানের ভিতর সেই চেতনা বিক্ষিপ্ত থাকে । জীবদেহের মৃত্যু অবশ্যস্তাবী ; 
কিন্ত রাষ্ট্রের মৃত্যু অবস্তস্ভাবী নয়। জীবদেহে অনবরত মস্তিষ্কের অথবা লায়ুতস্ত্রে 
পরিবর্তন হয় না কিন্তু রাষ্ের মধ্যে অনবরত সরকারের পরিবর্তন হয়। কোন 
জীবদেহ পূর্ববর্তী কোন জীবদেহ হুইতে জন্মলাভ করিয়া প্রাকৃতিক নিয়ফে 
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বর্ধিত হয়, কিন্তু রাষ্ট্রের স্যি সম্বপ্ধে ইহা খাটে না। রাষ্ট্র প্রাকৃতিক নিয়মের 
ভিত্তিতে গঠিত হয় না। রাষ্র গঠিত হুইয়াছে এতিহাসিক ক্রমপ্রগতি অথবা 
বিবর্তনের সাহাযো। 

টউজৈবমতবাদ রাষ্ট্রের মধ্যে জনসাধারণের এঁক্যের উপর গুরুত্ব প্রদান 
করে। প্রত্যেক ব্যক্তি সমাজেরই একটি অংশ,--শরীর হইতে হাত, পা 
যেমন বাদ দেওয়া যায় না, সেইপ্রকার সমাজ এবং রাষ্ট্র হইতে ব্যক্তিকে বাদ 
দেওয়া যাঁয় না। শরীর যেমন বিভিন্ন কোষের উপর নির্ভরশীল, রাষ্ট্রও সেই* 
প্রকার জনসাধারণের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। এই পর্যস্ত জৈবমতবাদের 
প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব আছে। কিন্তু ডক্টর লিকক্‌ (107, [.৩৪০০০]) 
এই মতবাদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না । তাহার «61670০5 ০৫ 
[011005” বইয়ে তিনি বলিয়াছেন, **00 ৪:৪৮ 21219190091101] ০01 
00610011002] 200 06 5086 &6 25 08106210015 210 1068] ৪5 (০00 
£76801 20080010210) 02 056 17001510021 11]. রাষ্ট্রের বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠানকে স্থষ্টি কর৷ হয় নাই, ইহারা গড়িয়া উঠিয়াছে,_এই কথা 
বলিয়! টজৈবমতবাদ, ডক্টর লিককের মতে, রাজনৈতিক আদর্শ সম্বন্ধে কোন 
গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্য। প্রদান করিতে পারে নাই । (শু 01:89710 11)2015 
85 €611706 এ৩ 0086 001 10501050105 £0%৮ 2150 21:62 1006 00802 
[21015 02275 205 70180610581 0106 10 70901161081 :0018000১ 
[01, 162.০04০) 

স্পে্সার এই মতবাদের সাহায্যে ব্যক্তির ব্যাক্তত্বের উপর বিশেষ গুরুত্ব 
আরোপ করিয়াছেন এবং ইহার ভিত্তিতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবাদ প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছেন। কিন্তু, অপরপক্ষে রাষ্ট্র এবং ব্যক্তির মধ্যে সহযোগিতামূলক 
সম্পর্কের ব্যাধ্য। প্রদান করিয়! এই মতবাদ প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের দায়িত্ব এবং 
শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছে। এই যুক্তির ভিত্তিতে জার্খান দার্শনিকগণ 
'রাষ্্রস্পকিত আদর্শবাদ (1068115010 0)90:5 0: 01) 56৪6০) প্রচার করেন। 
এই ছুইটি দিক ইইতে উৈবমতবাদ রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের উপর কিছু প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছে । 


রাষ্ট্রসম্পকিত আদর্শবাদ (1065811500 0: £১50106677,60:% ০ 
0৩ 90866 ) 

রা্ট্রত্বন্ধে এই মতবাদটি খুবই প্রাচীন,_কিন্তু ইহাতে বাস্তবতার খুবই 
অভাব। গ্রীক দার্শনিক 0:9655 রাষ্ট্রকে সর্বপ্রকার বাহিক নিয়ন্ত্রণের হাত 
হইতে মুক্ত রাখিবার নীতি (0১6 2660009 01 09০ 56206 চিত 211 


৩৮ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


8য661091 £2508165% ) প্রচার করিতেন। গ্রাক দার্শনিক প্লেটে! তাছার 
৭[২011০” গ্রন্থে এই মতবাদের ভিত্তিতে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আদর্শ রাষ্ট্রের 
কল্পনা করেন। এই রাষ্ট্রে ্তায়ের স্থান খুব উচ্চে, এবং মানুষ এই রাষ্ট্রের 
নাগরিক হিসাবে সর্বাংগন্থন্দর আদর্শ জীবনযাপন করিতে পারে। প্রেটোর 
পর এরিস্টটলও একটি আদর্শরাষ্ট্রের কল্পনা করেন, কিন্তু তাহার আদর্শরা 
একেবারে বাস্তবতাবজ্জিত ছিল না। 

" জার্মান দার্শনিক কাণ্ট, ফিচি এবং হেগেলের হাতে এই মতবাদ বিশেষ 
পরিণতি লাভ করে। হেগেল রাষ্ে দেবত্ব আরোপ করেন। হেগেলের 
মতে রাষ্ট একটি সর্বশক্তিমান অতিমানবীয় প্রতিষ্ঠান ও এই প্রতিষ্ঠানের 
অন্তভূ্ত জনসমষ্টির ব্যক্তিত্ব ছাড়াও রাষ্ট্রের একটি অতি-মানবীয় ব্যক্তিত্ব 
আছে। সেই ব্যক্তিত্বের স্থান সবকিছুর উপরে এবং ইহার একটি বিশেষ 
নৈতিক মান (6০৮0108] 56215091:97 ) আছে যাহার ভিত্তিতে ব্যক্তিগত 
অধিকার এবং ইচ্ছাঁর পরিমাপ করিতে হুইবে। হেগেলের ভাষায় রাষ্ 
হইতেছে, % *9616501015010905  5001091 50105081009 212] ৪ 5]- 
10005717006 2100. 5০1-20009115106 10001510091.” যেহেতু রাষ্্ট একটি 
অতি-মানবীয় প্রতিষ্ঠান এবং ইহ! কোনও অন্ঠায় কাজ করিতে পারে না, 
সেইজন্য জনসাধারণকে দ্বিধাহীনভাবে রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব ত্বীকার করিতে 
হইবে। ব্যক্তিগত ইচ্ছা! এবং অধিকারের উৎস হইল রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রই 
মানুষের ব্যক্তিত্বকে স্থষ্টি অথব। রক্ষা করিতে পারে,__স্থতরাং রাষ্ট্রের নির্দেশ 
পালন করাই জনগণের একমাত্র কর্তবা। রাষ্ট্র জনগণের যাহা কিছু ভাল এবং 
মহৎ, তাহারই অভিব্যক্তি, সুতরাং রাষ্ট্রের নির্দেশ পালনের মধ্য দিয়া মানুষ 
নিজেদেরই শ্রেষ্ঠ প্রেরণাগুলিকে রূপ দেয়। হেগেলের মতে যে স্বাধীনতা 
মানুষ একাকী অর্জন করিতে পারে না, রাষ্ই মানুষকে সেই শ্বাধীনতা অর্জন 
করিতে সাহাযা করে। হেগেলের ভাষায় "1০006 51006 0£ 06 
96205 25 6১০ ৪০108118010 06 £:660010.” রাষ্ট্রের ইচ্ছাই হইতেছে 
সাধারণ ইচ্ছা! (8০0679] ৮11] ) এবং মানুষের ইচ্ছার সমষ্টি হইতেছে সেই 
সাধ/রণ ইচ্ছ।। হেগেলের অন্থগামীগণের হাতে, বিশেষ করিয়া! নীৎসে 
(21565501১০9, বানহাডি (86508101), টিটস্কের (70051550176) 
হাতে এই মতবাদের চূড়ান্ত পরিণতি আমরা দেখিতে পাই। হেগেলের 
সমর্থকগণের মতে এবং তাহার পরবর্তা এই মতবাদে বিশ্বাসী দার্শনিকগণের 
মতে রাষ্ট্র একটি অপরিসীম শক্তির আধার। এই.অতি-মানবীয় শক্তির 
প্রতিনিয়ত প্রয়োগ আব্গ্ক যাহাতে রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্ব ও অন্তিত্ব বজায় থাকে । 
তাহাদের মতে বড় বড় রাষ্ট্রের উচিত ছোট ছোট রাষ্ট্রকে ঘুন্ধে জয় করা, 
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যাহাতে সেইগুলি একটি বড় রাষ্ট্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে পারে। 
মানুষের স্বস্থ, সুখী এবং স্থম্দর জীবনের জন্য রাষ্ট্রের ক্ষমতার শেষ থাকা 
উচিত নম এবং মান্গধষেরও উচিত সেই ক্ষমতার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া। 
অনেকে মনে করেন, জার্ধানদের যুদ্ধপ্রিয়তার কারণ ছিল রাষ্ট্রের আদর্শবাদ । 

ইংলগ্ডে টি. এইচ. গ্রীন, ব্র্যালি এবং বোসাংকেট এই মতবাদ সম্পূর্ণভাবে 
শা হইলেও অনেক পরিমাণে সমর্থন করেন। তাহারা হেগেলের' শিস্তদের 
মৃতবাদ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন নাই যদিও অধ্যাপক গ্রীন রাষ্ট্রের মহিমা 
উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্ত, গ্রীনও মনে করেন, রাষ্ট্রের 
কর্তৃত্ব কখনই অসীম নহে,__ইহারও ভিতর এবং বাহির উভয় দিক হইতে 
একটি সীমা আছে। 


সমালোচনা ৪ 


রাষ্ট্রসম্পফিত আদর্শবাদে রাষ্ট্রকে সমাজের উপর স্থান দেওয়! হইয়াছে । কিন্ত 
রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব অথবা ক্রিয়াকলাপের পরিধি সমাজের পরিধি অপেক্ষা সংকীর্ণতর। 
এই মতবাদে রাষ্ট্রে দেবত্বের আরোপ কর] হইয়াছে, অর্থাৎ, সাধারণ মাহুষের 
ইচ্ছাকে রাষ্ট্রের ইচ্ছার কাছে বলি দেওয়া হইয়াছে । জোয়াডের (7০80) 
মতে এই মতবাদ ব্যক্তি-স্বাধীনতার পরিপন্থী ( “.-.10177152] 00 220151005] 
£:০20010” )। রাষ্ট হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তির কোনও মূল্য নাই--ইহা সত্য 
নহে। অধ্যাপক লাস্কি এইজন্য এই মতবাদের তীব্র বিরোধিতা করিয়াছেন । 
তাহার মতে রাষ্ট্রের ইচ্ছাকেই সর্বোচ্চস্থান দেওয়ার “অর্থ মানুষের সাধারণ 
ইচ্ছাকেই (267978] 111) নিক্ষিয় করিয়া তোলা । এই মতবাদ ব্যক্তি- 
স্বাধীনতার বিরোধী এবং ইহা রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ধাহাদের হাতে তাহাদের 
চ্েচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দেয়। বর্তমানকালে রাষ্ট্র কখনই স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। 
জনগণের কল্যাণের জন্য এবং সামাজিক জীবনের শ্রেষ্ঠতম বিকাশের জন্থা 
রাষ্ট্র একটি অতি কার্যকরী এবং প্রয়োজনীয় মাধ্যম। আমর ইহ] বিশ্বাস 
করিতে পারি যে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও বিভিন্ন কাজে অংশ গ্রহণ না 
করিলে মাহুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ হয় না। কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে 
যে রাষ্ট্রই সর্বশক্তিমান এই মতবাদ স্বীকার করিয়া লইতে হইবে । জোয়াডের 
€ 1০89) ভাষায় আমরা বলিতে পারি, ৮7705 90866 21505 20] 
17015100515 3 10015107515 00 006 25150 07 07০ 90806. ব্যক্তির 
প্রয়োজনেই স্বাধীনতার সার্থকতা ৷ ঘি রাষ্ট্র অথবা! সমাজ জন-কল্যাণের গ্রতি 
উদ্দাসীন থাকে, তবে সমাজ বা রাষ্ট্রের কল্যাণের কোনও মূল্য অথবা অর্থ 
নাই। এই মতবাদের একটা বিপজ্জনক দিক আছে। এই মতবাদ বড় বড় 
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রাষ্গুপিকে ছোট ছোট রাষ্ট্র-বিজয়ের জন্য উৎসাহ দেয়, অর্থাৎ, এই মতবাদ 
যুদ্ধের সমর্থক । সর্বশেষে, রাষ্ট্রকে সমগ্র জনসমষ্টির প্রকৃত ইচ্ছার সমন্বয় বল! 
কঠিন। সমগ্র জনসমষ্টির ইচ্ছার মধ্যে অমিল কিছু না কিছু থাকিবেই। 
যতটুকু ইচ্ছার সমঘ্বয় হইতে পারে তাহাও যে সর্বদাই সদিচ্ছা-প্রপোদিত 
হইবে তাহার কোন নিশ্চয়ত। নাই। 

এই মতবাদের একটি সত্য হইল এই যে, সংঘ হিসাবে রাষ্ট্রের - শ্রেষ্ঠ 
এবং গুরুত স্বীকার করিয়া লওয়। হুইয়াছে। রাষ্ট্রের সংঘ হিসাবেই জনসাধারণ 
বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্থবিধা ও অধিকার ভোগ 
করে। রাষ্ট নিজের শ্রেষ্ঠত্বের জোরে জনসাধারণকে এই সকল সুবিধা ও 
অধিকার উপযুক্তভাবে উপভোগ করিবার ব্যবস্থা করে। নাগরিক অরধিকারের 
উৎস এবং রক্ষক হিসাবে রাষ্ট জনগণের আহ্গত্য দাবি করিতে পারে। 
সর্বশেষে, একটি আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পন! রিয়া এই মতবাদ জনসাধারণকে 
'আদর্শ রাষ্টের আদর্শ নাগরিক হইবার জন্য অন্ুুপ্রাণিত করে। 


রাষ্ট্রসন্বন্ধে মার্কসীয় মতবাদ (1587:3156 ০079026101) 01 0১০ 
90816 ) 
রাষ্ট্র-সম্ব্ধে মার্কসের মতবাদ জানিতে হইলে প্রথমতঃ মার্কস্‌ প্রদত্ত 
সমাজভন্ত্রবাদ্দের ব্যাখ্যা আমাদের জানা প্রয়োজন। ১৮৬৭ সালে মার্কস্‌ 
তাহার বিশ্ববিখ্যাত 41089181791081” বইয়ে ঘোষণ। 
মার্বদ্‌ প্রদত্ত করেন যে সমাজতন্ত্ই যে কোনও রাষ্ট্রব্যবস্থার চরম 
সমাজতঙ্রের ব্যাখ্য। 
পরিণতি । মার্কসের সমাজতন্ত্র গ্রধানতঃ অর্থনৈতিক 
যুক্তির ভিত্তিতে গঠিত। তিনি তিনটি মূল স্থত্রের সাহায্যে তাহার সমাজতন্ত্রের 
নীতি বৃঝাইয়াঁছিলেন। সেইগুলি হইতেছে, (১) উদ্ব তত মূলের (71:50:5 
০ 9810105 ড৬৪15০) তত্ব, (২) ইতিহাসের বস্তরতান্ত্রিক ব্যাখ্যা 
€14055115115010 1700172565610 0৫ [7156015 ) বং (৩) অ্ণীসংগ্রাম 
মতবাদ (11০0: ০0£ 01553 50:0£216 )। মার্কসের মতে উৎপাদনের 
উপাদান মাজ্ম একটি এবং তাহ] হইতেছে শ্রম” । শ্রমিক যেকাজ করে 
তাহার দুইটি সময় আছে, একটি হইতেছে সমাজের জন্ত প্রয়োজনীয় 
পরিশ্রমের সময় ( 9০০158115 106055525 1200 00০ ) এবং অতিরিক্ত 
পরিশ্রমের সময় (90:105 12001 0006 )। শ্রমিক কর্তৃক উৎপাদিত 
সামগ্রী মালিক যে দামে বিক্রয় করে, শ্রমিক সেই পরিমাণে মঞ্জুরি পায় না। 
যতটা মঙ্গুরি তাহাকে দেওয়! হয়, তাহা! হইতেছে সমাজের জন্ত প্রয়োজনীয় 
পরিশ্রমের সময়ের মূল্য এবং যতট! মজুয়ি হইতে তাহাকে বঞ্চিত বরা 
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হইতেছে, তাহা! হইতেছে তাহার অতিরিক্ত পরিশ্রমের সময়ের মুল্য । 
মালিকশ্রেণী প্রত্যেক শ্রমিককে কিছু নাকিছু শোষণ করে। এই উদ্্‌ত্ত 
মূল্য ( 5810185 5৪106 ) অথবা শোষণলন্ধ মুনাফা হইতেই মূলধনের সঞ্চয় 
€ ৪8০০02011190010 01 ০81108] ) হয়। কিন্তু, তখন ইহার ছুইটি পরিণতি 
দেখা যায়। প্রথমতঃ, একদিকে মালিকশ্রেণীর হাতে যতই মূলধন সঞ্চিত 
হইবে অপরদিকে শোষিত শ্রমিকশ্রেী ততই সংঘবদ্ধ হইবে। ছিতীয়তঃ, 
মালিকদের মুলধন যতই বিনিয়োগ করা হইবে, অতিরিক্ত শ্রমিকগণ 
(159615০৪105 0 [0101 ) ততই কাজে নিযুক্ত হইবে। পরে দেখা 
যাইবে যত বিনিয়োগ হইতেছে, সেই পরিমাণে শ্রমিক পাওয়া যাইতেছে না 
এবং মুনাফার হারও কমিয়া আসিয়াছে । ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইলেই 
মালিকশ্রেণীর মুনাফার হার কমিতে থাকে । তখন ধনতত্ত্রের সংকট 
আগাইয় আসে এবং শ্রমিকশ্রেণী, সংঘবদ্ধ হইয়া মালিকশ্রেণীকে অপসারণ 
করিয়া সমাজতন্ত্রের অথব! শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র (10156991911 
0৫ 0)6 10701010218 ) প্রতিষ্ঠা করে। তখনই শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থার 
স্থচনা হয়। 

মার্কস্‌ প্রদত্ত ইতিহাসের বস্ততান্ত্রিক ব্যাখ্যার (1$1965115115610 10627 
016050100০0 [71560 ) ভিত্তি হইতেছে শ্রেণী-সংগ্রাম (1855 
50:08616)| মানুষের সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনধার! তাহার 
অর্থনৈতিক জীবনেরই একটি প্রতিবিস্ব। সমাজের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের 
তিত্তি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। ইতিহাসের দিকে তাকাইলে 
বরাবরই একট! শ্রেণী-সংগ্রাম দেখ! যায়। প্রাচীন যুগে সমাজ-ব্যবস্থায় 
অভিজ্ঞাতশ্রেণী ও ক্রীতদাস এই ছুইটি শ্রেণীর মধ্যে স্বার্থের সংঘাত ছিল। 
মধ্যযুগেও সংগ্রাম ছিল ভূম্যধিকারী অভিজাত-সম্প্রদায় ( £80৪1 10:95 ) 
এবং রুষকদের মধ্যে; শিল্প-বিগ্রবের পর সেই সংগ্রাম দেখা যাইতেছে মালিক- 
শ্রেণী এবং শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে । যাঁহাদের কিছু আছে এবং যাহাদের কিছুই 
নাই, তাহাদের মধ্যে একটি চিরন্তন বিরোধ লাগিয়াই আছে। 

মার্কসের মতে রাষ্ট্র উৎপত্তির স্থচনা হইল তখনই যখন সমাজে অর্থনৈতিক 
ভিত্তিতে মানুষ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইল। মার্কসের মতান্ষ্যায়ী শোষিত 
শ্রেকে অবদ-মত করিয়া! রাখিবার জন্মই শোঁষকগণ রাষ্ট্রের সংগঠন করে 
যাহাতে তাহাদের শোষণ কাজ অব্যাছুত থাকে । রাষ্ট্রীয় আইনও এমনভাবে 
প্রযুক্ত হইতে থাকে যাহাতে শোষকশ্রেণীর স্থার্থ রাষত্ীায় আইনের মধ্যে রূপ 
পায়। কিন্তু অবশেষে শোষিত শ্রেণী নিজেকে সংঘবদ্ধ করিয়া বিপ্রবের 
মাধ্যমে শোষকশ্রেণীর রাষ্ট্রব্যবস্থার অবসান ঘটাইবে এবং সমাজ হইতে 
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শ্রেণীসংগ্রামের শেষ চিহ্নটি দুর করিবে । তখনই প্রতিষ্িত' হইবে শ্রমিক 
শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র (10100519191710 ০৫ 00০ 19015010186 )। 

মার্কসের যতবাদের প্রধান ক্রটি হইতেছে এই যে, তিনি শুধু অর্থনৈতিক 
শক্তিগুলির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উপর সভ্য মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক 
জীবনধারাকে ভিত্তিশীল করিয়াছেন। কিন্তু, অনেক 
সময় অর্থনৈতিক কারণ ছাড়াও অন্তান্ত কারণ, যে (যেমন, 
ধর্ম, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ইত্যাদি ) সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসকে 
প্রভাবিত করিতে পারে, মার্কস্‌ এই দিকটি মোটেই চিস্তা করেন নাই। 
দ্বিতীয়তঃ, মার্কসের মতে সমাজে শ্রেণী-সংগ্রাম অবশ্থম্তাবী এবং সেই সংগ্রামে 
শ্রমিকশ্রেণীর জয়লাভ অবধারিত। কিন্তু শ্রেণী-সংগ্রামে পৃথিবীতে ধনতন্ত্রের 
অবসান হয় নাই । শ্রেণী-সংগ্রামে শ্রমিকদের জয়লাভ হইবেই, এই মতবাদটির 
আবেদন শ্রমিকশ্রেণীর কাছে যতই অকৃত্রিম হোক্‌ না কেন, ইতিহাসে তাহা 
এখনও একান্ত সত্য বলিয়৷ প্রমাণিত হয় নাই। সর্বশেষে, উদ্বৃত্ত মূল্যের 
তত্ব (07060% 02 9171710105 ৮৪]02 ) সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময়েও 
মর্কস্‌ শুধু শ্রমিককেই উৎপাদনের একমাত্র উপকরণ হিসাবে গণ্য করিয়াছেন। 
কিন্ত, বাস্তবক্ষেত্রে এই ধারণাঁও ঠিক নহে । 

পু সংক্ষিগুসাব 
রাষ্ট্রের স্থত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ 

১। দরাষ্ট্রী ঈশ্বরের সৃষ্টি” মতবাদ-__-এই মতবাদ অঙ্গযায়ী রাষ্ট্রের 
সুষ্টি সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছ? ও অন্ুকম্পার উপর নির্ভর করে এবং রাজ। 
ঈশ্বরের প্রতিনিধি । রাজতম্্ব হইল ঈশ্বর কর্তৃক অনুমোদিত শাসনপদ্ধতি । 
রাজা কাহারও নিকট কাজের জন্য দায়ী নহেন; প্রজাদের উচিত বিন! 
দিধায় রাজার কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়। লওয়া। এই মতবাদ স্টয্যার্ট রাজাদের 
আমলে ইংলগ্ডে প্রচলিত ছিল, কারণ, রাজারা নিজেদের ক্ষমতা অগ্রতিহত 
রাখিবার জন্ত এই মতবাদ সমর্থন করিতেন । পরবভাঁকালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ এই 
মতবাদ সমর্থন করেন নাই। 

২। দ্রাষ্ট্র বলপ্রয়োগে কষ্ট” মভবাদ- এই মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের 
সৃষ্টি হইয়াছে বলবান কর্তৃক অপেক্ষাকৃত ছুর্বলের উপর বলপ্রয়োগের ছার! । 
এই মতবাদ অনুযায়ী বলই রাষ্ট্রের ভিত্তি। কিন্তু এই মতবাদ রাষ্ট্রের সুটির 
পক্ষে সম্পূর্ণভাবে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা নহে; তবে, বলগ্রয়োগ রাষ্ট্র সি 
অথব! রাষ্ট্র সংগঠনের পক্ষে অনেবগুলি উপাদানের মধ্যে একটি। রাষ্ট্রের 
স্থায়িত্ব বজায় রাখার জন্ত সামরিক শক্তি অপরিহার্ধ। | 


মন্তব্য 
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৩। সামাজিক চুক্তি মতবাদ-_এই মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের স্থষ্টি হয় 
একটি সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে । হবস্, লক্‌, এবং রুশো এই মতবাদ 
প্রচার করেন। হব.নের মতে রাষ্ট্র স্থষ্টির আগে একটি প্ররুতির রাজ্যে মানুষ 
বাপ করিত। এই প্রকৃতির রাজ্য ছিল কদর্ধ, নিঃনংগ, এবং হীন। এই 
অবস্থ। হইতে মুক্তি পাইবার জন্য মানুষ নিজেদের মধ্যে একটি চুক্তি করিয়। 
তাহার্দের মধ্য হইতে একজনকে রাজ বা শাসক নির্বাচন করে এবং তাহার 
হাতে সমুদয় ক্ষমতা অর্পণ করে। এইভাবে রাষ্ট্রের স্থষ্টি হয়। হৃব্‌জ্‌ 
আইনগত সার্বভৌমত্বের (9251 9০৬০:০16) সমর্থক ছিলেন । |] 

লকের মতে রাষ্ট্রের পূর্বে যে প্রক্কৃতির রাজ্য ছিল তাহ পশুস্থলত এবং 
ছুবিষহ ছিল না; মানুষ সেখানে স্বাধীনতা ভোগ করিত। কিন্তু, স্শৃংখল 
সামাজিক জীবনের জন্য একটি রাষ্ট গঠনের প্রয়োজনীয়তা অন্ভূত হয়। 
তখন লোকেরা একটি চুক্তি কর্পিয়। একজনকে রাজ। ব1 শাসক নির্বাচন 
করিল। রাজ! সামাজিক চুক্তির মর্ত অন্থযায়ী জনসাধারণের একটি 
প্রতিনিধিমগ্ডলীর নিকট দায়ী। লক্‌ রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের (6০1161091 
9০৮:০1৫) সমর্থক ছিলেন । 

রূশোর মতবাদে হুবস্‌ এবং লকের মতবাদের সামগ্রস্ত দেখিতে পাই। 
কুশোর মতে প্ররুতির রাজ্য ছিল ভূন্বর্গের স্তায়। কিন্তু জনসংখ্যা! বুদ্ধি ও 
ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রবর্তনের ফলে মানুষ বিবিধ মমতার সম্মুখীন হওয়ায় 
প্রকৃতির রাজ্য অসহনীয় মনে হইতে থাকে । তখন এই অবস্থা হইতে মুক্তি 
পাইবার জন্য মানুষ নিজেদের মধ্যে চুক্তি করিয়' রাষ্ট্রের স্ষ্টি করিল এবং 
সার্বভৌম ক্ষমতা নিজেদের হাতে রাখিল। এই সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগ 
সমাগত ইচ্ছার উপর নিভরশীল ছিল। রুশো ছিলেন গণ-সার্বভৌমত্ব বা 
লোকায়ত্ত সার্বভৌমত্বের (00018: 5০৮০০1ঠানচে ) সমর্থক । 

৪। এ্রতিহানিক মতবাদ বা! বিবর্তনমূলক মতবাদ--এই মতবাদ 
অনুযায়ী রাষ্ট্রের স্থষ্টি হইয়াছে মানব-সমাজের এক বিবর্তনের মধ্য দিয়া। 
মাছষের ক্রমে ক্রমে পরিবার, গোঠী, উপজাতি এবং সর্বশেষে জাতিগঠনের 
মাধ্যমে একত্রে বাস করিবার প্রেরণা, ধর্মের বন্ধন, রক্ত-সম্পর্কের বন্ধন, 
সামরিক শক্তি, রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এই 
উপাদানগুলির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে রাষ্ট্র বর্তমান অবস্থায় আসিয়া 
পৌছিয়াছে। প্রথম পর্যায়ে প্রথমে পরিবারের সৃষ্টি, তারপর পরিবার হইতে 
গোঠী, গোঠী হইতে উপজাতি এবং সর্বশেষে উপজাতি হইতে জাতির হট 
হয়) জাতি ঘখন সার্বভৌম ক্ষমতত1 লাভ করে, তখন রাষ্ট্রের স্থষ্টি হয়। দ্বিতীয় 
পর্যায়ে রাষ্ট্র গঠনের ভিত্তি হইতেছে মানব-সমাজের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক 


৪৪ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক চেতনা । এই মতবাদের সহিত এতিহাসিক 
'ঘটনাবলীর পূর্ণ সংগতি রহিয়াছে। ্‌ 
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১। জৈব মতবাদ (0152171০ [,209:)--টজব মতবাদে রাষ্ট্রের প্রকৃতি 
বিশ্লেষিত হইয়াছে। এই মতবাদে জীবদেহের সহিত রাষ্ট্রের তুলন৷ করা 
হইয়াছে । জীবদেছে যেমন আমরা অনেক জীবকোষ দেখিতে পাই, রাষ্ট্রের 
মধ্যেও আমরা অনেক ব্যক্তি দেখিতে পাই, এবং জীবকোষগুলি যেমন 
পরস্পরের উপর নির্ভরশীল--এবং সমগ্রভাবে জীবদেহের উপর নির্ভরশীল, রাষ্ট্রের 
জনসাধারণও সেই প্রকার পরস্পরের উপর নির্ভরশীল এবং সমগ্রভাবে বাষ্ট্রের 
উপর নির্ভরশীল। জীবদেহ ও রাষ্ট উভয়েরই জীবন ক্ষুদ্র জীবাণু হইতে 
আরম্ত হুইয়াছিল; রাষ্ট্রের আদ্িতে কড্তিপয় মানুষ ছাড়া আর কিছুই ছিল 
না। জীবদেছের বিভিন্ন কোষ যেমন একটি স্গায়ুতগ্্র দ্বারা চালিত হয়, 
রাষ্ট্রের বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানও সেই প্রকার একটি সরকার দ্বারা চালিত 
হয়। জীবদেহের কোনও অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে ইহা যেমন পুরণ হইতে পারে 
সেই প্রকার রাষ্ট্র বৃদ্ধ ও রোগগ্রন্ত ব্যক্তির স্থান নৃতন লোক দিয়! পূরণ হয়। 
কিন্তু, এই মতবাদ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথমতঃ মানবদেহের গঠন 
দূঢসংবদ্ধ এবং মানবদেহের বিভিন্ন কোষ পরস্পর অলংলগ্র নহে। কিন্তু, 
রাষ্ট্রের অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অসংলগ্ন । দ্বিতীয়তঃ, মানবদেহের ক্ষুদ্ 

ংশে ইহার সমগ্র চেতনা পুঞ্তীভূত থাকে; কিন্ত, রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা কোন 
ব্যক্তি অথব! প্রতিষ্ঠানে পুপ্ীভূত থাকে না। তৃতীয়তঃ, জীবদেহ হইতে 
কোন কোষ বিচ্ছিন্ন হইলে ইহার শ্বতস্থ অস্তিত্ব থাকে না; কিন্তু কোন 
রাষ্ট্র হইতে কোন ব্যক্তি সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া অন্য রাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণ 
করিতে পারে। 

২। রাষ্ট্রসম্পর্কিত আদশ বাদ ([06911510175015)--এই মতবাদে 
রাষ্ট্র যে সর্বশক্তিমান এবং রাষ্ট্রের ইচ্ছার উপরে যে জনসাধারণের কোন 
ইচ্ছা থাকিতে পারে না এবং রাষ্টই যে জনসাধারণের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ- 
সাধন করিতে পারে, ইহাই বল] হইয়াছে। হেগেল, কান্ট, প্রমুখ দার্শনিকগণ 
এই মতবাদ প্রচার করেন। এই মতবাদ অক্থ্যায়ী রাষ্ট্রের একটি অত্তি- 
মানবীয় ব্যক্তিত্ব আছে এবং ইহার স্বান সব কিছুর উপরে । এই নৈতিক 
মানের ভিত্তিতে ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও ব্যক্তিত্বের পরিমাপ, করিতে হইবে। 
গণতন্ত্রের পুজারীগণ এই মতবাদকে কঠোরভাবে কশাঘাত করিয়াছেন । 
তাহাদের. মতে এই মতবাদ বাক্তি স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক। তাহ? ছাড়া 


রাষের উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ ৪৫ 


এই মতবাদ বড় বড় রাষ্রগুলিকে ছোট ছোট রাষ্র বিজয়ের জন্ত উৎসাহ দেয়। 
হ্তরাং এই মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। তবে এই মতবাদের একটি সত্য 
হইল এই যে, ইহাতে সংঘ হিসাবে রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্ব ও গুরুত্ব শ্বীকার করিয়। 
লওয়া হইয়াছে। 

রাষ্ট্র সম্বন্ধে মার্কসের মতবাদ (21156 002.06107) ০6 0৪ 


56৪66) 
রাষ্ট্র সম্বন্ধে মার্কলের মতবাদ সমাজতম্ত্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্টিত। 


মার্কস্‌ গ্রদতত সমাজতগ্ত্রের তিনটি মুলস্ুত্র আছে; সেইগুলি হইতেছে । 

(১) উদ্ত্ত মূল্যের তত্ব, (২) ইতিহাসের বস্তরতান্ত্রিক ব্যাখ্যা এবং (৩) শ্রেণী-। 
সংগ্রাম মতবাদ । 

শ্রেণী-সংগ্রাম হইতেছে মার্কসের মতে রাষ্ট্র-উৎ্পত্তির স্থচনা ; কারণ, 
শোষক-শ্রেণী নিজেদের স্থার্থসিদ্ধির জন্য রাষ্ট্রের সংগঠন করে। রায় 
আইনের মধ্যে শুধু শোষকশ্রেণীর ম্বার্থই রূপ পায়। অবশেষে শোধিত 
শ্রেণী সংঘবদ্ধ হইয়া একটি বিপ্লবের মাধ্যমে ধনত্রন্ত্রের অবসান ঘটাক্ষ 
এবং শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কতন্ত্র (1910676015171 0£ 65০ 01012620780) 
প্রতিষ্ঠা করে। মার্সের মতে ইতিহাসের ঘটনাবলী অর্থনৈতিক শক্তি 
দ্বারা প্রভাবিত হয়। কিন্ত, এই মতবাদটি ক্রটিপূর্ণ। কারণ, অর্থ নৈতিক 
কারণ নয়, এইরকম বিভিন্ন শক্তি সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটন!-প্রবাহকে 
প্রভাবত করিতে পারে । 
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সার্বভৌম 
চতুর্থ অধ্যায় (১০৮৪7528015) 


সার্বভৌমত্বের অর্থ (14062121705 01 ১০৬৮6:০1£125) £ 

রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে সার্বভৌমত্ব । উইলোবির 
(ড110585) মতে, সার্বভৌমত্ব হইতেছে রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান ইচ্ছা । 
(৮9০551612ামগ 15 0০ 9006276 আঃ] 0? 0০ 50966,৮) উড়ো 
উইলসনের (৬/০০:০জ্/ ড/11307) মতে ইহা আইন হৃষ্টি করিবার এবং 
আইনের ক্ষমতা বাড়াইবার একটি দৈনন্দিন কার্ষকরী শক্তি (0০ 08115 
0061901৮০ 0০%/০ ০£ 101001176 2.0 £1106 ০ 01600500198”) । 
উইলোবি এবং উইলসনের সংজ্ঞা অপেক্ষা বার্জেসের (891£955) সংজা 
অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ । বার্জেসের মতে সার্বভৌমত্ব হুইতেছে প্রত্যেক প্রজ 
এবং ইহাদের সকল প্রকার প্রতিষ্ঠানের উপর রাষ্ট্রের মৌলিক, চুড়ান্ত এবং 
অসীম ক্ষমতা । (40116191, 2050], [01811001660 0০৬61 0৮০1 016 
19015100591] 5001606 200 ০0৮]: 2]] 29990181075 01 511012069”, 
-_-078555) এই সংজ্ঞা অনুযায়ী মনে হইতে পারে যে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব 
ব্যক্তিগত শ্বাধীনতা ক্ষু্ন করে। কিন্তু আইনবিশারদের মতে ব্যক্তিগত 
স্বাধীনতা এব$ সার্বভৌমত্বের মধ্যে কোনও আপাতবিরোধ নাই । 

সার্বভৌমত্বের সংজ্ঞা অনুযায়ী রাষ্্ই চরম আদেশ প্রদান করিবার এবং 
রাষ্ট্রের অন্তভূরক্ত সব লোঁক এবং প্রতিষ্ঠানকে নিজের নির্দেশ পালনে বাধ্য 
করিবার চুড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। আভ্যন্তরীণ অথবা বাহক কোন শক্তিই 
রাষ্ট্রের এই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার বিরোধিতা করিতে পারে না । আইনের দিক 
হইতে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী কোন রাষ্ট্র ঠবদেশিক নিয়ন্ত্রণ হইতে 
সম্পূর্ণভাবে মুক্ত । এই সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে কোন বিশেষ ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান 
অথবা সংসদের হাতে। 

ত্বর বিভিন্স বৈশিষ্ট্য (4650160650৫ 3০9৮০161605) ই 

সার্বভৌমত্বের নিক্নলিখিত বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমতঃ, রাষ্ট্রের সার্বভৌম 

ক্ষমতা মৌলিক (9:181791) অথবা আদিম। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব 
স্পাই একটি অনিয়ন্ত্রিত চুড়াস্ত ক্ষমতা (250100 
রা নি 7১০৮/9:)। এই চুড়ান্ত ক্ষমতার বলে রাষ্ট্র সম্পূর্ণ স্বাধীন। 
অনিয়ন্ত্রিত ও অসীম ইহা আত্যপ্তরীপ-্যাপারে যেমন চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী, 
সেইপ্রকার ইহা কোন বৈদেশিক শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। 

তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমত। অসীম (07712001690) । যেকোন আইন 


সার্বভৌমত্ব ৪৯ 


প্রণয়ন করিবার এবং ইহ! বাতিল করিয়! দিবার ক্ষমতা সার্বভৌমের আছে। 
রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা অবাধভাবে দেশের ভিতরে এবং বৈদেশিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ 
কর! হয়। কিন্তু কোন কোন লেখকের মতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা অনলীম 
নয়, ইহ! সসীম। তাহাদ্দের মতে এশ্বরিক বিধান এবং প্রাকৃতিক নিয়মের 
হার অনেকক্ষেত্রে সার্ধভৌমত্ব নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু, ইহা মনে রাখিতে হইবে 
যে সার্বভৌম-ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তি যদি প্রাকৃতিক নিয়ম ভংগ করেন, তবে 
তাহাকে শান্তি প্রদান করিবার কেহ থাকে না। স্থতরাং আইনগতভাবে 
ইহার দ্বারা সার্বভৌমের ক্ষমতা সংকুচিত হয় নাই। আবার কেহ কেহ বলেন, 
শাসনতান্ত্রিক আইন (০0156100000081 19৬) অনেক 

দি, ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ 'রে। কিন্তু 
ষুণ করে না ইহা সত্য নহে। শাসনতান্ত্রিক আইন নিয়ন্ত্রণ করে 
সরকারের ক্ষমতা, রাষ্ট্রের ক্ষমতা নহে। শাসনতান্ত্রিক 

আইনের পরিবর্তন এবং সংশোধন করাজ্ম ক্ষমত1 সার্বভৌমের সর্বদাই থাকে। 
কোন কোন লেখকের মতে আন্তর্জাতিক আইন (16510800081 12) 
রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু, এই যুক্তিটিও সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য 
নয়। রাষ্ট্র কখনই আন্তর্জাতিক আইন পালন করিতে আইনগতভাবে বাধ্য 
নয় এবং ইচ্ছা করিলে ষে কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি (যাহা ইহা নিজেই পূর্বে 
সংগঠিত করিয়াছিল ) বাতিল করিয়া দিতে পারে । স্তরাং আস্তর্জাতিক 
আইন কোন দেশেরই নার্বভৌম ক্ষমতাকে ক্ষুপ্ন করে না। সর্বশেষে ধাহারা 
বহুত্ববারদে (0181511970) বিশ্বান করেন, তাহাদের মতে রাষ্টের সার্বভৌম 
ক্ষমতা বিভিন্ন ব্যক্তিনংঘ অথবা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ছড়াইয়া৷ থাকে এবং এই 
সমস্ত সংঘ অথবা প্রতিষ্ঠানের শ্বায়ত্রশাসন ক্ষমত। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব স্কু 
করে ।4 কিন্তু, একথা মনে রাখিতে হইবে যে বিভিন্ন সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের যতই 
ক্ষমত। থাকুক না কেন, বিতিন্ন সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের উপর সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান 
হইতেছে রাষ্ট এবং বিভিন্ন সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে 
তাহা চুড়াস্তভাবে মীমাংসা করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রের আছে। স্থতরাং দেখা 
যাইতেছে, আপাতদৃষ্টিতে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্তের সীমা! থাকিলেও কাধক্ষেত্রে . 
রাষ্ট্রের মধ্যে ইহা অসীম । চতুর্থতঃ, সার্বভৌমত্বের আর একটি টবশিষ্ট্া 
হইতেছে ইহার অনন্যতা! (63০10515615655) | ইহার তাৎপর্য হইতেছে রাষ্ট্রের 
ৃ অভ্যস্তরে সার্বভৌম অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতা -সম্পন্ন 
দা কোন শক্তি থাকিতে পারে না। যদি রাষ্ট্রের অভাস্তরে 
সার্বভৌম অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী অপর 

কোন শক্তি থাকিত, তবে সেই শক্তির সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইত । 
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সার্বভৌমের চূড়ান্ত ক্ষদূতা (89501506 200ড/61) হইতেই আমরা এই 
অন্থসিদ্ধান্ত করিতে পারি। পঞ্চমতঃ, সার্ঘভৌমের চূড়ান্ত ্ষমতারই আর একটি 
রূপ হইতেছে ইছার সর্বজনীনতা (411-091079218670515515655) | রাষ্রের 
এলাকাধীন সব ব্যক্তি, ব্যক্তিসংঘ এবং প্রতিষ্ঠানের উপরেই সার্বভৌমের 
ক্ষমতা বিস্তৃত থাকে । যষ্ঠতঃ, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা সর্বদাই স্থায়ী 
(061078061ম0। বাষ্টের স্থায়িত্বের সহিত সার্বভৌমের স্থায়িত্ব থাকে। 
সরকার অথব। শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে রাষ্ট্রের 
পরিবর্তন হুয় না এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের পরিবর্তন হয় না। সঞ্তযতঃ, 
সার্বভৌমত্ব কখনই হ্স্তাস্তরযোগ্য নহে ([17911678016)। 
হা রী এবং আত্ম-বিলোপ সাধন ছাড়া সার্বভৌম ক্ষমতার হস্তান্তর 
হস্তান্তরের অযোগ্য 
ইওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। সার্বভৌমত্ব ছাড়া কোনও 
রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। কিন্তু রা যদি হ্থেচ্ছায় ইহার ভূখণ্ডের 
একটি অংশ অন্ত রাষ্ট্রকে প্রদান করে'তবে সেই ভূখণ্ডের সাবভৌম ক্ষমতা 
থাকে না এবং দেখানে অন্য রাষ্ট্রের সাবভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্ত ইহার 
অর্থ এই নয় ঘ্ে কোন রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা বিনষ্ট হয়। ইংরাজ ভারতবর্ষ 
হইতে চলিয়! গিয়াছে । তাহাতে ইংলগ্ডের অথবা ভারতের কাহারও 
সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট হয় নাই। এই যুক্তি হইতেই আমর! সিদ্ধান্ত করিতে পারি, 
রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার আইনাহ্ুমোদিত শ্বত্ব আছে ([101776501100016)। 
রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা অপপ্রয়োগ অথবা অব্যবহারের জন্ত বিনষ্ট হয় না। 
সর্বশেষে, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা অবিভাজ্য (1015151516)। একটি মাত্র 
কেন্দ্রীয় প্রত্তিষ্ঠান এই ক্ষমতার অধিকারী হয়, ইহার 
রর বিভাগ অসম্ভব। সমাজে একাধিক প্রতিষ্ঠান এই ক্ষমতার 
অধিকারী থ[কিলে সমাজব্যবস্থা অব্যাহত থাকে ন! এবং 
সেখানে কোন কিছুরই চূড়ান্ত নিষ্পতি হয় না । স্বতরাং, একাধিক প্রতিষ্ঠান 
কখনই একযোগে চূড়ান্ত, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারে না। 
বহুত্ব-বাদীর1 (01018115:5) এই যুক্তি গ্রহণ করেন না। তাহাদের মতে 
রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমত। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধোই কিছু না কিছু বিক্ষিপ্ণ 
আছে। কারণ, প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানই নিজের ক্ষেত্রে শ্বাধীন। কিন্তু মনে 
রাখিতে হইবে স্বায়ত্রশাসন এবং সার্বভৌম ক্ষমতা এক জিনিব নহে । বিভিষ্থ 
প্রতিষ্ঠান যতই আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার অধিকারী হোক না কেন, রাষ্ট্রের 
সার্বভৌম ক্ষমতাকে কেহ অন্বীকার করিতে পারে ন]। 


সার্বভৌমত্ব .€$ 
আইনানুমৌমিত সার্বভৌমত্ব ও বাস্তব সার্বনৌমন্ব (195 116 
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আইনের চোখে ষে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সার্বভৌম বলিয়! স্বীকৃত হয়, সেই 
ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে আইনাহুমোদিত সার্বভৌম অথবা জাইনসংগত 
সার্বভৌম (102 1016 9০৬1:2185) বল! হয়। এই সার্বভৌম শক্তি আইন- 
ংগতভাবে রাষ্ট্রের জনগণের অকুঞ্ঠ আন্গত্য দাবী করিতে পারে। এই 
সার্বভৌমত্ব আইন অন্ধায়ী সংগৃহীত এবং প্রযুক্ত হয় । আবার যে ব্যক্তি বা 
প্রতিষ্ঠান আইনের চোখে সার্বভৌম স্বীকৃত ন৷ হইয়াও নিজের ক্ষমতার জোরে 
জনসাধ(রণের আহ্গত্য লাভ করে, সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বাস্তব 
লার্ভৌম (19০ 1৪০6০ 3০9%2161£) বল হয়। ইংলগ্ডে রাজা-সমেত- 
পার্লামেন্ট (11176-10)-79811190)616) আইনসংগতভাবে সার্বভৌম ক্ষমতার 
অধিকারী, কিন্তু বাস্তবে মন্ত্রীনভা, বিশেষতঃ প্রধানমন্ত্রী সার্বভৌম ক্ষমতা 
প্রয্নোগ করেন। কারণ, রাজশক্তি” বর্তমানে একটি নিয়মতান্ত্রিক শক্তিতে 
পরিণত হইয়াছে । ইংলণ্ডে ক্রমওয়েল জোর করিয়া! পার্লামেন্ট ভাংগিয়া 
দিয়! ইংলগ্ডের বাস্তব সার্বভৌম (09০ 1৪০6০ 9০৮০:৪127) হইয়াছিলেন। 
বান্তবে সার্বভৌম ক্ষমতার যিনি অপিকারা, তিনি যদি দীর্ঘদিন সেই ক্ষমতায় 
আসীন থাকেন তবে জনমত নিজের অনুকূলে আনিয়া তিনি তাহার ক্ষমতাকে 
আইনসংগত সার্বভৌম ক্ষমতায় রূপান্তরিত করিতে পারেন। মিশরের 
প্রেনিডেন্ট নাসের বর্তমানে আইনের চোখে এবং বাস্তবে সার্বভৌম ক্ষমতার 
অধিকারী। 


লামমাজ্ সার্বভৌমত্ব এবং প্রকৃত সার্বভৌমত্ব (৫0191 ১০৬৮০:৪1£হ 
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বাহার নামে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমত! বলবৎ হয় অথচ বাস্তবে ধিনি 
নিজের ইচ্ছাক্থষায়ী এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন না, তাহাকে নামমাত্র 
সার্ষভৌম (5915: 905%5151) বলা হয়। নামমাজ্ম সার্বভৌম সাধারণতঃ 
দেশের নিয়মতান্ত্রিক (02561600101) শাসকরূপে পরিচিত হুন্‌। ইংলগ্ে 
রাজা-সমেতন্পার্লামেপ্ট (13175-17-7511150567)0 আইনের চোখে সার্বভৌম । 
কিন্তু রাজা সেখানে শুধু নামমাত্র সার্বভৌম। প্রক্কত সার্বভৌম ক্ষমতা 
প্রয়োগ করেল মন্ত্রিসভা এবং বিশেষতঃ প্রধান মন্ত্রী । যিনি প্রকৃতভাবে রাষ্ট্রের 
€মীলিক ও চুড়ান্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়! সেই ক্ষমতাকে বলবৎ করিতে 
পারেন, তিনিই প্রত সাবভৌম (4১০09৪] 9056:618)। 
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জাইনগত সার্বভৌমত্ব এবং রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব (7.2৭? 
90501:2151)05 2100 7201161081 50৮::91£1)5) 
সামাজিক চুক্তি মতবাদে হবস্‌ এবং লকেক্ব মতের পার্থক্যের মধ্যে 
আমর] আইনগত সার্বভৌমত্ব এবং রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের পার্থক্য দেখিতে 
পাই। আইনগত সার্বভৌম রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন এবং 
আইনগত সার্বভৌমত্ব প্রয়োগ করিবার চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। অন্ন 
(40500) বলিয়াছিলেন, সার্ভৌমের আদেশই হইল আইন (পু. 15 036 
00279100 0 ০ 90৮2121208৮) | অস্টিনের মতে প্রত্যেক রাষ্ট্রের মধ্যে 
উচ্চ পর্যায়ের একজন নির্দিষ্ট লোক অথব! কর্তৃপক্ষ থাকিবেন যিনি রাষ্ট্রের চরম 
ক্ষমতার অধিকারী ও ধাহার মাধ্যমে চরম ক্ষমতা বলবৎ করা হম। আইনের 
চোখে এই নিদিষ্ট কতৃপক্ষ রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী, এবং রাষ্ট্রের 
জনসাধারণ এই নিদিষ্ট কতৃপক্ষের চুড়ান্ত আদেশ মানিতে বাধ্য। এই 
আইনগত সার্বভৌমের আদেশ অনেক সখয়ে জনমতের বিপক্ষে যাইতে পারে» 
কিন্ত আইনগত কোন সার্ভৌমের কোন নির্দেশের বৈধত। সম্বন্ধে বিচার 
করিবার মত উচ্চতর কতৃপক্ষ রাষ্ট্রের মধ্যে থাকে না। উদাহরণম্বন্ূপ আমরা 
বলিতে পারি, ইংলগ্ডে রাজা-সমেত-পার্পামেণ্ট (121178-17)-709111270676) 
আইনগত সার্বভৌম বলিয়া পরিচিত এবং এই আইনগত সার্বভৌম রচিত 
আইন ইংলগের সর্বত্র প্রয়োগ করা হয়। 
রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা আইনগত পার্বভৌমের হাতে থাঁকিলেও বাস্তবে 
সেই ক্ষমতা হয়ত অপর একট] কতৃপক্ষ প্রয়োগ করিতে পারেন। আইনগত 
সার্বভৌমের পিছনে যে শক্তি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে 
রাজনৈতিক সার্ধভৌমব প্রভাব বিস্তার করে সেই শক্তিকে আমরা রাজনৈতিক 
সার্বভৌমত্ব (০11608] 5০ড৮676185) বলি। রাজনৈতিক সার্বভৌম 
জনমতের নির্দেশে পরিচালিত হয় বলিয়া অনেক ক্ষেত্রেই ইহা আইনগত 
সার্বভৌমের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে এবং প্রয়োজন হইলে আইনগত 
সার্বভৌমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে পারে। রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের 
অধিকারী হইল দেশের নিবাচকমণ্ডলী, যাহার! দেশের সরকার নির্বাচিত 
করেন। সরকারকে একটি নিদিষ্ট সময়ের পর সাধারণ নির্বাচনের অনুষ্ঠান 
করিতে হইবে এবং নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট অথবা রাজনৈতিক সার্বভৌমের 
নিকট ভোটের জন্য প্রার্থী হইতে হয়। তবে রাজনৈতিক সার্বভৌম কতট! 
শক্তিশালী তাহা নির্ভর করে নির্বাচকমগ্ডুলীর রাজনৈতিক সচেতনতার উপর । 
কারণ, রাজনৈতিক সার্বভৌম কখনই রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার 
অধিকারী নহে। সাধারণ নির্বাচনে শক্তিশালী রাজনৈতিক সার্বভৌম 
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আইনগত সার্বভৌমের পরিবর্তন করাইতে পারে। শালনতন্ত্র রচয়িতাগণের 
কৃতিত্ব তখনই যখন তাহার! রাজনৈতিক সার্বভৌম এবং আইনগত সার্বভৌষের 
যধ্যে সামগ্রশ্ত আনিতে পারেন। কোন কোন লেখক বলেন, যেহেতু 
সার্বভৌমত্ব অবিভাজ্য (10015151915), সেইজন্য আইনগত সার্বভৌম এবং রাজ- 
তনতিক সার্বভৌমের মধ্যে পার্থক্য করা উচিত নহে। কিন্তু, এই যুক্তিটি ঠিক 
নহে । সার্বভৌমত্বের বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে পার্থক্য করার অর্থ সার্বভৌমত্বকে 
বিভাগ করা নহে । 

অধ্যাপক ডাইনির মতে, আইনগত সার্বভৌমকে রাজনৈতিক সার্বভৌমের 
নিকট নতি স্বীকার করিতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে হয়ত রাজনৈতিক সার্বভৌম 
থুব ক্ষমতাশালী না হইতে পারে, তবে ইহা ঠিকই যে রাজনৈতিক সার্বভৌম 
আইনগত সার্বভৌমের উপর প্রভাব বিস্তার করে। রাজনৈতিক সার্বভৌমের 
আইনগত লার্বভৌমের স্থায় বিশেষ রূপ না থাকিতে পারে,__কিন্তু, ইহার 
এমন একটি শক্তি আছে যাহা কোনও রাষ্্রনায়কই নিশ্চিন্ত মনে উপেক্ষা 
করিতে পারেন না। অধ্যাপক গিলক্রাইস্ট বলেন, “০০11608] 9০০:616) 
65 012 এ2056062] 02 0172 17500611055 1) 2. 50902. ৮010101011০ 1061100 
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পূর্বেই ৰলা হইয়াছে, ইংলগ্ডের আইনগত সার্বভৌম হইতেছে রাজা- 
সমেত-পার্লামেণ্ট (8:116-11)-7291011907616) আর রাজনৈতিক সার্বভৌম 
হইতেছে নির্বাচকমণ্ডুলী (61০০601:205) | 
গণ-সার্বভৌমত্ত (7000191 5০৮61:61£765) £ ৮ 

গণ-সার্বভৌমস্ব মতবাদ অনুযামী জনসাধারণের হাতেই রাষ্ট্রের চূড়ান্ত 
ক্ষমত1 (4১11 2০2:5 ০ 0০ ঢ0০০9০1০) থাকে । রুশে। তাহার সামাজিক 

. চুক্তি মতবাদ আলোচনাকালে জনগণের সার্বভৌমত্বের 
খণ-সারভৌম কথ বলিয়াছিলেন। 'ম্বরতন্ত্র হইতে রাষ্ট্রকে গণতন্ত্রে 
উন্নীত করাই গণ-সার্ভৌমত্ব মতবাদের শ্রেষ্ঠ অব্দান। অধ্যাপক রিচির 
(7:০4. £10017০) মতে জনসাধারণ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হয় প্রত্যক্ষ 
এবং পরোক্ষভাবে । প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণ নির্বাচনী শক্তির (615569£91] 
০./67) সাহায্যে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করে, পরোক্ষভাবে জনসাধারণ 
নিজেদের প্রভাবের সাহায্যে অথবা বিদ্রোহ করিবার শক্তির সাহাধ্যে সার্বভৌম 
ক্মতা প্রয়োগ করে। মোটের উপর সার্বভৌম ক্ষমতা হইতেছে শক্তির 
জিনিষ এবং ইহা নির্ভর করে জনগণের আগ্থগত্য আদায় করিবার সামর্ধ্ের 
উপর। হৃতরাং সংামের ক্ষেত্রে জনসাধারণের আনুগত্য আদায় করিবার 
সামর্থ্য যে শক্তির থাকে তাহাই সার্বভৌম । গণ-সার্বভৌমত্ব মতবাদে জনগণই 
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দেশের শামক। জনসাধারণ রাষ্ট্রের প্রতি যে আন্কগত্য প্রদর্শন করে সেই 
আহ্কগত্য নিজেদেরই প্রতিনিধির গ্রতি। “জনগণের কথা, ভগবানেরই কথা” 
(+৬০0106 0: 012 76৫01791215 01)6 ৮0102 0£ ০০৭৮)--ইহাই ছিল রশোর 
ণ-দার্বভৌমত্বের মূল কথা। রাষ্ট্র যখন জনসাধারণের আহ্ছগত্য আদায় 
করিতে. সমর্থ হইবে অর্থাৎ, যখন রাষ্ট সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে 
পারিবে, তখন বুঝিতে হইবে রাষ্ট্র জনসাধারণের ইচ্ছান্যায়ী জনসাধারণেরই 
প্রতিনিধি কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে । চূড়াস্ত বিশ্লেষণে জনগণ রাষ্ট্র অপেক্ষা 
জধিকতর ক্ষমতাশালী । কারণ, জনমতকে কখনই দমন করিয়া রাখ যায় ন' 
এবং জনমত যদি কখনও রাষ্ট্রীয় শাসনের বিরদ্ধে যায় তবে বিজ্রোহের হি হয়) 
গণ-সার্বভৌমত্ব মতবাদটি নিয়্লিখিত যুক্তি অন্থ্যায়ী আমর! সমালোচনা 
করিতে পারি। 


প্রথমতঃ, “জনগণ”, এই কথাটি নির্দিষ্ট জন সমষ্টিকে বুঝায় না। দেশের 
মোট জনসমা্র একটি বিশেষ অংশ, অর্থাৎ, নির্বাচকমণ্ডলী, রাষ্ট্রের শালন- 
সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ 
পশনসার্বতৌমত্ত ? করিয়! থাকে । সকলেই ভোট দানের অধিকার লাভ করে 
মতবাদের সমালোচনা ্ 
না। দ্বিতীয়তঃ, প্রশ্ন হইতেছে, কিভাবে জনগণ সার্বভৌষ 
ক্ষ্নত1 প্রয়োথ করে | নিরবাচকমণ্ডলী ভোটের দ্বার প্রতিনিধি নির্বাচন 
করিয়! সরকার গঠন করে এবং প্রয়োজন হইলে নির্বাচনে সরকারের বিরুদ্ধে 
ভোট প্রদ্দান করিয়া সরকারের পতন ঘটায়। সেক্ষেত্রেও নির্বাচকমগ্ডলীর 
সকলেই ভোট প্রদান করে না এবং যাহারা ভোট প্রদান করে তাহাদের 
অধিকাংশই দলীয় নেতাদের ইচ্ছাকেই নিজেদের ইচ্ছ। অপেক্ষা বড় করিয়া 
দেখে। স্থতরাং ভোটের অধিকারের সাহাধ্যে জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ 
করে, এবং গণ-সার্বভৌমত্বের অর্থ নির্বাচনী শক্তির সাহায্যে রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ 
নিয়ন্ত্রণ করা--এই মতবাদ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নহে। তাহ ছাড়া, 
অনেকক্ষেত্রে সক্রিয় সংখ্যালঘু ভোটাধিকারখগণ সমগ্র নির্বাচকমণ্ডলীকে এবং 
এমনকি সরকারকেও প্রভাবিত করিতে পারে । সেক্ষেত্রে 'গণ-সার্বভৌমত্ব” 
বাকাটির মধ্যে যথেষ্ট অসংগতি দেখা যায়। 
তৃতীয়ত:, জনসমষ্ট সুসংবদ্ধভাবে নিজেদের সাধারণ ইচ্ছা ব্যক্ত করিতে 
অক্ষম। কারণ, জনগণের ইচ্ছা ব্যক্ত করিবার এবং তাহা! রাষ্ট্রীয় আইন 
প্রণয়নকালে বিবেচনা করিবার দায়িত্ব হইল আইনলভার। জনসাধারণের 
একটি খুবই ক্ষুত্র অংশ আইনসভার মাধ্যমে রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে স্সংবদ্ধ- 
ভাবে নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করিতে পারে । রাষ্ট্রের জনসাধারণ একত্রিত 
হইয়া! কখনও নিজেদের আইন প্রণয়ন করিতে পারে.লা, তাহা করিতে হইলে 
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আইনসভার মাধ্যমে করিতে হয়। শুধু তাহাই নহে, যদি কখনও জনগণ 
প্রবল জনমতের মাধ্যমে নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করিতে সমর্থ হয়, তখনই 
সেই অভিব্যক্ত জনমত আইন বলিয় গৃহীত হইতে পারে না। ফেননা, 
বিচারালয়ের বিচারপতিগণ কখনও জনমতের নির্দেশ অনুযায়ী কোন জিনিসের 
বিচার করেন না;--তাহারা কোন জিনিসের বিচার করেন ন্যায় এবং আইন 
অনুযায়ী । স্থতরাং গণ-সার্বভৌমত্বের দাবি সর্যতোভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। 
চতুর্থতঃ, অধ্যাপক রিচি (7:07. চ২151716) বলেন, শক্তির পরীক্ষা ছার! 
আমর! দেখিতে পাই জনগণের শক্তি রাষ্ট্রের অপেক্ষা বেশী এবং ইহাতে গণ-' 
সার্বভৌমত্বের দাবী সমর্থন কর! চলে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে অল্পসংখ্যক 
সুসজ্জিত সেনাবাহিনীর সাহাযোই রাষ্ট লক্ষ লক্ষ লোকের বশ্কা স্বীকার 
করাইতে পারে। স্থতরাং, অধ্যাপক রিচির যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। 

হ্ৃতরাং দেখা যাইতেছে, গণ-সার্বভৌমত্ব মতবাদ সম্পূর্ণভাবে সমর্থনযোগ্য 
নয়। এই মতবাদের চুড়ান্ত বিশ্লের্ষণেই ইহা প্রতীয়মান হয় যে গণতান্ত্রিক 
সরকার সর্বদাই জনগণের ইচ্ছার উপর নিভরশীল। পরিপূর্ণ রাজনৈতিক 
চেতনাসম্পন্ন নির্বাচকমগ্ডলীকেই আমর। গণ-সার্ভৌম বলি। 'এই মতবাদের 
মূল কথ। হইল, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সর্বাপেক্ষা প্রধান শক্তি হইল জনমতের শক্তি 
এবং কোনও শক্তিই জনমতকে তুচ্ছজ্ঞান করিতে পারে না। জনগণের এই 
সার্বভৌম ক্ষমতাই একমাত্র রাষ্ট্রে শ্বেচ্ছাচারিতা প্রতিরোধ করিতে পারে। 
অধ্যাপক লাক্ষির মতে যে শক্তি দ্বারা জনন্বার্থ উৎকর্ষত! প্রাপ্ত হয়, তাহাই 
হইল গণ-সার্বভৌম শক্তি । যদি রাষ্্রীয় গাইন জনন্বার্থ রক্ষায় ব্যর্থ হয় তবে 
এই গণ-সাবধভৌম শক্তির সাহাযো জনগণ রাষ্ট্রের আইন অমান্য করে। লাস্কির 
মতে রাষ্ট্রের আইন জনম্বার্থের অথবা জনগণের বিভিন্ন চাহিদার উপর 
ভিত্তিশীল। ("[,5091 1170001-8:61559 27: 0১০ 20100109059 01 262০61%৩ 
021721703 01 611০ 70০001০.৮--158515)। 
ভন্টিন প্রদত্ত সার্বভৌমত্ব (4১115011515 060] ০৫ ১০৬৮1:৪1£ামডে) 

বিখ্যাত আইনবিদ অস্টিন (4১0500) আইনবিদের দৃষ্টিভংগী লইয়া 
“সার্ঘভৌমত্ব* তত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ১৮৩২ সালে অস্টিন তাহার 
মতবাদ প্রকাশ করেন। আঁন্টনের মতে, “যদি কোন সমাজের কোনও 
নির্দিষ্ট উদ্ধতন মানবীয় কতৃপক্ষ (কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিসংসদ ) 
সয়াজের অন্য কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষের আনুগত্য অথব বশ্তা স্বীকার না কয়েন, 
অথচ সমাজের অধিকাংশ লোকের নিকট হইতে স্বভাবজাত আহ্কগত্য প্রাঞ্ধ, 
হন, তবে সেই সমাজের এ নিদিষ্ট উদ্দঙতন মানবীয় কর্তৃপক্ষ হইলেন সার্বভৌম 
এবং এ উর্ধতন কর্তৃপক্ষ লইয়! গঠিত সমাজ হইল রাজনৈতিক ও শ্বঃধীন.।* 


৫৬ আধুনিক.রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


(শৃ£ ৪0666000109 1001050 927901101) 006 ঠ22189016 ০1 
01990121706 0০ ৪ 1116 90061101) :০০6155 1791910121 ০০৫12006 
010 02 0010 01 5. £1৮০]% 50901665১ 0096 06661002117966 573067102 
15 002 50৮21215612 2) 0086 50০1665১-2180 01386 90016655 £0100176 
00০ 12051001086 50019611091 15 8. 90০1565 00110081 2130 17021060- 
001৮.---40500) | 

অন্টিন প্রদত্ত সার্বভৌমত্বের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে নিয়লিখিত 
*টৈশিষ্ট্যগুলি চোখে পড়ে £-_ 

(১) অন্টিনের মতে সার্বভৌম হইবেন একটি নির্দিষ্ট মানবীয় কর্তৃপক্ষ । 
জনমত অথবা 'লাধারণ ইচ্ছা” প্রভৃতি অ-ব্যক্তিবাচক সংজ্ঞাগুলিতে সার্বভৌমত্ 
আরোপ করা চলে না। এই নির্দিষ্ট মানবায় কর্তৃপক্ষের 
অর্থাৎ নির্দিষ্ট ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিসংসদের আর্দেশই আইন 
বলিয়া পরিগণিত হইবে । (২) এই নির্দিষ্ট মানবীয় 
কর্তৃপক্ষ হইবেন সমাজের উর্ধতন কর্তৃপক্ষ । এই উর্ধতন কর্তৃপক্ষ কাহারও 
প্রতি আন্গত্য ম্বীকার করে না। বরং এই কর্তৃপক্ষ সমাজের অধিকাংশ 
লোকের স্বভাবজাত আম্ুগতা লাভ করেন। (৩) এই উর্ধতন কর্তৃপক্ষের 
ক্ষমতা ঈশ্বরের প্রদত্ত ক্ষমতা নয়। ইহা সম্পূর্ণভাবে মানবীয় । (২) সমাজের 
অধিকাংশ লোকের স্বভাবজাত আনুগত্য যদি সার্বভৌম প্রাণ্ধ হন, তবেই 
যথেষ্ট। সমাজের সকল লোকের আনুগত্য প্রাপ্ত না হইলেও নির্দিষ্ট উর্ধতন 
কর্তৃপক্ষ সার্বভৌম বুলিয়। পরিগণিত হইতে পারেন। তবে সেই আম্গত্য 
স্বভাবজাত আনুগত্য হইতে হইবে। (৫) সার্ভৌমের আদেশই আইন 
বলিয়া গ্রাহ্থ হইবে। অর্থাৎ, সার্বভৌমের ক্ষ মতা চূড়াস্ত ও অসীম। (৬) যেহেতু 
সার্বভৌম একটি নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ, সেইজন্ত সার্বভৌমত্ব অনন্ত এবং অবিভাজ্য। 


সমালোচন। 
লিজউইক, ক্লার্ক, স্যার হেন্রী মেইন্‌ প্রমুখ লেখকগণ অস্টিনের সার্বভৌমত্ব 
মতবাদের তীব্র সমালোচন। করিপ্জাছেন। প্রথমতঃ, অস্টিনের মতবাদ গণতঙ্ত্রে 
মুলে কুঠারাঘাত করিয়াছে । তিনি আইন প্রণয়নে রাষ্রের শ্বৈর ক্ষমতা 
: প্রতিষ্ঠিত করিয়! গণ-সার্বভৌমকে অন্বীকার করিয়াছেন । 
8৮ রড টা দ্বিতীয়তঃ, এই মতবাদ শুধু আইনগত সার্বভৌমত্বের 
তান কথাই আলোচনা করিয়াছে, রাজনৈতিক সার্বভৌমকে 
| এখানে একেবারেই উপেক্ষা কর] হইয়াছে । অথচ আইন- 
প্রণয়ন ব্যাপারে আইনগত লার্বভৌম রাজনৈতিক সার্ভৌমের নির্ধেশের ঘা? 


অস্টিনের মতবাদের 
বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য 


সার্বভৌমত্ব ৫৭ 


সীমাবন্ধ। আইনবিদগণের নিকট রাজনৈতিক সার্বভৌমের গুরুত্ব অল্প 
থাকিলেও গণতন্ত্রের যুগে রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের গুরুত্ব আমরা অস্বীকার 
করিতে পার নী। শ্তার হেন্রী মেইনের মতে অনেক সময় সার্বভৌম ক্ষমতা 
এমন কতিপয় লোকের হাতে ন্তস্ত থাকে যাহাদের অস্টিনের মতাযায়ী নির্দিষ্ট 
কর্তৃপক্ষ মনে করা যায় না। *তৃতীয়তঃ, স্যার হেন্রী মেইনের মতে আইন 
সম্বন্ধে অস্টিনের ধারা ক্রুটিপূর্ণ। অস্টিনের মতে সার্ভৌমের আদেশই 
আইন এ কিন্তু বু প্রথাগত আইন (05560102175 1855) আছে যেগুলি কোঁন 
সার্বভৌমের আদেশ নহে । ,হেন্রী মেইনের মতে অস্টিন যে প্রকার নির্দি 
উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কথা বলিয়াছেন, পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহ ছিলেন 
সেই প্রকার নির্দিষ্ট উর্ধতন কর্তৃপক্ষ এবং সার্বভৌম । কিন্তু 
প্রথাত আইনের রণজিৎ সিংহ কখনই বিভিন্ন প্রথাগত আইন অমান্ত 
তুমিকা করেন নাই এবং সেই আইনগুলিও তিনি নিজের আদেশে 
জারী করেন নাই। নিজের সার্বভৌম ক্ষমতা থাকা সত্বেও তিনি কখনই 
দেশের লোকাচার অথবা প্রথাগত আইনের বিরুদ্ধে যাইতে সাহস করেন 
নাই। শ্যার হেন্রী মেইনের এই সমালোচনার উত্তরে অস্টিন বলেন, 
«সার্বভৌম যাহ অনুমোদন করেন, তাহাই তাহার আদেশ” (*৬/1590 0১৩ 
9০0৮০1:61610 067:07165 1১০ 00101081595,-45010) অর্থাৎ, এই প্রথাগত 
আইনগুলি চলিতে দিবার অনুমোদনের দ্বারাই তিনি এইগুলিকে আইনে 
পরিণত হইবার আদেশ দিয়াছেন। কিন্তু এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, 
যেখানে কিছু পরিবর্তন করার ক্ষমত' নাই, সেখানে তাহ অন্থমোদন করা 
ছাড়া গত্যন্তর নাই। চতুর্থতঃ, অস্টিন্‌ একটি নির্দিষ্ট মানবীয় কর্তৃপক্ষের উপর 
সার্বভৌমিকতা আরোপ করায় সার্বভৌমিকতাকে সরকারের একটি বৈশিষ্ট্য- 
ব্ূপে মনে করা হহ্য়াছে। কিন্তু, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের একটি প্রধান 
টৈশিষ্ট্য, সরকারের নহে । পঞ্চমতঃ, বন্ৃত্ববাদীর] (7107511505) অর্স্টনের 
মতবাদ সমালোচনা করিয়! বলেন যে ইহ] সার্বভৌমকে 
বহতববাদীদের যুক্তি স্বেচ্ছাচারীতে পরিণত করে। রাষ্ট্র কখনই চূড়াস্ত ক্ষমতার 
অধিকারী নয়, রাষ্ট্রের ভিতরে বিভিন্ন সংঘ অথবা প্রতিষ্ঠানের নিজ নিজ ক্ষেত্রে 
কিছু না কিছু সার্বভৌম ক্ষমতা আছে। অধ্যাপক বার্কারের মতে রাষ্ট্রের 
সহিত বর্তমানে আর যাম্ষের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নাই, প্রতাক্ষ সম্পর্ক বর্তমানে 
আমরা দেখিভে পাই রাষ্ী ও সংঘের মধ্যে । (পব০ 10766 ৪ 
7166 19) ৮5. 00০ 90862, ০ ৬7116 ত:০0010 ৮5. 056 90265৭? 
21561) ্‌ 
পরিশেষে ডক্টর গার্নারের মতে, অনটনের প্রধান ভূল হইয়াছিল, তিনি 


৫৮ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


আইনগত সার্বভৌমত্বের উপর অত্যধিক গুরুত্ব অর্পণ করিয়াছিলেন । কিন্ত 
সাধারণ আইনের পিছনে যে সমস্ত শক্তি এবং প্রভাব কাজ করে তিনি সেইগুলি 
একেবারে উপেক্ষা করিয়াছেন। “লোকে প্রথমতঃ মনে করে অন্টিনের 
মতবাদ শ্বতঃসিদ্ধ, ইহার পর লোকে জানিতে পারে এই মতবাদের অনেক 
ক্রটিবিচ্যুতি আছে এবং সর্বশেষে লোকে তাহার সমস্ত বিশ্লেষণটিকেই হাস্যাম্পদ 
এবং তত্বগত মনে করে।” 

(40006 10651055 5; 051010106 £১0505 561£-2%10676, 0156 162195 
00261102105 08117081005 119৮2 [0 1706 70506 200 9115, 0৩ 
91505 105 25201051019 18012 7061000 25 25501] 210 01)০0:2010.১) 

তবুও মনে রাখিতে হইবে, আইনগত সার্বভৌমত্বের ব্যাখ্যা হিসাবে 
অর্টিনের মতবাদ স্পষ্ট এবং যুক্তিসংগত । বিশেষতঃ তিনি আইনগত সার্ব- 
ভৌমকে রাজনৈতিক সার্বভৌম হইতে পৃথকরূপে দেখিয়া ইহার বিশদ ব্যাখ্যা 
করিয়াছিলেন । অন্স্টনের প্রধান কৃতিত্ব, 'তিনি “সার্বভৌমত্ব” তত্বটিকে একটি 
বিশেষ রূপ দিবার চেষ্ট। করিয়াছিলেন। তবে তাহার মতবাদ অসম্পূর্ণতা- 
দোষে (138৭167090০) দুষ্ট । 


সার্বভৌম ক্ষমতার বন্তত্ববাদ (চ11715115515  ০070919001, 0: 
৪০৬৮1:2151)ঘগ ) : 

সার্বভৌমিকতার একত্ববাদ (1007:15610 ৮1৪৬ ) সমর্থনকারীদের মতে 
রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সকল প্রকার প্রতিষ্ঠান ও সংঘের উপর সার্বভৌমের চূড়ান্ত 
এবং অবাধ ক্ষমতা আছে। বোডিন, হবস্‌ এবং অন্স্টন লার্বভৌমত্বের এই 
বৈশিষ্ট্যটি সমর্থন করেন। এই একত্ববাদের প্রতিক্রিয়ান্বরূপ বহুত্বরাদের 
(010151150) আবিতাব হুয়। রাষ্ট্র সর্বশক্তিমান এবং চুড়ান্ত ক্ষমতার অধি- 
কাঁরী হইলে ব্যক্তিম্বাধীনতা ক্ষ হইবে এবং বিভিন্ন সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব 
পর্ধস্ত বিপর্ধস্ত হইবে--এই ধারণ। হইতেই সার্বভৌম ক্ষমতার বনুত্ববাদের 
(61551150610 ৮£০/) সমর্থকগণ রাষ্ট্রের অসীম ক্ষমতা নিজেপেের মতবাদের 
সাহায্যে প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । বহুত্ববাদীদের মধ্যে ফিগিস্্‌ 
(518815), মেহটল্যাণ্ড (7/9101579), বার্কার (38111), ম্যাক আইভার 
(1৬৪০ 1৮6:) এবং লান্কিই (1,591) প্রধান। 

সার্বভৌম ক্ষমতার একত্ববাঘের বিরুদ্ধে বহ্ত্ববাদ্দীদের সমালোচনা 
প্রণিধানযোগা। প্রথমতঃ, রাষ্ট্রের ক্রিগ্নাকলাপের বিস্তর পরিবর্তন হইয়াছে । 
রর্ভমানে রাষ্ট্র শুধু শক্তির ধারক নহে,-_রাষ্ট্রকে বর্তমানে “কল্যাপ-রাষ্্র হইতে 
ছয় জনসাধারণের সেবার মাধ্যমে । নৃতন ক্রিয়াকলাপের মধ্যে রাষ্ট্রের ভিতরে 


সার্বভৌম ৫৯ 


জনগণের আ্ুগত্য শুধু রাষ্ট্রের প্রতি লীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না। একটি 
নাগরিক একই সময়ে নিজের রাজনৈতিক দল, ধর্ম-সংস্থা, 
সার্ভে ক্ষমার বিশ্ববিদ্ঠালয়, ক্লাব প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতি আচু- 
একত্ববাদের বিপক্ষে 
মুক্তি গত্য প্রকাশ করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, অধ্যাপক লাস্কির 
মতে সার্বভৌম ক্ষমতা চুড়াস্ত অথবা অনন্ত নয় ইহ! 

বহুমূখী, নিয়মতান্ত্রিক এবং দাদ্রিত্বশীল।$ ইহ1 যে ক্ষমতা প্রয়োগ করে 
তাহার হ্বারাই ইহ! সীমিত, ইহার আদর্শের মধ্যে দিয়া! ইহ] নির্দেশাত্ক-_, 
আধিপত্য বিস্তারকারী নহে। ইহা! কখনই স্থায়ী নহে, নির্বাচকমগ্লীর,, 
প্রতিটি ইচ্ছা! অনুযায়ী ইহা পরিবর্তনশীল। ইহার ক্ষমতা বিভিন্ন অঞ্চলে, 
এবং বিভিন্ন কাধসমষ্টির মধ্যে ছড়াইয়া থাকে । আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক 
উভয়ভাবেই ইহার ক্রিয়াকলাপ সীমিত এবং পর্যালোচনার অধীন। প্রকৃতপক্ষে 
অন্তান্ত প্রতিষ্ঠানের ন্তায় রাষ্ট্রও একটি প্রতিষ্ঠান যাহার বিশেষ কাজ হইল 
রাষ্ট্রের অভ্যান্তরে বিভিন্ন ক্রিয়াকলাঁপৈর সমন্বয় করা। ইহ] হইতেছে একটি, 
জনসেবার সংস্থা । 

চার্চ, শ্রমিকসংঘ, বিশ্ববিষ্ভালয়, রাজনৈতিক দল, সেবামূলক প্রতিষ্ঠান 
প্রভৃতি বিভিম্ন সংঘ জনসাধারণের সংঘবদ্ধতার প্রবৃত্তির ফলেই হইয়াছে। 
রাষ্ট্রের যেমন উপযোগিত। আছে, এই প্রতিষ্ঠানগুলিরও দেই প্রকার: 
উপযোগিতা আছে।9 এইসব সংঘের সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে রাষ্ট্রের সংগে 
ব্যক্তিবিশেষের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে । (বর্তমানে আমর! 
দেখিতে পাই বিভিন্ন সংঘ অথবা প্রতিষ্ঠানের সংগে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক। 
অধ্যাপক লাস্কির মতে রাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্র সরকার থাক উচিত এবং রাষ্ট্র ও 
বিভিন্ন সংঘের মধ্যে সার্বভৌম ক্ষমতা বণ্টন করিয়৷ দেওয়া উচিত।) রাষ্ট্রের 
ক্রিয়াকলাপ একটি নিদিষ্ট সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ। (অধ্যাপক ম্যাক 
আইভার (102০ 1৮6: ) বলেন, একটি পেঙ্সিল কাটিবার পক্ষে যেমন একখানি 
কুঠার খুবই অন্ুুপযোগী অস্ত্র, মানুষের জীবনের বিভিন্ন সুক্ম অন্ুভৃতিগুলির 
বিকাশের পক্ষেও রাষ্ট্র সেইরপ অনুপযোগী । বহুত্ববাদীদের মতে সসীম 
রাষ্্রকে কখনই সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী করা উচিত নহে। 

তৃতীয়তঃ সমাজের অন্ভান্ত প্রতিষ্ঠানগুলি, যেমন, শ্রমিকসংঘ, বিশ্ব- 
বিদ্যালয়, সেবাব্রতী প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি, নিজ নিজ কাধক্ষেন্দে সম্পূর্ণ স্বাধীন । 
প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেরই নিজস্ব শাসনতন্ত্র আছে এবং ইহার সদস্তেরা সেই 
শাসনতন্ত্র মানিয়। না চলিলে শান্তি পায়। যেমন কোন ছাত্র অথব! ছাত্রী 
যদ্ধি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা! দেওয়ার সময় বিশ্ববিষ্ভালয়ের শাপনতন্ত্র ভংগ করে 
তখন বিশ্ববিদ্ালয় সেই ছাত্র অথব1 ছাত্রীকে শাস্তি গ্রদ্ধান করিতে পারে 


৬৯ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


সেক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং যতক্ষণ পর্বস্ত ইহা! নিজন্ব শাসনতন্ব 
অনুযায়ী পরিচালিত হইবে, ততক্ষণ পর্যস্ত সেক্ষেত্রে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করিতে 
পারে না। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা 
ংগত কারণেই থাক উচিত এবং সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব করিবার কোন 
ংগত কারণ নাই । সার্বভৌম ক্ষমতা কখনই রাষ্ট্রের একচেটিয়৷ অধিকার 
নহে ।. যে কোন সংঘের নিজের গণ্ভীর মধ্যে সার্বভৌম ক্ষমতা দাবী করিবার 
অধিকার আছে। এইভাবে বহুত্ববাদের সমর্থকগণ রাষ্ট্রের একচেটিয়া 
«আধিপত্য প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । ' তাছ। ছাড়া, বছুত্ববাদের 
সমর্থকগণ মনে করেন যে, রাষ্ট্রের যতই সার্বভৌম ক্ষমতা! থাকুক না কেন, 
রাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গঠিত জনমত যদি কোনও আইনের 
ঘীবত্র বিরোধিত1 করে তখন রাষ্ট্রকে নতি স্বীকার করিতে হয়। 
সর্বশেষে রাষ্ট্রের চূড়ান্ত এবং অনন্য ক্ষমতা ধাহার! শ্বীকার করেন না, 
তাহাদের মতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষর্মতা যেবধপ অন্যান্ত প্রতিষ্ঠানের দ্বার 
সীমাবদ্ধ, সেই প্রকার আস্তর্জাতিক আইন অথবা চুক্তির দ্বারাও ইহা সীমাবদ্ধ। 
এইভাবে বন্ৃত্ববাদীগণ আভ্যন্তরীণ এবং বাহক উভয়দিকেই রাষ্ট্রের সার্বভৌম 
ক্ষমতার সীমারেখা দেখাইয়াছেন । 


সমালোচন। 
কতিপয় ক্ষেত্রে বহুত্ববাদীদের মতবাদ সত্য। কিন্ত, এই মতবাদও 
সম্পূর্ণ ভাবে সত্য নছে। অধ্যাপক লাস্কি তাহার “(3:21201781 0: 00116109% 
বইয়ের চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকায় বনুত্ববাদের স্বয়ং-সম্পূর্ণতা সম্বন্ধে সন্দেহ 
প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার মতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান 
বা নিজ নিজ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইলেও রাষ্ট্রের একটি 
ডি বিশেষ দাদিত্ব আছে। তাহা হইতেছে প্রতিষ্ঠানের 
ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সমন্বয় আনা | এই কাজের দায়িত্ 
শুধু রাষ্ট্রের । একথা ভূলিলে চলিবে না যে রাষ্ট্রের অবর্তমানে এমন কোনও 
সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান নাই যাহ! বিভিন্ন সংঘের মধ্যে প্রতিদ্বন্িত। 
দুর করিতে পারিবে অথবা কতকগুলি সাধারণ সমস্তার সমাধান করিতে 
পারিবে । কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে অন্তান্ত সংঘের মধ্যে কলহের 
স্ষ্টি হইলে রাষ্ট্র নিরপেক্ষ বিচারকের ভূমিক। গ্রহণ করিবে । কিন্তু, সমাজের 
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কোন সংশয়ের অবকাশ নাই । 
বনুত্ববাদের শ্রেষ্ঠ অবদান হইল ইহ] রাষ্ট্রকে স্থৈরতন্তর হইতে গণতন্ত্রে 
উন্নীত করিয়াছে । তাছ। ছাড়া, রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্ধকারিতার 


সার্বভৌমত্ব ৬৯ 


উপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করিয়! বন্থত্ববাদ বিভিন্ন গ্রতিষ্ঠানের উপযোগিতা 
প্রমাণ করিয়াছে এবং তাহাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করিয়াছে । বন্বত্ববাদ রাষ্ট্রের 
সার্বভৌমত্ব বিলোপ করিতে পারে নাই। তবে এই মতবাদ রাষ্ট্রের 
আভ্যস্তরীণ সার্বভৌম সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার, বিশেষতঃ, আইনগত 
সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার সংস্কার সাধন করিতে পারিয়াছে। 
তবে সমাজের মধ্যে রাষ্ট্রই ষে শ্রেষ্ট প্রতিষ্ঠান এই সত্য বছুত্ববাদীরা কখনই 
অন্বীকার করিতে পারেন নাই । 


সার্বভৌম ক্ষমভার সীমা (1.10015 0০ ১০৮1:2181065 0 1960 
0৫6 [1701660 905%61:216065 ) £ 
সার্বভৌমত্বের প্রচলিত অর্থাঙ্থ্যায়ী ইহা! রাষ্ট্রের চূড়াস্ত, অনন্ত এবং 
অগ্রতিহত ক্ষমতা এবং রাষ্ট্র ইহা অবাধে প্রয়োগ করিতে পারে। কিন্ত 
যদিও আইনের দিক হইতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা চূড়ান্ত এবং অসীম, 
রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ যে নিয়ন্ত্রিত করা যায় না তাহ। নহে। 
টা যা অধ্যাপক ডাইসির মতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার উপর 
ছুইপ্রকার নিয়ন্ত্রণ আছে, একটি বাহক এবং অপরটি 
আভ্যস্তরীণ। বাহিক নিয়ন্ত্রণ আসে আন্তর্জাতিক আইন অথবা অপর কোন 
বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত চুক্তির দিক হইতে। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার 
আত্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ হইতেছে এশ্বরিক বিধান, জনমত এবং শাসনতান্ত্রিক 
আইন। 
কিন্তু, চিন্তা করিলে দেখা যাঁয় যে কোন রাষ্্রেরই সার্বভৌম ক্ষমতা 
চূড়াত্তভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় না। আন্তর্জাতিক আইন এবং চুক্তি রাষ্ট্রের 
ণ সার্বভৌম ক্ষমতাকে আংশিক নিয়ন্ত্রণ করে সন্দেহ নাই। 
আত্তজ তিক যদি কোন রাষ্ট অপর কোন রাষ্ট্রের সহিত কোন সন্ধি 
আইন ওচুজি . অথবা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, তবে সেই সন্ধি এবং চুক্তির 
সর্ত ইহাকে পালন করিতে হয়। কিন্ত কোন রাষ্ট্ই আসন্তর্জাতিক আইন 
মানিয়া চলিতে বাধ্য নয়। আন্তর্জাতিক চুক্তি অথবা সন্ধি হইতে যে কোন 
রাষ্রী নিজের নাম যে কোন সময়ে বাতিল করিতে পারে। স্থৃত্রাং. 
আস্তর্জাতিক আইনের ছারা রাষ্ট্র শ্বেচ্ছায় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে। আত্তর্জার্তিক 
আইন পালন সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের সম্মতির উপর নির্ভর করে। তবে নিজের, 
স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই র্রাষট্র আস্তর্জাতিক আইন পালন 'করে। কিন্তু, 
এই আইনগুলি রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে, এই কথা বল! 
চলে না। 


৬২ আধুনিক রা ্রবিজ্ঞন 


রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার আভ্যন্তরীণ সীমার মধ্যে এশ্বরিক বিধান 
একটি। কিন্তু বর্তমান যুগে এশ্বরিকষ আইন, স্বভাবের নিয়ম এবং মানবতার 
দোহাই-_ইহাদের কোনটিই রাষ্্রের সার্বভৌম ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে 
পারে না। অনেক ক্ষেত্রেই বর্তমানকালে রাষ্ত্বীয আইন নীতিশান্ত্রের বিরোধী 
হয়,কিস্তু তাহাতে রাদ্ত্রীয় আইনের পরিবর্তন হয় না। 
দিন _.. রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিধান করাই রাষ্ট্রের প্রথম আইন এবং 
এই উদ্দেশ্যে রাষ্্রীয় আইন নীতির সংশ্রব বজিত হইতে পারে । (৩ 
«88025 016 60০ 50866 15 165 19012 280 [0 1221152 010০ 2190১ 4 
170056 102 21906 100181105.)” ইংলণ্ডে রাজা-সমেত-পার্লামেন্ট (1176- 
1-08111910660) যদি নীতিবিবজিত কোন আইন প্রণয়ন করে তবে 
ইংলগ্ডের আদালত সেই আইন কার্ধকরী করিতে বাধ্য। 
এশ্বরিক আইন যেমন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না, 
শাননতান্ত্িক আইনও (0070506561020581 1৪৬) সেই প্রকার রাষ্ট্রের 
সার্বভৌম ক্ষমতাঁকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না। শাসন- 
শাসনতান্ত্রিক আইন তান্ত্রিক আইন সরকারী ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। 
কিন্ত সরকারী ক্ষমতা এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা এক জিনিষ নহে । রাষ্ট্রের 
শাসনতান্ত্রিক আইন পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা আছে। 
জনমত যত শক্তিশালীই হোক ন1 কেন, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাকে 
নিয়ন্ত্রণ করিবার শক্তি ইহার নাই। জার্মানীতে হিটলার যখন শামনভার 
নিজের হাতে গ্রহণ করেন, তখন তিনি জনমতের প্রবল বিরোধিতা থাক 
সত্বেও আগেকার শাসনতন্ত্র বাতিল করিয়া নৃতন শাসনতন্ত্র চালু করেন। 
স্বতরাং দেখা যাইতেছে, আইনতঃ রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা সীমাবদ্ধ নহে। 
জনমতের চাপের বিরুদ্ধে রা্ট ষদি সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে, তবে রাষ্ট্রের 
ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত করা যায় না। তবে যতক্ষণ রাষ্টট জনমত, শাসনতান্ত্রিক 
আইন এবং আস্তর্জাতিক আইন মানিয়া চলে ততক্ষণ নিজের ইচ্ছায়ই রা 
ইহার সার্বভৌম ক্ষমতাকে কৃত্রিম উপায়ে নিয়ন্ত্রিত করে.। সম্প্রতি বহুত্ববাদীর' 
মনে করেন যে রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতা সসীম হওয়] প্রয়োজন । রাষ্ট্রের 
অভ্যন্তরে বিভিন্ন সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের, যেমন, বিশ্ববিষ্ভালয়, রাজনৈতিক দল 
অমিকসংঘ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, প্রভৃতির নিজ নিজ ক্ষেত্রে যথেষ্ট হ্বাধীনতা আছে 
এবং সেখানে রাষ্ীয় হস্তক্ষেপ থাকে না। এই সকল প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব 
স্বাধীনত। এবং ক্ষমতা রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাকে আংশিক সীমাবন্ধ করে। 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাতে রাষ্ট্রে সার্বভৌম ক্ষমত! স্ুপ্ন হয় ন7া। কারণ, 
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মি কলহের স্ষ্টি হয়, তবে তাছা মীমাংসা করিবার 


সার্বভৌমত্ব ৬৩ 


দায়িত্ব হইতেছে র্বাষ্রের । তাহা ছাড়া, রাষ্ট্রের'অভ্যন্তরে বিভিন্ন সংঘের যে 
সকল ক্রিয়াকলাপ থাকে, সেইগুলির মধ্য প্রকৃত সমন্বয় সাধন করার দায়িত্বও. 
ববাষ্ট্রের উপর । 

» সার্বভৌম ক্ষমতার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহার অবিভাজ্যতা 
(15015151911155), কিন্ত সাম্প্রতিককালে অছিশাসনবাবস্থা (551545690 
09071601165), দ্বি-রাই্ায়ত শাসন-ব্যবস্থা। (001১9023101) প্রভৃতি উতদ্তবের 
ফলে নার্বভৌমিকতার অবিভাজ্যতা সম্বন্ধে বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে । অছি- 
শাসন-ব্যবস্থায় একটি অনগ্রসর জাতি এক বা একাধিক উন্নত এবং সভ্য, 

জাতির তত্বাবধানে শাসিত হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে মনে 
সার্বভৌম রর সার্বভৌম শক্তি দুইটি ভিন্ন কর্তৃপক্ষ প্রয়ো 
তি হয় যে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ছ্‌ কর্তৃপক্ষ গ 
বিভা কি করেন। দ্বি-রাষ্্রায়ত্ত শাসন-ব্যবস্থায় একটি রাজোর 

শাসন কর্তৃপক্ষ হইতেছেন যুগপৎ দুইটি রাষ্ট্র। পূর্বে 
সদানের শাঁসনভার যুগপৎ মিশর ৪ও গ্রেট, ব্রিটেনের উপর ন্তন্ত ছিল। 
সেক্ষেত্রেও সার্বনৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করিত ছুইটি স্বতন্ত্র রাষ্্র। যুক্তরাস্্ীয় 
সরকারে সার্বভৌম ক্ষমতা কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ভাগাভাগি 
হয় বলিমা মনে হয়; বিশেষতঃ যদি রাজ্য সরকারগুলি যুক্তরাম্ত্ীয় ব্যবস্থায় 
শাসনতত্ত্রের গণ্ডতীর মধ্যে থাকিয়া অবাধভাবে নিজেদের ক্ষমতা প্রয়োগ 
করিতে পারে । 
কিন্তু অছিশানন-ব্যবস্থা এবং ছি-রাষ্টায়ত্ত শাসনব্যবস্থা! চিরকাল স্থায়ী হয় 
না। সামরিক ব্যবস্থ হিসাবেই এই প্রকার শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন কর] হয়। 
স্থতরাং সাময়িকভাবে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা অপর রাষ্থ কর্তৃক প্রয়োগ করা 
হয়। অছিশাসন-ব্যবস্থা অথব! দ্বি-রাষ্ট্রায়ত্র শাসনব্যবস্থার অধীনে কোন 
রাষ্ট্রকে আমর! পূর্ণ সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্র বলিতে পারি না। কেননা, 
ইহা তখনও পরাধীন থাকে । এক সংগে ছুইটি রাষ্ট্ই সেই ক্ষেত্রে সমানভাৰে 
সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারে না। যদি সার্বভৌম ক্ষমতার 
বিভাগ কর। হয়, তবে ইহার বিনাশ হয়। সার্বভৌম ক্ষমতার যদ্দি বিভাগ 
করা না হয়, অর্থাৎ রাষ্ট্রের হাতে ফি ইহা! বিনষ্ট না! হয়, তবে নিশ্চয়ই ইহ? 
একটি অথব! দুইটি রাষ্ট্র কর্তৃক মিলিতভাবে গঠিত একটি আইনসভা অথবা! 
শাসক-মগ্ডসী অথব]। অনুরূপ কোন উচ্চ কগমতাসম্প্প সংস্থার হাতে ন্তস্ত থাকে। 
দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট ব্যবস্থায় সরকারের ক্ষমতার ভাগ হয়, রাষ্ট্রের সার্বভৌম 
ক্ষমতার ভাগ হয় না। শুধু যে সমস্ত বিষয়গুলির উপর শাসনক্ষমত৷ প্রয়োগ 
হয়, সেই বিষক্বগুলিকে ভাগ করিয়। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির 
মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া! হয়। প্রত্যেক যুক্তরাষ্ট্রেই প্রতিরক্ষা, পররাস্রীয 


৬৪ ূ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


সম্পর্ক, অর্থসংক্রান্ত ব্যবস্থ। প্রভৃতি প্রয়োজনীয় এবং রাষ্ট্রের সামগ্রিক" 
স্বার্থের সচিত. সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের 
হাতে থাকে। স্ৃতরাং যুক্তরাষ্ট্রে সার্বভৌম ক্ষমতার বিভাগ 
হয় বলা ঠিক নয়। সার্বভৌম ক্ষমতা সর্বদাই অবিভাজ্য। 
ইহাকে ভাগ করিলে ইহার বিনাশ হয়।, 


সার্বভৌম ক্ষমতা 
সর্বদাই অবিভন্ত 


সার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থান (10০20109200 ১০৬:21£1)0গ ) £ 
. রাষ্ট্রের মধ্যে সার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থান সহজে নির্ধারণ করা যায় না। 
বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিদ্‌ সার্মভৌম ক্ষমতার অবস্থিতি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ 
প্রচার করিয়াছেন। প্রথমতঃ, কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গণ-সার্বভৌমত্ 
অথব| সর্বজনীন সার্বভৌমত্বের (0100191: 5০%০1:21£15 ) মতবাদ গ্রচার 
করিয়াছেন। - কিন্তু, জনগণের মধ্যে শুধু একটি নির্দিষ্ট অংশ নির্বাচক মণ্ডলীর 
অন্তভূরক্ত হওয়ায় রাষ্ট্রের ক্রিপাকলাপ আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে । 
কার্ধক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে (বিশেষতঃ রাষ্ট্রের সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে ) 
দাড়াইয়া জনগণ.কখনই অবাধে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে না। 

দ্বিতীয়তঃ, কোন কোন লেখক বলেন, ষে কর্তৃপক্ষ শাসনতন্ত্র পরিবর্তন 
এবং সংশোধন করিবার অধিকারী সেই কর্তৃপক্ষকেই আমরণ সার্বভৌম বলিতে 
পারি। এই'মতবাদ অন্ন্যায়ী ইংলণ্ডে রাজা-সমেত-পার্লামেণ্ট ( চুয়েয৫-00- 
81118177676) সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী । কারণ, ইহ! সাধারণ আইন 
প্রণয়ন পদ্ধতি অন্ত্যায়ী শালনতন্ত্রের পরিবর্তন অথবা সংশোধন করিতে পারে । 
কিন্তু আমেরিকায় কংগ্রেস অথব! রাজ্য আইনসভাগুলি এককভাবে শাসন- 
তন্ত্রের পরিবর্তন অথবা সংশোধন করিতে পারে না। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
শাসনতত্্ খুব অনমনীয় (11819 )। সেইদেশে শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের জন্ত 

ংগ্রেসের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য অথবা রাজা-আইনসভাগুলির দুই-তৃতীয়াংশ 

সংখ্যার দাবীতে আহত একটি বিশেষ সভ। (০07৮6776100) ) কর্তৃক সমধিত 
প্রস্তাব রাজ্য-আইনসভাগুলির তিন-চতুর্থাংশ অথবা আহত বিশেষ সভার 
তিন-চতুর্থাংশের সম্মতি লাভ করিলে কাধকরা হয়। 

এই পদ্ধতি খুবই জটিল । কংগ্রেমের ছই-তৃতীয়াংশের সম্মতি থাকিরেই 
চলিবে না, রাজ্য-আইনসভাগুলিরও অন্ততঃ তিন-চতুর্থাংশের সম্মতি থাকা 
চা। আবার যদি রাজ্য-আইলসভাগুলির দুই-তৃতীয়াংশ কোন বিশেষ 
সভা আহ্বান করে, তবে €সই বিশেষ সভার ও তিন-চতুর্থাংশেরও সম্মতি থাকা 
চাই। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাষ্্ৰীয সরকার এবং রাজ্য-সরকারগুলি শাসদ- 
তন্ত্রের গণ্ভীর মধ্যে খাকিয়া নি নিজ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ হ্বাধীন। কিন্ধু এইজন্ঠ 


সার্বভৌমত্ব ৬? 


এখানে সার্বভৌম ক্ষমতার বণ্টন কর! হয় নাই,--বণ্টন করা হইয়াছে সরকারী 
ক্ষমতার। যুক্তরাষ্ট্রে সার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থান এককভাবে কোন আইন- 
সভায় নয়। এইজন্য বল! হয়, মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে শামনতন্ত্রই সার্বভৌম। শাসন- 
তন্ত্রের পরিবর্তন কিভাবে হইবে তাহ শাসন তন্ত্রেই বলিয়। দেওয়! হুইয়াছে। 

তৃতীয়তঃ, অধ্যাপক গেটেলের (366৮1) মতে রাষ্রের মধ্যে অবস্থিত 
বিভিন্ন আইন প্রণয়নকারী সংসদের মধ্যেই সার্বভৌমত্ব অবস্থান করে। 
আইনসভ1 বলিতে তিনি কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক এবং স্থানীয় আইন-প্রণয়নকারী 
সংসদের কথা ধরিয়া লইয়াছেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে অনেক ক্ষেত্রে 
বিচার বিভাগও আইনের নৃতন ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া নূতন আইন সৃষ্টি 
করিতে পারে। শাসন-বিভাগও অনেক ক্ষেত্রে আইনের স্য্টি করিতে পারে। 
হ্ইজারল্যাণ্ডে জনসাধারণ গণভোট, গণনির্দেশাধিক1র প্রভৃতি উপায়ের 
সাহায্যে আইন প্রণয়নে অংশ গ্রহণ করে। ম্বতরাং গেটেলের মতে 
দেশের সমুদয় আইনসভা, শাসনবিভাগঞ বিচারবিভাগ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে 
জনগণ হইল সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী । কিন্তু অধ্যাপক গেটেলের এই 
যুক্তি আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। কেননা, শাসনবিভাগ,.বিচারবিভাগ, 
অথবা আইনসভা 'সরকারের বিভিন্ন অংশ মাত্র । রাষ্ট্রের কোন অংশ অর্থাৎ, 
সরকার, এই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারে না। রাষ্ট্রই একমাত্র 
সার্বভৌম ক্ষমতার শধিকারী। ন্থৃতরাং সার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থান এক মান 
রাষ্ট্রের মধ্যেই, ইহা একটি অবিভাজ্য, অনন্ত এবং চূড়ান্ত ক্ষমত1। 


সংক্ষিগুসান্ 
১। জার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য 


সার্বভৌমত্ব হইতেছে রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান ইচ্ছা এবং এই ইচ্ছা অঙ্যায়ী রাষ্ট্র 
প্রত্যেক গ্রজা ও ইহাদের সকল প্রকার প্রতিষ্ঠানের উপর মৌলিক, চূড়াস্ত 
এবং অসীম ক্ষমতা ভোগ করিতে পারে। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা হইতেছে 
মৌলিক (0:182091), অনিয়ন্ত্রিত ও চূড়ান্ত (8901006), অসীম (01717001660) 
অবিভাজয (85015151516), অনন্য (63:০18516), স্থায়ী (6:702)600 
হস্তান্তরের অযোগ্য (42591169616) এবং সর্বজনীন (511-0052015176175156)। 
ইছার একটি আইনান্ুমোদিত স্বত্ব (17995071001) আছে। 


২। সার্বভৌমত্বের বিভিন্ন ক্প-_ 
সার্ধভৌমত্ব আইনসংগত (0০ 706) সার্বভৌম এবং বাস্তব (1) 8০৮০) 
সার্বভৌম ' হইতে 'পারে। জবার নামমাআ (15515) সাবভৌম এবং 


৬৬ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


নিয়মতান্ত্রিক (0072506860021) সার্বভৌম, এই ছুই প্রকার সার্বভৌম 
আমর দেখিতে পাই । কিন্তু সার্বভৌমত্বের তিনটি শ্রেণী-বিভাগ বিশেষভাবে 
প্রণিধানযোগ্য । মেইগুলি হইতেছে, আইনগত সার্ঘভৌমত্ব 0০891 
90৫1:2112:5), রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ত (6০011005581 ১০৮৪:1৫০৮) এবং 
গণ-শার্বভৌমত্ব (00012: 9০0৮2161565) | “সামাজিক চুক্তি" মতবাদের 
লেখকদের মধ্যে হবস্্‌ আইনগত সার্বভৌমত্ব, লক্‌ রাঁজনৈতিক সার্বভৌমত্ব 
এবং রুশে। গণ-দার্বভৌমত্ব প্রচার করিয়াছিলেন । 


৩। অঞ্টিনের মতবাদ--ইহার সমালোচনা! এবং বন্ুত্ববাদ-_ 


অস্টিনের মতে সার্বভৌম হইবেন একটি নির্দিষ্ট মানবীয় কর্তৃপক্ষ এবং এই 
নির্দিই মানবীয় কতৃর্পক্ষ সমাজের উর্ধতন কতৃপক্ষ হিসাবে থাকিবেন। 
সমাজের অধিকাংশ লোকের ম্বভাবজাত আঙ্ছগত্য যদি সার্বভৌম প্রাঞ্ধ হন, 
তবেই যথেষ্ট। লার্বভৌমের আদেশই. আইন বলিয়া গৃহীত হইবে, এবং 
সাহার ক্ষমত1 অসীম, অনন্য ও অবিভাজ্য। 

অস্টিনের মতবাদের বিপক্ষে প্রধান সমালোঁচন1 হইতেছে এই যে,_-ইহ' 
গণতন্ত্রের বিরোধী এবং এই মতবাদে গণ-সার্বভৌমত্ব, রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব 
ও আইন প্রণয়নে প্রথাগত বিধান অথবা! জনমতের ভূমিক] হ্বীকৃত হয় নাই। 
এই ক্ষেত্রে বন্থত্ববাদীর1 অভিযোগ করিয়া! বলেনযে অস্টিনের মতবাদ সার্বভৌমকে 
ম্বেচ্ছাচারীতে পরিণত করে; রাষ্ট্রের ভিতরে বিভিন্ন সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের যে 
নিজ নিজ ক্ষেত্রে কিছু না কিছু সার্বভৌম ক্ষমতা আছে অস্টিন তাহ! ত্বীকার 
করেন নাই। বনৃত্ববাদীর বলেন ষে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা চূড়ান্ত অথবা 
অনন্য নয়। সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলি নিজ নিজ কারক্ষেত্রে সম্পূর্ণ 
্বাধীন। কিন্তু সার্বভৌম ক্ষমতার বন্ুত্ববাদও সম্পূর্ণভাবে সত্য নয়। বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইলেও রাষ্ট্রের একটি বিশেষ দায়িত্ব 
আছে এবং তাহা হইতেছে বিভিন্ন গ্রতিষ্ঠানের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সম্বয় 
আনা। বহুত্ববাদের শ্রেষ্ঠ অবদান হইল ইছ] রাষ্ট্রকে শ্বৈরতন্ত্র হইতে গণতন্ত্রে 
উন্নীত করিয়াছে। 


৪1 সার্বভৌম ক্ষমভার সীমা_ 

সার্বভৌম ক্ষমতা আইনের দিক হইতে চুড়াস্ত ও অসীম হইলেও ইহার 
দুই প্রকার সীমা আছে; একটি হইতেছে বাহক (6321581) এবং অপরটি 
হইতেছে আভ্যন্তরীণ (27620581) | সার্বভৌমের বাহ্িক নিয়ন্ত্রণ আসে 
আস্তর্জাতিক আইন অথবা অপরকোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত চুক্তির দিক 
ছইতে এবং আভ্যন্তরীণ নিয়ঙজণ-আসে প্রশ্বরিক বিধান, জনমত, : এবং 


নার্বভৌমত্ব ৬৭ 


শ্াসনতাস্ত্রি আইন হইতে । কিন্ত, এই সীমাগুলি বাস্তবে কার্করী হইলেও 
ইহা বলা চলে যে তত্বের দিক হইতে রাষ্ট্রের সার্বভৌমশক্তি এই নিয়মগ্ডলি 
মানিয়া চলিতে বাধা নহেন। কিন্ত যতই গণতন্ত্রের প্রসার হইতেছে ততই 
জনগণের সাধারণ ইচ্ছ! রাষ্্রের সার্বভৌম শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে 
অথব সার্বভৌম শক্তিকে প্রকাশ করিতেছে। আন্তর্জাতিক আইন 
প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে কিন! সেই বিষয়ে সন্দেহ 
আছে। কারণ, আস্তর্জাতিক আইন কি পরিমাণে অনুসরণ করিতে হইবে 
তাহ] তত্বের দিক হইতে সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তবে 
আস্তর্জাতিক আইনের অন্থমোদনের পিছনে থাকে আন্তর্জাতিক জনমত এবং 
কোন রাষ্টই আস্তর্জীতিক জনমতকে উপেক্ষা করিয়া আস্তর্জতিক রা'জনীতি- 
ক্ষেত্রে নিজেকে ছুবিপাঁকে জড়াইতে চাহে না । সেই দিক হইতে বিবেচনা 
করিলে আন্তর্জাতিক আইন রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তিকে কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত 
করে। 


৫। সার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থান__ ৃ 

রাষ্ট্রের মধ্যে সার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থান সহজে নির্ধারণ করা যায় না। 
অনেকে সর্বজনীন সার্বভৌমত্বের মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু, জনগণের 
মধ্যে শুধু একটি নিরিষ্ট অংশ নির্বাচকমগ্ডলীর অন্ততূক্তি হওয়ায় রাষ্ট্রের ক্রিয়া- 
কলাপ তাহার! আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে, সম্পূর্ণভাবে তাহাদের 
হাতে সার্ব,ভীম ক্ষমতা ন্যন্ত আছে বলা যায় না। আবার, অনেকের মতে, 
যে কর্তৃপক্ষ শাসনতন্ত্র সংশোধন করিবার অধিকারী গেই কর্তৃপক্ষকে আমরা 
সার্বভৌম বলিতে পারি। এই মতবাদ অন্্যায়ী ইংলগ্ডের রাজা-সমেত- 
পালণমেণ্ট (105-10-5211190790) সার্ভৌম ক্ষমতার অধিকারী । 
অধ্যাপক গেটেলের মতে রাষ্ট্রের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন আইন প্রণয়নকারী 
সংসদের মধ্যেই সার্বভৌমত্ব অবস্থান করে । 
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শপ সপ শা 


পঞ্চম অধ্যায় আইন 
(1৪৬) 
আইনের সজ্জা (16010161015 0612৮) 

সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে অলোচন! করিলে শ্বভাবতঃই আইনের প্র উঠে। 
কারণ আইনের মাধামেই রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব প্রকাশিত হয় । 

“আইন” শবটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়, সমাজ-জীবনে মানুষ সাঙ্গাজিক 
আইন (5০9০15] [.৫৬) মানিয়! চলে, অথবা সভ্য জীবন-যাপনের জন্ত মানুষকে 
নৈতিক আইন (1091 1[.9%) পালন করিতে হয়। কিন্ধু, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে 
আইনের সংজ্ঞা এবং প্রকৃতি সম্পূর্ণ পৃথক । 

আইন সম্বন্ধে অনেকগুলি সংজ্ঞ! গ্রচলিত আছে। অস্টিনের মতে আইন 
হইতেছে সার্ভৌমের আদেশ । অর্থাৎ, আইনের একমাত্র উৎন সার্বভৌম 
চিন শক্তি । রা শক্তি হইতেছে একটি উচ্চস্তরের 
টিন মানবীয় কর্তৃপক্ষ” (21060100010816 [)0হ2াও 

92191:101”)1। জনসাধারণকে এই সার্বভৌমের 
আদেশকেই আইন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু, এতিহাসিক মতবাদের 
সমর্থকগণের মতে অন্টিনের দেওয়। সংজ্ঞ। গ্রহণযোগ্য নয়। প্রত্যেক দেশেই 
প্রচলিত প্রথা (০07৮2001078 ০৫. 1:21610123) এবং বিচারালয়ের সিদ্ধাস্ত 
হইতে কিছু না কিছু আইনের স্থষ্টি হয়। অস্টিনের সংজ্ঞাহনযায়ী সেইগুলিকে 
উপেক্ষা করা হয়। পরবর্তীকালে অস্টিনের সমর্থকগণ অস্টিনের প্রদত্ত 

ংজ্ঞার কিছু পরিবর্তন করেন। তাহাদের মতে আইন হইতেছে সমাজে 
প্রচলিত চিস্তাধারা ও অভ্যাসের সেই অংশ, যে অংশ কতিপয় নির্দি্ট নিয়মের 
মাধ্যমে জনগণ কর্তৃক স্বীকৃত হয় এবং যে নিয়মগুলি শাসন-কর্তৃপক্ষ তাহাদের 
সার্বভৌম ক্ষমত! এবং প্রভাব দ্বার কার্ষকরী করেন । 

(2 15 008 00100 0 005 55020119560 009951) 
৪10 18016 1১101) 17995 5817060 1501506 21800100091 765০04- 
131010]0 11 006 5158196 0£ 01016010010125 108.01560 0% 616 800100121 
90 190৮6] 06 £0৮6100106100,”- ৬৬ 1150) 

অধ্যাপক হল্যাণ্ডের (979. 1য011957) মতে আইন হইল মাছুষের 
বহিজাঁবনের কাজের একটি সাধারণ নিয়ম যাহ একটি রাষ্রনৈতিক সংস্থার 
সার্বভৌম ক্ষমতার সাহায্যে বলবৎ হয় (৮.2 15 ৪ 70091161591 101০ ০0: 


৭5 আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


৮0617581 2060101 09:০5 05 ও, 50521:916 00116০8] 81100701105) 
উড়ো উইলসনের মতে আইন কোন ব্জির সৃষ্টি নহে, ইহা! সমাজের বিশেষ 
প্রয়োজন, বিশেষ স্থযোগ অথবা বিশেষ দুর্দশার হষ্ি। (2 15 072 
০1:62:00) 00 01 1701৮100981) 006 01 50০0181 16205) €)০ 50০18] 
00100100010155, 505018] 001:115 0£ 17015010681059 06 0১6 ০0221000- 
[1065,৮--৬1150) 


আইনের প্রকৃতি (৪6৪16 ০ 7.৮) 


আইনের সংজ্ঞ! হইতে বুঝা যায় ঘে আইন হইতেছে একটি অথব। কতিপয় 
নিয়ম যাহা শুধু মান্থষের বহিজর্শবনকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং যাহা রাষ্ট্রের 
সার্বভৌম শক্তির দ্বার? কার্যকরী হয়। 
উড়ো উইলননের মতে আইন হইতেছে মানুষের চিস্তাধারার দর্পণ স্বরূপ । 
ইহা! একটি সক্রিয় শক্তি যাহা শারীরিক এবং নৈতিক শক্তির মাধ্যমে বলবৎ 
হয়। (2 15 2. 100101: 0% ০0780600100. [015 213 2০0৮০ 101০9 
13101 1385 £06 2. 70175951081] 2190 21 200108] 
রবি 0০01019151019.”) মানুষের পরিবর্তনশীল চিস্তাধার 
মানষেরই হৃষ্ট আইনের মধ্যে রূপ পায়। কোন দেশের 
বিভিন্ন আইন' পর্যালোচনা! করিলে আমর সেই দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, 
সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন বিশিঈতার পরিচয়. পাই । 
আইনের প্রকৃতি আলোচনা করিলে আমরা ইহার দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য 
দেখিতে পাই। একটি হইতেছে ইহার সর্বজনীন রূপ (06321581105) | আইন 
সমাজের প্রত্যেকের প্রতিই সমভাবে প্রযোজ্য। ধাহারা আইন প্রণয়ন 
করেন, তাহারাও বর্তমানকালে আইনের হাত হইতে রেহাই পান ন|। 
ধনী-নির্ধন, বড়-ছোট, সকলেই সমানভাবে আইনের অধীন। দ্বিতীয়তঃ, 
আইনের একটি বাধ্যবাধকতা আছে। অর্থাৎ লোকে আইন পালন করিতে 
বাধা হয়। ইহার ছুইটি কারণ আছে। প্রথমটি হইতেছে, কেহ যদি আইন 
পালন না করে তবে রাষ্ট্র তাহাকে শান্তি দ্রিবে। ইহা! হইতেছে- শারীরিক 
বাধ্যতা (917551581 ০০7015102) | তাহ। ছাড়া, কেহ কেহ ৫নতিক বু্ধ- 
প্রণোদিত হুইয়া আইন পালন করে। ইহা হইতেছে আইনের নৈর্তিক 
বাধ্যতা (201০5] ০9208151010) কিন্তু ঘখন মানুষ আইন অমান্ত করিয়া 
ন্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দেয় এবং অপরের ,শ্থাধীনতা খর্ব করে, তখনই রাষ্ট্র শত্তি- 
প্রয়োগ করিতে বাধ্য হয়। সামাজিক আইন (5০০191 7,25৪) এবং বাঁজ- 
নৈতিক আইনের (6০17:1০91 [.5ত9) কতিপয় সাদৃশ্য আছে'।ন্ধ রাজনৈতিক 


আইন ৭১ 


আইন যতট] জোর করিয়া কার্ধকরী কর! যায়, সামাজিক আইন কার্যকরী 
করিবার জন্য ঠিক সেই পরিমাণ জোর করিতে হয় না। রিভিম্ন সংঘের 
আইন সেই পরিমাণেই কাধকরী হয় যে পবিমাণে জনসাধারণ তাহ! গ্রহণ 
করিতে প্রস্তৃত থাকে ; যদি জনসাধারণ তাহ। গ্রহণ না! করে, তবে তাহাদের 
সংশ্লিষ্ট সংঘগুলির সদশ্যপদ ছাড়িতে হয়। সেইজন্য ম্যাক আইভার 
(০ 7৮21) বলেন, £7716 12 0: 0186 9086. 21019১ 1 2. 06100910860 
01 8080০20. 509016১ 15 009610০16১7, 


আইনের অন্ুুমোদব (58106101006 ],9- (30001505 01 201160621 
00115961017) 


আইনের অনুমোদনের ভিত্তি সম্বন্ধে বিভিন্নযুগে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন 
মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। “রাষ্ট্র ঈশ্বরের স্যষ্টি” এই মতবাদে ধাহারা 
বিশ্বাস করিতেন তাহাদের মতে আইনের অনুমোদনের ভিত্তি ছিল এশ্বরিক 
বিধান । অর্থাৎ, যেহেতু রাজা আইন প্রয়োগ করেন এবং যেহেতু রাজ! 
ঈশ্বরের প্রতিনিধি, সেইজন্য আইন পালন করিতেই হইবে, ইহাই ছিল 
তাহার্দের অভিমত। কিন্তু, বর্তমানে সেই মতবাদ গৃহীত হয় না। কান্ট, 
হেগেল, প্রমুখ আদর্শবাদীদের মতে আইনের অন্থমোদনের ভিত্তি ছিল 
সর্বময় কর্তৃত্ব। যেহেতু রাষ্ট্র সর্বশক্তিমান, সেইজন্য রাষ্ত্রীয আইন সর্বাবস্থায় 
পালন করিতে হইবে, এই ছিল তাহাদের অভিমত। কিন্তু, এই যুক্তিটিও 
বর্তমানে গৃহীত হয় না। ধাহার! সামাজিক চুক্তি মতবাদে, বিশেষতঃ, লক্‌ 
ও রুশোর মতবাদে বিশ্বাসী, তাহাদের মতে আইন পালন করিতে হইবে এই জন্ত 
যে ধাহারা আইন প্রণয়ন করেন এবং প্রয়োগ করেন, তাহারা জনগণের 
নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং তাহারা চুক্তি অনুযায়ী জনগণের স্বার্থকেই আইনের 
মধ্যে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্ত, এই মতবাদও সম্পূর্ণভাবে আইনের 
অনুমোদন কিভাবে হইবে তাহা বুঝাইতে পারে না। অস্টিনের মতে 
আইনের অন্থমোদন সার্বভৌমের আদেশের মধ্যেই নিহিত থাকে । কারণ, 
সার্বভৌমের আদেশই হইতেছে আইন। কিন্তু বন্থত্ববাদীরা! (চ151195) 
আইনের অশ্নমোদন সম্পর্কে এই মতবাদ গ্রহণ করেন না । 

আধুনিক লেখকদের মতে আইন হইতেছে মা্গষের বহিজাবন নিয়ন্ত্রণের 
কতিপয় নিয়ম যাহ জনসাধারণের সম্মতির উপর গ্রতিষ্ঠিত। জনসাধারণের 
সম্মতিই প্রকৃতপক্ষে আইনের কাধকারিতার ভিত্তি। অধ্যাপক লাস্কির মতে 
আইন কার্ধকরী চাহিদার উপর ভিত্তিশীল। যাহারা রাজনৈতিক শক্তির 
কেন্দ্রস্থলে নিজেদের ইচ্ছা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে, আইন্ন তাহাদের ইচ্ছান্সু- 


গ২ আধুনিক রাষ্্রবিজান 


যায়ীই গঠিত হয়। (1.০89] 20050050565 275 ৪ £0506101 0 | 
89০00%6 062108110.7171065 111 00165790180 €০ 0) 0651125 ০0: 
05056 %170 [07 1১0৬7 10 108159 00611 15165 ০16 20 05০ ০01206 
0£ 0110109] 00৬7:.-[48503) বর্তমানকালে জনগণের কার্ধকরী চাহিদা 
্বাষ্ট্রের ভিতর অর্থনৈতিক শক্তির বণ্টনের উপর নির্ভর করে। রাষ্ট্রের আইন 
জনগণের যে ইচ্ছা নিজেকে কার্যকরী করিতে জানে, সেই ইচ্ছাকে বাস্তবে 
স্বপদেয়। (ু.2 8009825 85 00০ 16815080018 0৫ 086 11] 1 
55001665 71810) 195 1002) 100৬৮ 00 1079] 10516 27০০৮1৮০. 
--[,8915)। জনগণ কর্তৃক আইন পালন কর? অথবা না করা আইনের প্ররূতি 
সম্বন্ধে তাহাদের ধারণার উপর নির্ভর করে। আইনের প্রতি আহঙ্বগত্য 
বর্তমানকালের লেখকদের মতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার উপর নির্ভর করে 
না। রাষ্ট্র সার্বভৌম শক্তির ধারক মাত্র। জনদাধারণ কর্তৃক রাষ্ট্রকে এই 
ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে । এখানে আমর আষ্টনের মতবাদের সমর্থকগণ 
এবং এতিহাসিক মতবাদের সমর্থকগণের মধ্যে আইনের উৎস সম্বন্ধে ধারণার 
পার্থক্য দেখাইতে পারি । এঁতিহাসিক মতবাদের সমর্থকগণের মতে আইনের 
উৎস বলিতে বুঝায় সেই উপায়, যাহার সাহায্যে মাস্ষের বহিজশীবনের নিয়ন্ত্রক 
নিয়মগুলি প্রণীত হয় অথবা সেই কর্তৃপক্ষ ধাহারা এই নিয়মগ্ডলি প্রণয়ন 
করেন। কিন্তু, অস্টনের অন্নগামীদের মতে আইনের উৎস হইতেছে সেই 
কর্তৃপক্ষ ধাহার! এই পিয়মগুলিকে আইন হিসাবে কার্ধকরী হইবার মত শক্তি- 
সম্পন্ন করেন। ূ 

কিন্তু প্রকতপক্ষে আইনের পিছনে জনগণের সম্মতির (582)0007) ভিত্তি 
খু'ঁজিতে হইলে আমাদিগকে শুধু রাষ্ট্রের শক্তি প্রয়োগের কথা চিন্তা করিলে 
চলিবে না। অধ্যাপক লাঙ্ষির মতে রাক্ট্রীম ক্ষমতা ছাড়াও অন্টান্ত কারণে 
রাষ্ট্রের আইনকে নিজের সার্থকতা প্রমাণ করিতে হইবে। রাষ্ট সম্বন্ধে 
রাষ্ট্রদর্শনের পক্ষে উপযুক্ত কোন তত গ্রহণ করিবার পূর্বে আমাদের অনুসন্ধান 
করিতে হইবে. রাষ্ট্রের আইন কেন রচিত হইয়াছে, ইহার কি লক্ষ্য, অথবা 
কেন ইছা মনে করে যে এই লক্ষ্যগুলি আমাদেরও লক্ষ্য হওয়া উচিত। 
আইনের অনুমোদনের একটি ভিত্তি হইতেছে ইহ! পালন করিবার আইনগত 
বাধ্যবাধকতা। কিন্তু, তাহা অপেক্ষাও বড় সর্ত হইতেছে ইহার জনগণের 
আশা ও আকাংখাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার ক্ষমতা। 

রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অনেক শক্তি অনেকতাবে কাজ করে। কাহারও 
ব্যক্তিগত অনেক স্বার্থ থাকিতে পারে, অথবা যৌথভাবে হয়ত বিভিন্ন 

ংগঠনের বিভিন্ন স্বার্থ থাকিতে পারে। এইসব স্বার্থ যে সর্দাই একপ্রকার 


আইন শত 


হয়, তাহা নহে,ইহার] কোনও সময়ে পরম্পরের প্রতিযোগী, আবার 
কোনও সময় পরস্পরের সহযোগী । সুতরাং রাইট যাঁদ কখন৪ এই ইচ্ছ' 
করে যে জনসাধারণ রাষ্ট্রের আইনের প্রতি স্বভাবজাত আন্গত্য প্রকাশ 
করিবে তবে ইহাকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন ইহ সর্বাধিক পরিমাণে 
সমাজের বিভিন্ন চাহিদ। মিটাইতে পারে । রাষ্টের আইন এবং সমাজের 
বিভিন্ন স্বার্থ এবং চাহিদার মধ্যে একটি সমতা আনিতে হইবে । নাগরিকদের 
জীবনের স্খ-স্থবিধার জন্য রাষ্ট্রের আইন কতট। কি করে তাহার উপরেই নি্র 
করে রাষ্ট্রীয় আইনের প্রতি জনসাধারণ কতট। আনুগত্য প্রকাশ করিবে। » 

উপরি-উক্ত মালোচনা হইতেই আমর! বুঝিতে পারি, আইনের অন্গমোদন 
সম্বন্ধে ধারণার অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বর্তমানের আইন হইতেছে 
সমাজের সাধারণ ইচ্ছার (22001:8]1 *11]) 'একটি বাস্তব বূপ। সরকারকে 
আইনের প্রতি জনগণের আনুগত্য আদায়ের জন্য শক্তি প্রয়োগ না করিলেও 
চলে যদি সেই আইন জনসাধারপ্ণের আশা-আকাংখাগুলি বাস্তবে রূপায়িত 
হইবার পথে প্রতিবন্ধক না হইয়! সহযোগী হয়। সেইক্ষেত্রে জনগণ ন্বতঃপ্রবৃত্ত 
হইয়াই আইনের প্রতি আনুগত্য প্রকীশ করে। কারণ,*আইন সেখানে 
তাহাদের ম্বাধীনত] বজায় রাখিবার পক্ষে সহায়ক হয়। রাষ্ট্রের আইন 
ছাড়াও প্রচলিত প্রথা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে থাকিতে পারে যেগুলিকে আইনের 
.মর্ধাদা আমরা প্রদান করি। যেমন, ইংলগ্ডে আমর বিভিন্ন প্রচলিত নিয়ম 
(০০172100153) দেখিতে পাই । সেইগুলি অনুমোদনের (921506102) প্রধান 
ভিত্তি হইল জনমতের প্রভাব । তাহ! ছাড়া, এই প্রচলিত নিয়মগুলি মানিয়া 
না চলিলে শাসনকার্ধে বিশৃংখলার হ্যা হয়। জনমতই হুইল আইন 
অনুমোদনের প্রধান শক্তি । রাষ্ট্র ধদি জনমতকে স্বপক্ষে আনিতে পারে 
তবে আইনের কার্যকারিত1 সম্বন্ধে ইহা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে। রাষ্ট তখনই 
জনমতকে ম্বপক্ষে আনিতে পারে এবং আইনের প্রতি জনসাধারণের আনুগত্য 
লম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারে যখন ইহার উদ্দেশ্ের সহিত জনগণের স্বার্থের 
সংঘাত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। 

যে কোন রাষ্ট্রের আইন সার্থকতা অর্জন করে ইহা কোন্‌ উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
করিতে চাহে তাহা অনুযায়ী এবং আমাদিগকেও সেভাবেই আইন সন্বদ্ধে 
বিচার করিতে হইবে। 


আইনের উৎস (9০.:553 ০0£ 1.) 
রাষ্ট্ই যে সর্বদা আইনের হৃষ্টি করে, তাহা নহে । আইনের স্ষ্টি অনেক 
শক্তির মাধামে হইতে পারে; যেমন, সামাজিক প্রথা, ধর্ম, বিচারালদের 


৭৪ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


সিদ্ধান্ত, স্তায়পরতা, আইন্বিদ্গণের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা, আইন গ্রণয়ন, 
ইত্যাদি। 


১। প্রুথ! (0036020) £-_বিভিন্ন দেশে কতিপয় প্রথাগত বিধান আইনের 
স্থষ্টি করিয়াছে । এই প্রথাগুলি আইনগত সার্বভৌমের আদেশে ৃষ্ট হয় না। 
এমনকি আইনগত সার্বভৌমকেও এই প্রথাগত বিধানগুলি মানিয়। চলিতে 
হয়। রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত বিভিন্ন আইনের পরিপূরক হিসাবে এই প্রথাগত 
বিধানগুলিও আইনের মর্ধাদা লাভ করে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা ইংলগ্ডের 
কথা উল্লেখ করিতে পারি । ইংলগে প্রথাগত বিধান অন্্যায়ী মন্ত্রীনভাই 
দেশের শাসনকার্ধ পরিচালন] করে এবং রাজা শুধু নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা 
হিসাবে কাজ করেন । কিন্তু অনেক পূর্বে রাজাই দেশের প্ররত শাসক ছিলেন। 
প্রয়োজনের তাগিদেই এই প্রথা গড়িয়া উঠিয়াছে যে রাজাকে নিয়মতান্ত্রিক 
শাসনকর্ত। হিসাবে কাজ করিতে হইবে ।« দেশে যদি লিখিত এবং অনমনীয় 
শাসনতন্ত্র থাকে, তবুও প্রথাগত বিধান গড়িয়া উঠিতে পারে । আমেরিকার 
শাসনতন্ত্রে মন্ত্রীসভার কোন উল্লেখ নাই। অথচ প্রথাগত বিধানের ফলে 
আমেরিকায় একটি মন্ত্রীনভ। গড়িয়। উঠিয়াছে। শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নহে, 
সামাজিক ক্ষেত্রেও অনেক প্রথা আইনের মরধাদা প্রাপ্ত হয়। যদি জনমত এই 
সকল প্রথা বজায় রাখিবার পক্ষপাতী হয়, তবে রাষ্ট্র সেইগুলি উপেক্ষা করিতে 
পারে না। 

২। ধর্ম 0২6116100) £-_শুধু প্রচলিত প্রথাই নহে, ধর্মীয় অন্রশাসনও 
অনেক ক্ষেত্রে আইনের উৎস হিসাবে বিবেচিত হইয়াছে । সমাজ-জীবনে 
শৃংখল। আন্য়নে ধমীঁর অন্থশানন গুলির বরাবরই একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে ॥ 
পুরাকাল হইতেই ধর্মীয় অনুশাসন মানুষের সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রিত করিয়। 
আমিতেছে। বর্তমানকালেও আমরা ইহার প্রভাব দেখিতে পাই । ভারতে 
উত্তরাধিকার আইন (38055295101 4) প্রণয়নে ধর্মীয় অনুশাসন অনুসরণ 
কর! হইয়াছে । হিন্দু এবং মুসলমান সমাজের জন্য সেক্ষেত্রে পৃথক পৃথক 
আইন ধর্মীয় অন্থুশাসনের প্রভাব স্থচিত করে। 

৩। বিচারালমের সিদ্ধান্ত (01091526102; 0::10010121 10621 
1605000) £-মাদালতে বিচারকগণের সিদ্ধান্ত অথবা আইন সম্পফ্ষিত 
ব্যাখা। অনেক সময়ে নৃতন আইনের ্থষ্টি করে। যখন কোনও আইনের সুস্পষ্ট 
ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর হয় না অথবা কোনও আইনের গ্রকৃত অর্থ পরিষার হয় 
না, তখন বিচারকগণ সেই আইন সম্বন্ধে নিজেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে 
পারেন অথবা নৃতনভাবে সেই আইনের ব্যাখ্যা করিতে পারেন। কোন 
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বিচারকের গৃহীত সিদ্ধান্ত অথবাব্যাখ্যা যদি অপর বিচারকগণ অনুসরণ করেন, 
তবে সেই সিদ্ধান্ত অথব। ব্যাখ্য। নূতন আইনে পরিণত হয়। 

৪। ন্যায়বিচার (8:9:65) £--শুধু আইনের ব্যাখ্য! প্রদান করাই নহে, 
বিচারকগণ অনেকক্ষেত্রে ন্যায়ের (]55:1০6) খাতিরে নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি 
অন্যায়ীও কোন আইন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন। রাষ্ট্রের 
আইন হে সর্বদাই ন্যা়সংগত হয়, তাহা নহে, অনেক ক্ষেত্রেই ইহার মধ্যে 
স্যায়পরতার অভাব থাকিতে পারে । সেক্ষেত্রে বিচারকগণ নিজেদের বিবেক- 
বুদ্ধি অনুযায়ী কোনও আইন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন। ৃ 


৫। আইনবিদ্গণের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা (9০6:08০ 
0150035107) £-অনেক সময় আইনবিদ্গণের মিলিতভাবে বিজ্ঞানসম্মত 
আলোচনার সাহায্যেও কোন আইনের নৃতন ব্যাখ্যা হইতে পারে এবং সেই 
ব্যাখ্যা যদি আদালত কর্তৃক গৃহীত হয়, তবেই ইহা আইনে পরিণত হইতে 
পাঁরে। প্রাচীনকালেও সর্বজন-শ্বীকৃত পণ্ডিতদের বিজ্ঞানসম্মত আলোচন। 
আইনের মর্ধাদ1 লাভ করিত। প্রসংগক্রমে আমরা মন্থ-সংহিতা, পরাশর- 
সংহিত', ভৃগু-সংহিতা প্রভৃতির উল্লেখ করিতে পারি । 

৬। আইনসভা ([.9৮-00910176 0০90) £-বর্তমানকালে আইনের 
সর্ধপ্রধান উত্স হুইল আইনসভা । গণতান্ত্রিক দেশে জনসাধারগের সম্মিলিত 
ইচ্ছা আইনের মাধ্যমে রূপ পায়। যেহেতু আইনসভা-প্রণীত আইন 
সার্বভৌম কর্তৃক কার্ধকরী হয়, আইনসভাই বর্তমানে আইনের সর্বপ্রধান উৎম 
বলিয়। বিবেচিত হুয়। তবে আইন প্রণয়ন করিবার সময় আইননভা প্রচলিত 
প্রথা, ন্যায়বিচার, ধর্মীয় মতবাদ ইত্যাদি উপেক্ষা করিতে পারে না। 

ওপেনহিম্‌ (0062)০10) মনে করেন, আইনের মাত্র একটিই উৎস 
আছে, তাহ হইতেছে সমাজের সাধারণ সম্মতি । জনগণের সাধারণ সম্মতিই 
বিভিন্নভাবে প্রথা, আচার-ব্যবহার, ন্যায়পরতা, ধর্মী মতামত প্রভৃতির 
মাধ্যম্যে গ্রকাশিত হয়। 

বিভিন্ন ধরনের আইন (11661:17 (5025 ০ 194) $--আমরা' 
বিভিন্নভাবে আইনের শ্রেণীবিভাগ করিতে পারি। প্রথমতঃ, আমাদের 
দেখিতে হইবে কোন্‌ উত্স হইতে আইন প্রণীত হইয়াছে । দ্বিতীয়তঃ, আইনটি 
সরকারী অথব। ব্যক্তিগত কিন। তাহাও আমাদের. বিবেচনা করিতে হইবে। 
নাগরিকদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক ভাবে যে সকল অধিকার আছে তাহার 
বর্ণনা এবং নিয়ন্ত্রণের জন্ত যে আইন প্রণীত হয় তাহাকে আমরা ব্যক্তিগত 
আইন (7::5566 1৪৬ ) বলি। সরকারী আইন ( [0110 [ঘ ) 
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বং নাগরিকদের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে। মরকারী জাইন রাষ্ট্র ও 
নাগরিকের পারস্পরিক অধিকার এবং সম্পর্কের সহিত সংশ্লিষ্ট । 

উপরোক শ্রৌবিভাগ ছাড়াও আমর! সাধারণ আইন ( 00020028 
9), সংবিধানিক আইন (00250100010188] 18), পৌর আইন 
(71001010591 1.2 ), শাসন-সংক্রাস্ত আইন (41051509055 [ঝ ), 
ফৌজদারী আইন (00105109] [,৪৬), আইনসভা প্রণীত আইন (90868659) 
এবং অভিন্তান্সের (0:108706 ) মধ্যে পার্থক্য দেখিতে পাই । 
*. সংবিধানে দেশের শাসন সম্পকিত, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের 
পারস্পরিক সম্পর্ক, কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত রাজ্য সরকারের, বিভিন্ন রাজ্য 
সরকারের মধ্যে পরম্পরের সম্পক এবং নাগরিকগণের বিভিন্ন অধিকার সম্পর্কে 
যে সকল নিয়মকানুন লিপিবদ্ধ থাকে, সেইগুলিকে আমরা সংবিধানিক আইন 
(0905060001751 [9৬ ) বলি। সাধারণ আদালত ছাড়া অপর একটি 
আদালতে অপরাধী সরকারী কর্মচারীত্দের পৃথক বিচার করিবার জন্য যে 
আইন প্রণীত হয়, তাহাকে আমর! বলি শাসন-সংক্রান্ত আইন ( £১01001715- 
0৪0৮০ [৪৬/)। অপরাধ-সংক্রান্ত অথবা] অপরাধ অনুযায়ী অপরাধীগণকে 
শান্তি প্রদান করিবার জন্ত যে আইন প্রণীত হয়, তাহাকে আমরা বলি 
ফৌজদারী আইন অথবা দগ্ডবিধি (00011209] [এস )। যখন বিভিন্ন প্রথা 
হইতে উদ্ভূত আইন সংক্রান্ত কতিপয় নীতি দেশের আদালত ন্বীকার করিয়া 
লয় এবং অন্তান্ত আইনের স্তায় বলবৎ করে, তখন সেইগুলিকে আমর! 
সাধারণ আইন (00270202.1৪৬5 ) বলি। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক 
সম্পর্ক কি প্রকার হইবে, এবং যুদ্ধ অথবা শাস্তির সময়ে বিভিন্ন রাষ্ট্র কোন 
নীতি অন্নযায়ী চলিবে, সেই সম্বন্ধে যেসকল আইন প্রচলিত সেগুলিকে 
আমর। আন্তর্জাতিক আইন বলি। আস্তর্জাতিক আইন হইতে রাক্থ্রীয় 
আইনের পার্থকা হইতেছে এই যে আস্তর্জাতিক আইন যদি কোনও রাষ্ট্র পালন 
না করে, তবে কোন আদালতে শআাইনভ্ংগকারীরূপে ইহার বিচার হইতে 
পরে না। বে বর্তমানে জাতিসংঘের অধীনে একটি আস্তর্জাতিক বিচারালয় 
(1006585075] 0০আ৮ 0£ 856০৪ ) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । কিন্তু, যে 
কোনও রাষ্ট আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের রায় অথবা আন্তর্জাতিক আইন অমান্ত 
করিতে পারে, যদ্দিও নিজের নিরাপত্ত। এবং স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্ত কোনও 
রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক আইন ভংগ করিতে সাহস পায় না। অধ্যাপক হুল্যা্ডের 
মতে কোন রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক কার্ধকরী হইয়াছে এই প্রকার 
প্রচলিত আইনকে পৌর আইন (2801০109119 ) বলা যাইতে পারে। 
কোনও রাষ্ট্রের আইনসভা সাধারণভাবে যে আইন প্রণয়ন করে, তাহাকে 
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আমর! আইন পরিষদ কর্তৃক সৃষ্ট আইন (90908653 ) বলিতে পারি । আবার 
জরুরী অবস্থায় অথবা! আইনসভার অধিবেশন স্থগিত থাকাকালীন অবস্থায় 
রাষ্ট্রের প্রধান শাসনকর্তা নিজের ঘোষণাপত্র দ্বারা সাময়িকভাবে একটি 
আদেশ (0:1087)06 ) জারী করিতে পারেন। ইহাও আইন হিসাবে 
পরিগণিত হয়। আইনের বিধান (01০ ০৫18৬) কথাটির তাত্পধ 
হইতেছে, (১) আইনের চোখে সকলেই সমান এবং (২) প্রত্যেক নাগরিকই 
সাধারণ আদালতের এলাকাধীন। আইন ভংগ না করিলে কাহাকেও শান্তি 
দেওয়! যাইবে না। ইংলগ্ডে ইহা প্রচলিত আছে। 

প্রাকতিক আইন (৪51 19৬) বলিতে আমরা বুঝি এমন, 
একটি প্রাকৃতিক নিয়ম ষাহা কোনও প্রাঞ্কতৃতিক ঘটনার কারণ এবং 
পরিণতির সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সম্পর্কে যে নিয়ম প্রচলিত, 
তাহাকে আমরা প্রাকৃতিক নিয়ম বলিতে পারি। গাছ 
হইতে আম মাটিুত পড়ে, ইহ1 একটি প্রাকৃতিক নিয়ম । 
প্রাকৃতিক নিয়ম কার্করী করিবার জন্য সার্বভৌম শক্তির 
প্রয়োজন হয় না। প্লেটো এবং এরিস্টটল প্রাকৃতিক আইনে বিশ্বানী ছিলেন। 
তাহাদের মতে মানবীয় আইনগুলি কতিপয় প্রাকৃতিক আইনের অন্থূপ 
হওয়া! উচিত। কিন্তু মনে রাখিতে হুইবে, মানুষের মধ্যে অসম্পূর্ণতা 
আছে। অথচ, প্ররুতির রাজত্বে অনিয়মের অস্তিত্ব নাই। হ্ৃতরাং 
মানবীয় আইন প্রারুতিক আইনের ন্তায় সম্পূর্ণ, ইহ! মনে করা অন্চিত ॥ 
হবস্‌, লক এবং রুশোও প্রাকৃতিক আইনের উল্লেখ করিয়াছেন। কিস্তি, 
প্রাকৃতিক আইন সম্বন্ধে তাহাদের ধারণ বিভিন্ন । যে সকল আইন বা নিয়ম 
মাহুষের সামাজিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে, অর্থাৎ, যে সকল আইন সামাজিক 
জীবনে সকলেই মানিয়! চলে, সেইগুলিকে সামাজিক আইন 
(909০121 [.2/9) বলা হয়। টৈোতিক আইন (10291 
185) বলিতে আমর] বুঝি এমন কতিপয় নিয়ম যেগুলি 
মাছষের অন্তজর্খবন নিয়ন্ত্রণ করে। কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করিতে নাই,-ইছা. 
একটি £নতিক আইন। রাষ্ট্রের পক্ষে নিজের নিরাপত্তা বিধান করাই প্রথম 
আইন,--সেইজন্য প্রয়োজন হইলে ইহা! নীতিশান্্-বিবঞজ্িত হইতে পারে। 
যখন কোন নিয়ম মাঙ্জষের বহিজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং সেই নিয়ম রাষ্ট্রের 
সার্ঘভৌম শক্কি কর্তৃক কার্যকরী হয়, তখন ইহাকে আমরা! গ্রকূত আইন লি। 
আন্তর্জাতিক আইনকে সাধারণতঃ আইন হিসাবে অভিহিত করিলেও 
প্রকৃতপক্ষে ইহ! আইন লহে, কেননা, কোনও রাষ্ট্রই আইনতঃ- আস্তর্গাঁতিক 
আইন মানিয়! চলিতে বাধ্য.নহে। তবুও প্রত্যেক রাষ্ট্রইনিজের নিরাগত্বার 


প্রাকৃতিক আইন 
(&6০:9] 19) 


নৈতিক আইন 
(10281 19) 


৭৮ _ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


জন্ত এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত ভাল সম্পর্ক রাখিবার জন্য আন্তর্জাতিক 
আইন পালন করে। আন্তর্জাতিক আইনের একটি অনুমোদন (82:00607 ) 
হইতেছে সমগ্র বিশ্বের জনমত । সেদিক হইতে "আন্তর্জাতিক আইন' কথাটি 
আমরা ব্যবহার করিতে পারি। কিন্তু প্রাকতিক আইন এবং নৈতিক 
আইনকে আমর] প্রকৃতপক্ষে আইন বলিতে পারি না। কারণ ইহাকে 
€কোন সার্বভৌম শক্তি কার্ধকরী করে ন1। 


রর আইন এবং নীতিশাক্্র (1.2. 20 ঢ:07155 ) £ 


আইন এবং নীতিশান্ত্রের মধ্যে একটি মম্পর্ক আছে, সন্দেহ নাই, কিন্ত, 
ব্বাথ্রীঘ আইন এবং নৈতিক আইনের মধ্যে অনেক বিষয়েই পার্থকা আছে। 
নীতিশাস্ত্র মান্থষের আভ্যত্তরীণ ও বাহক সমগ্র জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট । 
মাচষের চিন্তাধারা এবং বিভিন্ন কাজের উদ্দেশ্টও নীতিশানস্ত্রেরে আওতায় 
গড়ে। কিন্তু রাষ্্রীম আইন মানুষের শুধুধবহিজীঁবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। মিথ্যা 
কথ। বলা, অপরের প্রতি বিছ্বেষভাবাপন্ন হওয়া, কাহাকেও হিংসা কর! 
'অথবা মনের নীচতা প্রকাশ কর নীতিশান্ত্রের বিরোধী । কিন্তু ইহা যদি 
'আইনভংগের কারণ না হয় অথব। কাহাকেও, শারীরিক আঘাত দেওয়' 
না হয় তবে আমরা ইহাকে বে-আইনী বলিতে পারি না। দ্বিতীয়তঃ, 
অন্ধমোদনের দিক হইতেও রাস্ত্রীয় আইন এবং টনতিক আইনের মধ্যে 
পার্থক্য আছে। রাস্ট্রীর আইন কেহ ভংগ করিলে তাহাকে শান্তি পাইতে 
হয়। কিন্তু, নৈতিক আইন তংগ করিলে তাহাকে রাষ্ট্রের নিকট হইতে 
শাস্তি পাইতে হয় না। তবে নিজের বিবেকের কাছে সে অপরাধী থাকে 
এবং হয়ত জনমত তাহাকে উপহাস করিতে পারে ! হ্থতরাং শারীরিক 
শাস্তি যেখানে রাষ্ট্রীয় আইন ভংগ করা প্রতিরোধ করে, বিবেকের দংশন 
অথবা সমাজের উপহাস সেখানে নীতিবিরোধী কাজ করা প্রতিরোধ করে। 
'তৃতীয়তঃ ব্াস্্ীয আইনগুলি নৈতিক আইন অপেক্ষা 'মনেক বেশী স্থুম্পষ্ট এবং 
ক্সম্বদ্ধ। তাহ ছাড়া, নৈতিক আইন হইতেছে সর্ধদেশের এবং সর্বকালের । 
কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইন হইতেছে আপেক্ষিক এবং বিশেষ একটি যুগে একটি 
দেশের উপযোগী । প্রয়োজন হইলে আমরা রাস্ত্রীয়. আইন বাতিল করিতে 
'পারি অথবা ইহ! সংশোধন করিতে পারি। কিন্তু, টনতিক আইন অধ্বান্ত 
করিতে পান্ধিলেও আমরা নিজেদের ইচ্ছান্থ্যায়ী ইহার পরিবর্তন করিতে 
পারি না। - চতুর্থতঃ, নৈতিক আইনের স্তা-অন্তায় সন্বদ্ধে একটি মিষ্ট মান 
আছে এবং ধ্মভীরদের এই মান অন্গ্যাক্মী কাজ করিতে হয়। কিন্ত, বায় 
আইলে ব্যক্িগভ ভ্যায়-অন্তায় লহ্বত্ধষে কোনও 'মাঁন নাই ।.: তবে, বাইকে 


আইন ৭৯ 


'আইন প্রণয়ন করিবার সময় সামাজিক মংগল-অমংগলের'কথ্া চিন্তা করিতে 
হুয়। রাষ্ট্রের পক্ষে প্রধান বিবেচ্য বিষয় হইল রাষ্ট্রের নিরাপত্ব রক্ষা কর! 
এবং এইজন্ত প্রয়োজন হইলে ইহার আইন নীতিশাস্ত্রের সহিত সম্পর্ক বিবজিত 
হইবে । (%1006 52065 0: 096 90562 15 25 256 12 2150 00 1651796 
£15 215. 16 0550 92 2০0৮০ 10018115. )” বিশেষতঃ যুদ্ধের সময় অনেক 
রাষ্ট্রীম আইন নীতিশান্ত্রের বিরোধী হয়। আইন হয়ত অনেক কাজ সম্পর্কে 
নাগরিকদের উপর নিষেধাজ্ঞ। আরোপ করিতে পারে। কিন্তু সেগুলি যে 
সর্বদাই নৈতিক নিয়ম অন্ুযায়ী হইবে, তাহ! নহে। তবে অনেক ক্ষেত্রে, 
নৈতিক নিরষকে রাষ্ট্রীয় আইনের মর্যাদা দেওয়া হয় যদি সেই টৈ্তিক নিয়ম 
লামাজিক স্বাথের সাহত এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্বার সহিত জড়িত থাকে। 
কাহাকেও হত্যা করা হইলে অন্যায় হয়, ইহা যেমন একটি নৈতিক নিয়ম, 
সেই প্রকার হহ। একটি রাস্ত্রীয় আইন। সিজউইকের (916./1০1.) ভাষায় 
“00109 15 501060050 10 70110055081 8.5 5/511-02106 ০0: 2 
10015100021] 07910 19 10000 00 ড100 0০ আ০11-021175 ০0: 10195 
$09০10৮%, অনেক সময় রাষ্ট্রীয় আইন নৈতিক মানের পরিবর্তন ঘটাইতে 
পারে। পূর্বে আমাদের দেশে ধারণা ছিল, বালিকাদের খুবই অল্লবয়সে 
বিবাহ দেওয়া নীতিশান্ত্র অন্ুমোদিত। কিন্তু, রাষ্ট্রীয় আইন যখন বাঁল্য- 
(বিবাহ প্রতিরোধ করিল, তখন এই ধরণের বিবাহ টৈোতিক আঁইনের দিক 
হইতে মবাগনীয় মনে হইতে লাগ্িল। সতী-দাহ প্রথা বর্তমানে আমর 
অন্যায় বলিয়। মনে করি, কেননা, লর্ড বে্টিংকের আমলে ইহা! আইন-বিরোধী 
কাজ বলিয়া পরিগণিত হয়। | 

রাষ্ট্রীয় আইন অনেকক্ষেত্রে নীতি-শান্ত্রবিরোধী হইতে পারে; বিস্ত, 
ইহা নিছক নিরাপত্ার প্রয়োজনে । প্রকৃতপক্ষে যে সকল রাষ্ট্রীয় আইন 
নীতিশানস্ত্রের অনুমোদন লাভ করে, সেইগুলির প্রতি মাহ্গষের আহ্থগত্য 
এবং শ্রদ্ধা বেশী থাকে । নীতিশাস্ত্র সম্পর্কে রাষ্ট্রের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করিতে 
যাইয়া অধ্যাপক গিল্ক্রাইস্ট বলেন, রাষ্ট্রের এইক্ষে তরে দুইটি কর্তব্য আছে, 
একটি হইতেছে, ভাল আইনের সৃষ্টি করা। রায় আইনের সহিত 
প্রচলিত নৈতিক আইনগুলির যাহাতে সামগন্ত থাকে, সেইদিকে রাষ্ট্রের দৃষ্টি 
দেওয়া! উচিত। দ্বিতীয়টি হইতেছে, খারাপ আইনগুলি র্বাষ্ট্রের বাতিল 
করিয়া! দেওয়া উচিত। ভারতবর্ষে আমরা রাষ্ট্রের এই কাজ দেখিতে 
'পাই।, অন্পৃপ্ততানিবারণ, বাজ্য-বিবাহ নিরোধ, শ্রম-কল্যাথের জন্য কারখানা 


আইন প্রবর্তন, রিনি ব্যবস্থার টর্ টি ভাল নলিরর 
"প্রণয়ন করিয়াছে.। - ও 


৮০ ্‌ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 
জান্তর্জীতিক আইন (1702177800775] 12) £ 


স্থসভ্য রাষ্ট্রগুলি পরম্পরের সহিত সম্প্রীতি এবং মৈত্রী সম্পর্ক রাখিবার 
জন্য এবং অপর রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্কে নিজেদের শাস্তি ও নিরাপত্তা বজায় 
রাখিবার জন্ক সকলেরই সাধারণ সম্মতিতে যে নিয়ম পালন করে তাহাকে ই 
আমর আন্তর্জাতিক আইন বলি। লরেন্সের ([.8%27,06 ) ভাষায় 
আন্তর্জাতিক আইন হইতেছে, “0১০ 19129 10101) 05651079106 0১০ ০01 
01106 06. 0106 £217219] ৮০৭৮ 0৫ 01৮111260 509065 2 01761 [0080021 
5 068110085”,  ওপেনহিমের (00261036177) ভাষায় আন্তর্জাতিক আইন 
হইতেছে, "0১০ ৮০৭5 0£ ০8560122215 220 ০01/521100199] 1015 17101, 
215 00285100120. 1659115 70100116 ৮5 ০15111260 965665 11 0611 10 
1270০000156 100 ০8:01) 0061৮ হুইটনের (৬৬1,৪6০) মতে আস্তর্জাতিক 
আইন হইতেছে শ্বাধীন জাতিসমূহের সমাজব্যবস্থা হইতে গৃহীত স্তায়সংগত 
এবং বিচার-সম্মত কতিপয় পালনীয় লিয়ম; সাধারণ সম্মতির ভিত্তিতে এই 
নিয়মগুলির সংশোধন কর! যাইতে পারে অথব। সংজ্ঞা দেওয়া যাঁইতে পারে। 
আন্তর্জাতিক আইন যুদ্ধের সময এবং শাস্তির সময় বিভিন্ন রাষ্ট্রের আস্তর্জাতিক 
সম্পর্কের নিয়ন্ত্রণ করে। কোনও দেশ অপর দেশে অবস্থানকারী ইহার 
নাগরিকদের উপর কতট! কর্তৃত্ব করিতে পারে তাহাও আস্তর্জাতক আইন 
নির্দেশ করে । বর্তমান জগতে বিভিন্ন দেশ পরস্পরের উপর বিশেষ নির্ভরশীল 
হুইয়। পড়িয়াছে। প্রত্যেক দেশকেই অপর দেশের সহিত ব্যবসায়-বাণিজোর 
সম্পর্ক স্থাপন করিতে হয়। বর্তমান যুগে বহির্বাণিজ্যের সম্পর্ক হইতে মুক্ত 
কোনও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (০1956৭ ০০০970225) আমর। দেখিতে পাই না। 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কতিপয় নিয়ম থাকে এবং সেই বাণিজ্যে অংশ- 
গ্রহণকারী প্রত্যেক দেশকেই নিজের স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য এই নিয়মগুলি 
পালন করিতে হয়। আত্তর্জাতিক বাণিজ্যের মধ্য দিয়! প্রথমে স্থাপিত হয় 
আস্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক। এই অর্থনৈতিক সম্পর্কই কালক্রমে রাজ- 
£নতিক সম্পর্কের আকার ধারণ করে । শুধু আন্তর্জাতিক বাণিজ্যই নহে, বিভিন্ন 
দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্কও থাকিতে পারে। এক কথায়, বর্তমান জগতে 
কোনও রাষ্্রই এককভাবে টিকিয়। থাকিবার কথ! চ্্তা করিতে পারে না। 
প্রত্যেক. রাষ্্রকেই অপর রাষ্ট্রের উপর বিভিন্ন ব্যাপারে নির্ভর করিতে হয় ॥ 
একটি রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের দিরাপত্বা এবং স্বার্থের দিকে দুটি না রাখিয়া যাহ? 
খুনী করিয়া! যাইবে এই. নীতি কোনও রাষ্ট্ই সমর্থন করিতে পারে ন1? 
কারণ, তাহা! হইলে বিশ্বশান্তি ক্কু্ হয়। এইজন্ই ক্অধ্যাপক লান্কি বলেন, 
৮2 10010 1725 6200026 50 13661:4660066 0526 20 2622৫ 


আইন ৮১ 


111] 2 25 90965 15 88651 60 036 069.06. 01 0001 912025.৮ কিন্তু, 
প্রশ্ন হইতেছে, আমরা আন্তর্জাতিক আইনকে প্রকৃতই আইন 'ৰলিতে পারি 
কিনা । অস্টিনের মতে আস্তর্জাতিক আইন প্রকৃত আইন নহে। কারণ, 
প্রথমতঃ, ইহা কোনও নির্দিষ্ট উচ্চত্তরের মানবীয় কর্তৃপক্ষ প্রণয়ন করেন নাই। 
দ্বিতীয়তঃ, কোনও রাষ্ট্রই আস্তর্জাতিক আইন মানিয়া চলিতে বাধ্য নহে। হে 
আইন অমান্তের পিছনে কোনও শান্তির ভয় নাই, সেই আইনকে প্ররুতপক্ষে 
আইন বলা যায় না। কিন্ত কোনও রাষ্ট্র আস্তর্জাতিক আইন ভংগ করিলেই 
অপর রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইনের মর্যাদা রাখিবার চেষ্টা করে, পালন করিলে 
নহে। সর্বশেষে, আন্তর্জাতিক আইন হইতেছে কতিপয় অসম্পূর্ণ নিয়মের সমষ্টি 
ষেগুলিকে অসম্পূর্ণভাবে একটি সংগঠিত জাতিসংঘে প্রয়োগ করা হয়। এই 
সমস্ত কারণে বল! হয় “আন্তর্জাতিক আইন ব্যবহারিক-শাস্ত্রের লোপ-বিদ্দু* 
(401762107800108] 12৬7 19 010০ ৮2181915116 00106 0: 10115010101 
_চ70119750.) ইহ। প্ররুতপক্ষে নীতি-শাস্ত্রের অংগ, _ইহা আন্তর্জাতিক 
সম্পর্কের কতিপয় নীতি বর্ণনা করে । একটি রাষ্ট্র যতক্ষণ পর্যস্ত আস্তর্জাতিক 
আইন পালন করিতে চাহে, ততক্ষণ পর্যস্তই আস্তর্জাতিক আইন গ্রাহ্া 
(4[1062009100172] জা 15 02015 ৮2110 007 2. 81617 9080 00 65০ 
068176০0086 16 15 10:68:60. 6০ 20052100105 8050209.,,) কিন্ত, 
কোন রাষ্ট্রই বর্তমানকালে আস্তর্জাতিক আইন অন্বীকার করিয়া থাকিতে 
পারে না। কারণ, আস্তর্জাতিক আইন অমান্ত করিলেই একটি রাষ্ট্রের পক্ষে 
অপর রাষ্ট্র কর্তৃক আক্রান্ত হইবার আশংক1 থাকে । সেই ক্ষেত্রে আস্তর্জাতিক 
আইন অমান্তকারী রাষ্ট্রের নিরাপত্তা স্কুপ্ন হয়। বিশ্বশাস্তি অক্ুপ্ন রাখিবার জন্ত 
এবং নিজের নিরাপত্ত৷ বজায় রাখার স্বার্থে বর্তমানে সব রাষ্ট্রই যতদূর সম্ভৰ 
আস্তর্জাতিক আইন পালন করিয়৷ চলিতে চেষ্টা করে। কোনও রাষ্ট্র যাহ! 
ইচ্ছা তাহা! করিতে পারে না,_কেননা, অপর রাষ্রগুলি নিজেদের শ্বার্থ 
ক্ষু্ন হইবার ভয়ে আন্তর্জাতিক আইনের দোহাই দিবে এবং সেইক্ষেত্রে 
প্রথম বাষ্্টি নিজের নিরাপত্তার জন্য আন্তর্জাতিক আইন পালন করিতে বাধ্য 
হইবে. আন্তর্জাতিক আইনের প্রধান অনুমোদন হইল শক্তিশালী জনমত । 
এই জনমত কোনও বিশেষ রাষ্ট্রের নছেঃ আন্তর্জাতিক আইনের হ্বপক্ষে 
জনমত সমগ্র বিশ্বের । হিংসার উন্মত্ততার অভিশাপে অভিশপ্ত এবং শাস্তির 
টানি জন্খ আকুল বিশ্ববাসীর কাছে আন্তর্জাতিক মন্ত্রীর বাণী 
18 চির ইয়া থাকিবে । স্তরাং, বর্তমানে এমন দিন' 
আইনের অনুমোদন স্তন ছু 5 
আসিয়াছে ষে আস্তর্জাতিক আইন অমান্ত করিলেই কোন 
রাষ্ট্রকে জনপ্রিয়তা হারাইতে হয়। কিন্তু, এইজন্ত যে আস্তর্জাতিক চুক্তি ভংগ 
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কর] হয় না, তাহা! নহে। কিন্ত, তাহাতে আন্তর্জাতিক আইনের মর্ধাদা ক্ষুণ্ন 
হয় না। সাধারণ রাষ্ত্রীয় আইনও অনেক সময় ভংগ করা হয়, তাহাতে ইছার 
আইনের অর্ধাদ। কুপন হয় না। এখন পর্যস্ত খোলাধুন্দিভাবে কেহই আন্তর্জাতিক 
আইন অমান্ত করিতে সাহসী হয় নাই। গত মহাযুদ্ধের সময় জার্মান ও ব্রিটিশ 
সরকার যুদ্ধবন্দীদের প্রতি ব্যবহার কালে আন্তর্জাতিক রেড ক্রুশ অন্ুন্থত 
নীতি পালন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আন্তর্জাতিক আইন বিভিন্ন রাষ্ট্রের 
মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করে এবং এই সম্পর্কের প্রধান অনুমোদন হইতেছে 
শক্তিশালী জনমত । নাগরিকদের ব্যক্তিগত জীবনে এবং রাজনৈতিক জীবনে 
রাষ্ট্রের আইন ষতট1 প্রযোজ্য, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণেও 
আন্তর্জাতিক আইন ততটা প্রযোজ্য, এবং প্রত্যেক রাষ্ট্রই বর্তমানকালে সেই 
আইন পালন করিতে আইনত: না হইলেও জনমতের চাপে বাধ্য থাকে । 
সুতরাং আস্তর্জাতিক আইনকে আমরা প্রকৃতপক্ষে আইন বলিতে পারি। 
জাতিসংঘের অন্যতম কাজ হইল আন্তর্জাতিক আইন যেন সর্বদা বিভিন্ন রাষ্ট্র 
পালন করে, সেইদ্িকে দৃষ্টি রাখা । 

আন্তর্জীতিক আইনের উত্ম (90:০9 ) হইতেছে ছয়টি । যথা £--(১) 
রোমান আইন $ (২) বিজ্ঞানসম্মত গ্রস্থাবলী; (৩) সন্ধি 


5৩ এবং বিভিন্নজাতির মহাসভা; (৪) আন্তর্জাতিক সম্মেলন 
ও প্রক্কৃতি এবং বিচারবিভাগীয় ট্রাইবুস্তাল, (৫) বিভিন্ন রাষ্ট্রের 


রাষ্ট্রীয় আইন এবং (৬) কূটনৈতিক মত আদান-প্রদান । 
উল্সি, লরেন্স, হুল্‌, ওপেনছিম এবং গার্ণার প্রভৃতি লেখকদের বিজ্ঞানসম্মত 
আলোচনা এবং গ্রস্থাবলী বর্তমানের আন্তর্জাতিক আইনের উপর বিশেষ 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । আস্তর্জাতিক আইনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে 
আমর] দেখিতে পাই, আন্তর্জাতিক নিয়মগুলি একটি আইনগত আলোচনার 
মধ্য দিয়! গড়িয়! উঠিয়াছে। আস্তর্জাতিক মতভেদের ক্ষেত্রে পূর্বে গৃহীত এবং 
অনুস্থত নীতি ঠিকভাবে ব্যবহ্বত হয়; লেখকদের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা- 
প্রস্থুত মতবাদ উদ্ধত কর! হয় এবং রান্ত্রীয় আইনের ন্যায় সেই মতবাদের 
উপর নির্ভর কর! হয়; বিভিন্ন রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ আইনাহ্ছগ-বিবেচনার 
সহিত সমালোচনা, সমথন অথব। বিচার করা হয়; এবং সর্বশেষে একটি 
আস্তর্জাতিক £নতিক মান স্বীকৃত হয়। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণভাবে আইন নছে? 
কারণ ফেহ এই £নতিক মান ভংগ করিলে আমরা অভিযোগ করিতে পারি 
না। তবুও বর্তমানে আত্তর্জাতিক আইনকে আমরা আইন বলিতে পারি। 
কারণ, ইহার একটি অন্ুষ্নেদিন আছে এবং তাহ] হইতেছে একটি শক্তিশালী 
জনমত। আন্তর্জাতিক আইন ভংগ করিলে একটি রাষ্ট্রকে অন্তান্ত বাষ্রের 


আইন ৮৩ 


বিরাগভাজন হইতে হয় এবং এইজন্য ইহার নিরাপত্তা ক্ষু হইবার সম্ভাবন। 
থাকে,--আন্তর্জাতিক আইন পালনের ইহাই বাধ্যবাধকতা । 


সংক্ষিগুলান্র 
১। আইনের সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও অন্ুমোদন-_ 


আইনের বিভিন্ন সংজ্ঞার মধ্যে হল্যাণ্ডের সংজ্ঞাটিই বিশেষভাবে গৃহীত 
হইয়াছে । হল্যাণ্ডের মতে আইন হইতেছে মান্ধষের বহিজখবনের 
কাজের একটি সাধারণ নিয়ম যাহ! একটি রাষ্্নৈতিক সংস্থার সার্বভৌম 
ক্ষমতার সাহায্যে বলবৎ হয়। উড়ো! উইলসন আইনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ 
করিয়! বলিয়াছেন যে আইন হইতেছে মানুষের চিন্তাধারার দর্পণ স্বরূপ । 
ইহা? একটি সব্রিয় শক্তি যাহা শারীরিক এবং টনতিক শক্তির মাধ্যমে 
বলবৎ হয়। আইনের ছুইটি প্রধাক্মি বৈশিষ্ট্য আছে। একটি হইতেছে 
ইহার সর্বজনীন রূপ (£676:81165) এবং অপরটি হইতেছে ইহা পালন করার 
বাধ্াযবাধকত। (০0107115101) | 

আইন কেন পালন করা হইবে এই বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদ থাকিলেও 
বর্তমানের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে জনসাধারণের সম্মতিই প্রকৃতপক্ষে 
আইনের কার্ধকারিতার ভিত্তি। এই সম্মতির ভিত্তি খু'জিতে হইলে 
আমাদিগকে শুধু রাষ্ট্রের শক্তি প্রয়োগের কথা চিস্তা করিলে চলিবে না। 
রাষ্থ্রীয় আইনকে নিজের সার্থকতা প্রমাণ করিতে হইবে এবং তাহ। প্রমাণিত 
হইবে তখনই, যখন রাই্রীয় আইন জনগণের আশা ও আকাংখাকে বাস্তবে 
রূপ দিতে পারিবে । 


২। আইনের উৎস ও বিভিন্ন ধরণের আইন-_- 


রাস্ত্ীয় আইনের উৎস হইতেছে, সামাজিক প্রথা, ধর্ম, বিচারালয়ের 
পিদ্ধান্ত, স্যায়বিচার, আইনবিদগণের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা, আইনসভা 
এবং সমাজের সাধারণ সম্মতি। আমরা ব্যক্তিগত আইন, দরকারী 
আইন, সাধারণ আইন, পৌর আইন, শাসন-সংক্রান্ত আইন, ফৌজদারী 
আইন, আইনসভা-প্রণীত আইন এবং অভিন্তান্স, প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের 
আইন দেখিতে পাই। অনেক সময় কোন কোন দেশের প্রথাগত বিধান 
€০০0125215010285), যেমন ইংলগ্ের প্রথাগত বিধান, আইনের মর্যাদা লাভ 
করে। আবার, কতিপয় আইন আছে যেগুলিকে আমরা নৈতিক আইন 
বলিতে পারি; এই নৈতিক আইন বলিতে আমরা বুঝি এমন কতিপয় 


৮৪. আধুনিক রাষ্্ধিজ্ঞান 


নিয়ম যেগুলি মাহুষের অস্তজীঁবন নিয়ন্ত্রণ করে। হুসভ্য রাষ্রগুলি পরস্পরের 
সহিত সম্প্রীতি ও সহযোগিতা বজায় রাখিবার জন্ত এবং অপর রাষ্ট্রের 
সহিত সম্পর্কে নিজেদের শান্তি ও নিরাপত্ত। অক্ষু্ম রাখিবার জন্য সকলের 
সাধারণ সম্মতিতে যে নিয়ম পালন করে তাহাকে আন্তর্জাতিক আইন 
বলা হয়। আন্তর্জাতিক আইনের উৎস হইতেছে ছয়টি; যথা_-(১) রোমান 
আইন, (২) বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা (৩) সন্ধি এবং বিভিন্ন জাতির 
মহাসভা, (৪) আন্তর্জাতিক সম্মেলন এবং বিচারবিভাগীয় ট্রাইবৃন্তাল, (৫) বিভিন্ন 
রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় আইন এবং (৬) কূটনৈতিক মত আদান-প্রদান । 


৩। আইন ও নীতিশাস্ত্র_ 

আইন ও নীতিশাস্ত্রের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হইল এই যে, আইন 
মানুষের বহিজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে, কিন্তু, নীতিশান্ত্র মানুষের অন্তজাবনকে 
নিয়ন্ত্রিত করে। কোন কোন আইন অমান্ত করিলে নীতি বিগহিত কাজ 
হয় না; আবার কোন কোন নৈতিক আইন অমান্য করিলে রাস্থ্রীয় 
আইন-বিরোধী কাজ হয় না। আবার কতিপয় কাজ আছে যেগুলি 
অনুঠিত হইলে আইন ও নীতিশাস্্র উভয়ের দিক হইতেই ইহ। অপরাধ । 
রাষ্ট্রীয় আইন অনেকক্ষেত্রে নীতি-শান্ত্রবিরোধী হইতে পারে; কিন্তু, ইহ! 
নিছক নিরাপত্তার প্রয়োজনে । বর্তমানে রাষ্ট্রের কর্তব্য হইতেছে ভাল 
আইনের স্থত্টি করা এবং খারাপ আইনগুলি বাতিল করিয়। দেওয়া । 


৪। আন্তর্জাতিক আইন (]0702107900591] 18)- আন্তর্জাতিক আইন 
হইতেছে শ্বাধীন জাতিসমূহের সমাজব্যবস্থা হইতে গৃহীত স্তায়সংগত এবং 
বিচারসম্মত কতিপয় পালনীয় নিয়ম; এই নিয়মগুলি বিভিন্ন জাতির মধ্যে 
পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে। বর্তমান পৃথিবীতে কোনজাতিই এককভাবে 
টিকিয়। থাকিতে পারে না। সেইজন্তই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রশ্ন উঠে, এবং 
এই আতস্তর্জাতিক সম্পর্ক যে নিয়মগ্ডলিকে কেন্দ্র করিয়া! গছ্িয়া উঠে, সেই 
নিয়মগুপিকেই আমরা বলি আন্তর্জাতিক আইন। আত্তর্জাতিক আইনগুলি 
পালন করিতে কোন জাতিই আইনতঃ বাধ্য নয়; একটি রাষ্ট্র যতক্ষণ পর্যস্ত 
আস্তর্জাতিক আইন পালন করিতে চাহে ততক্ষণ পর্যস্তই আস্তর্জাতিক আইন: 
গ্রাহ্থ। কিন্ত; বর্তমান জগতে কোন বাষ্ট্রই আত্তর্জাতিক আইনকে অঙ্থাকার 
করিতে পারে না। আস্তর্জাতিক আইনের প্রধান অন্থমোদন (9210000) 
হইতেছে বিশ্বের জনমত । তাহাছাড়া, নিজের নিরাপত্তার জন্যই যে কোন 
রা আস্তর্জাতিক আইন মানিক চলিতে বাধ্য হ্য়। কারণ, আন্তর্জাতিক 
আইন অমান্ত করিলে বিশ্বশান্তি বিস্থিত হইবার আশংকা থাকে । আস্তর্জাতিক 


আইন ৮৫ 


"আইনের উৎস হইতেছে, (১) রোমান আইন, (২) বিজ্ঞানসম্মত গ্রস্থাবলী, 
€৩) সন্ধি এবং বিভিন্ন জাতির মহাসভা (0০:৮2:2:100), (8) আন্তর্জাতিক 
সম্মেলন এবং বিচারবিভাগীক্ব ট্রাইবুস্তাল, (৫) বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় আইন এবং 
€৬) কূটনৈতিক মত আদান-প্রদান । 
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স্বাধীনতা ও সাম্য 


(112 0 20017) 


বষ্ঠ অধ্যায় 


স্বার্থীনত। পরব ইহার তর্থ (10০21)175 0£1119গাে ) £ 
“ম্বাধীনতা' কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য নিরূপণ করা খুব সহজ নহে। 
ইংরাজী শব্দ [1১5 আসিয়াছে ল্যাটিন ৭110০.” শব্ধ হইতে । এই কথার 
অর্থ হইতেছে, অবাধ স্বাধীনতা । এই অর্থ হইতে বিচাঁর করিলে “আইন” 
অথব “নিয়ন্ত্রণ” এবং “স্বাধীনতা” আপাতবিরোধী ধারণ! বলিয়া বিবেচিত 
হইবে। কিন্ত, "ম্বাধীনতা'র প্রকৃত অর্থ শুধু অবাধ ন্বাধীনতাই নহে। 
সাধারণ অর্থে, স্বাধীনতা বলিতে আমরা বুঝি, সব রকম নিষেধাজ্ঞার অভাব 
(*8936)০5 ০ :55081065) | কিন্ত, জনসাধারণ প্রত্যেকেই যাহাতে 
ঠিকভাবে নিজেদের শ্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে এবং যাহাতে স্বাধীনতা 
কখনও উচ্ছুংখলতায় পরিণত না হয় সেইজন্য রাষ্ট্রে কতিপয় প্রচলিত নিষেধাজ্ঞা 
থাকে । এই প্রচলিত নিষেধাজ্ঞাগুলি পালন করিলে ব্যক্তিম্বাধীনতা মোটেই 
ক্ষুগ্ন হয় না। তবে ব্যক্তিগত সুখের জন্ত অত্যাবশ্তক যে সকল সামাজিক 
সর্ত সেইগুলির উপর কোন নিষেধাজ্ঞা থাকিবে না। এই সামাজিক সর্ত 
হইতে সব নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহ্ৃত হইলে ব্যক্তিগত সুখ কাহারও ক্ষু্ন হয় না। 
তখনই ইহাকে অধ্যাপক লাস্কির মতে আমরা "স্বাধীনতা, আখ্যা দিতে পারি । 
অধ্যাপক লাস্কি বলেন, “] 10221) 0৮ 1156005 0০ 
আধীনতার অর্থ 8050006 01165008176 20010 01০ 62301521065 ০0: 
0052 900881 00730160101195 ড/1)101) 11) 17000217 ০1111525010 212 006 
15205989175 8081:91)65 01 (৮৬৩7০. কিন্ত, শুধু নিষেধাজ্ঞার অভাবই 
স্বাধীনতার প্রধান লক্ষণ নয়। স্বাধীনতার আর একটি দিক আছে। তাহা 
হইতেছে, জনসাধারণকে এরকম কাজ করার ক্ষমতা দেওয়া যেগুলি মকলেরই 
সম্পাদন করার অথবা উপভোগ করার যোগ্য । মানুষের জীবন ধাহাতে 
সর্বাংগীণ পরিপুর্ণতায় ভরিয়া উঠে এবং মনুষ্যত্বের যাহাতে পূর্ণ বিকাশ হয়, 
সেইজন্ত একটি উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার ক্ষমতা নাগরিকদের দেওয়া! উচিত । 
তাহহি হইতেছে মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা, যে স্বাধীনতা মানুষকে নিজের 
জীবনকে হ্ৃন্নর করিবার জন্য এবং নিজের মনুস্তত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য, 
কর! উচিত অথবা উপভোগ করা উচিত এরকম কাক্জ করিবার ক্ষমত। প্রদান 


স্বাধীনতা ও সামা ৮৭ 


করে (55০0020 6010551505 2 2 009$6156 00৮৮০ 02 581১8.0$ 01 
00184 01: 610105106 50276013106 ০100 00278 0] 070 01510516.৮ 
-216,)। অধ্যাপক লাস্ষি স্বাধীনতার এই দিকটির উপর বিশেষ গুরুত্ব 
আরোপ করিয়াছেন। তাহার মতে শুধু নিয়ন্ত্রণের প্রত্যাহার কখনই 
স্বাধীনতার প্রকৃত সর্ত হইতে পারে না। স্বাধীনতা তখনই সার্থক হয় যখন 
মানুষ চিস্তার অধিকার, কথা বলার অধিকার এবং কাজের অধিকার লাভ 
করে। কিন্ত, স্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছাচারিত! নহে। মানুষ যাহাতে সব 
অধিকার লাভ করিয়া স্বন্দরভাবে তাহার সম্ব্যবহার করিতে পারে, সেইজন্য 
একট নিয়ন্ত্রণী-শক্তি থাকা উচিত। সেই নিয়ন্ত্রণী শক্তি হইতেছে আইন ।” 
আইন এইক্ষেত্রে কতিপয় প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ দূর করে,_ইহ]। মানুষের উপর 
এমন কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে না যাহাতে মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা 
কপ হয়। (15212068105 12100521018 0181 16901061015 80 
096 2.70$6307 06 170076.১) ঞকজনের স্বাধীনতায় যাহাতে অপরে 
হস্তক্ষেপ না করিতে পারে, সেজন্য রাষ্ট্রীয় আইনের বিধান থাকা 
দরকার। তাহ? হইলেই মানুষ প্রকৃত স্বাধীনতা নিরুপন্রবে ভোগ করিতে 
পারিবে । 


স্বাধীনতা এবং আইনের মধ্যে সম্পর্ক 0165 25 5126500019৬ 

01 £১501001105), 

প্রকৃত স্বাধীনতা এবং আইন অথবা সার্বভৌম ক্ষমতা পরস্পর বিপরীতার্থক 
শব্দ নহে । সার্বভৌম শ-ক্তকে মানিয়া চঈলিলেই জনসাধারণের স্বাধীনতা ক্ষুপ্ 
হয় না। বরং অধিকতর বলশালী এবং চতুর লোকের ইচ্ছায় যাহাতে কাহারও 
্াধীনতা' ক্ষুপ্ন না হয়, সেজন্ত প্রত্যেককেই রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তিকে সর্বদা 
ধানিয়া চলা উচিত। আইনের সাহায্যে রাষ্ট্র স্বেচ্ছাচারিত1 বন্ধ করিয়া এমন 
এক পরিবেশ শ্ষ্টি করিতে পারে যেখানে সমাজের প্রত্যেকেই নিশ্চিন্তমনে 
ঘাধীনতা ভোগ করিতে পারে। সমষ্টিগত জীবনের কল্যাণ ব্যক্তিগত জীবনের 
্বল্যাণ অপেক্ষা অনেক বড়। কাহারও ব্যক্কিগত স্বাধীনতা যদি সমাজের 
সন্যান্ত নাগরিকদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পরিপন্থী হয়, তবে সেক্ষেত্রে 
নামগ্রিকভাবে সমাজের ক্ষতি হয় এবং রাষ্ট্র তখন আইনের সাহাযো সকলের 
বাধীনতার পূর্ণ বিকাশের পথ স্থগম করে। সংবিধানিক আইনে যখন 
নাজষের মৌলিক অধিকারগুলি লিখিত থাঁকে, তখন রাষ্্রীয় আইন নাগরিকদের 
ঘাধীনতার অন্ততম উৎস বলিয়া! বিবেচিত হয়। রা্্রীয় আইনের সহিত 
যক্তি-্বাধীনতার তিনটি বিশেষ সম্পর্ক আমর! দেখিতে পাই। প্রথমতঃ, 


৮৮ আধুনিক রাইবিজ্ঞান 


যদি কাহারও স্বাধীনতা অন্ক কোন নাগরিক কর্তৃক ব্যাছত হয়, ভবে রায় 
আইন তাহার স্বাধীনতা রক্ষা করে। দ্বিতীয়তঃ, শাসকসম্প্রন্ধায় কর্তৃক যদি 
নাগরিকদের স্বাধীনতা অস্বীকৃত অথবা ব্যাহত হয় এবং সংবিধানিক আইন- 
গুলিও যদি ঠিকভাবে প্রয়োগ কর] না হয়, তবে বারী উপযুক্ত আইন প্রণয়ন 
করিয়া অথবা মংবিধানিক আইনগুলির উপযুক্ত প্রয়োগ করিয়া! নাগরিক- 
দিগকে নিজ নিজ স্বাধীনত! ভোগ করিবার রাস্তা উন্মুক্ত করিয়া দিতে পারে। 
তৃতীয়ত, রাষ্ট্র আইন সমাজের সর্বপ্রকার দুর্নীতি দূর করিয়া এবং 
স্বাধীনতার প্রকৃত বিকাশ হইতে পারে এইপ্রকার পরিবেশের স্ক্টি করিয়। 
নাগরিকদের স্বাধীনতা বজায় রাখিবার পক্ষে সহায়ক হইতে পারে। স্বত্তরাং 
আইন এবং স্বাধীনতার মধ্যে কোনও আপাতবিরোধ নাই,_একে অন্তের 
পরিপূরক । আইন হইতেছে স্বাধীনতার সর্ত ('ণু.ওক্স 15 032 ০93010100 
০৫ 1-102105.)। জনসাধারণকে কতিপয় কাজ করিতে নিষেধ করিয়। 
রাষ্ীযম আইন নাগরিক স্বাধীনতার রক্ষক হইয়াছে । জীবনধারণের জন্ 
মা্গষের কতিপয় অত্যাবশ্যক চাহিদা আছে, যেমন শিক্ষা, সমাজব্বন্থা, 
সম্পত্তিরক্ষা, কর্মসংস্থান ইত্যাদি । এই সকল চাহিদ1 মিটিলেই নাগরিকগণ 
প্রক্কতভাবে স্বাধীনতা ভোগ করে। আইন মাস্থষের এই অত্যাবশ্তক চাহিদা 
গুলি মিটাইয়া থাকে। অধ্যাপক লাস্কির মতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমত নির্ভর 
করে জনসাধারণের জন্য আইন যে জীবনযাত্রার স্ষ্টি করে উছার উৎকর্ষতার 
উপর । ("90৮61616115 ৪. 101000107, 0: 00০-00811 0: 00০ 116 
0080 10100905500 105 0061000615+-718511,) 1 যতক্ষণ পর্যস্ত আইন 
জনসাধারণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং যতক্ষণ ইহা! জনসাধারণের 
সব অত্যাবশ্াক চাহিদাগুলি মিটাইতে সক্ষম, ততক্ষণ পর্যন্তই জনগণ আইন 
মানিয়া চলে। সৃতরাং যতক্ষণ জনসাধারণ নিজেদের স্বার্থে রাষ্ট্রের আইন 
মানিয়া চলে, ততক্ষণ পর্যস্ত ইহা স্বাধীনতার পরিপূরক, পরিপন্থী নহে । 
রাষ্ট্রের নংবিধানিক আইন, যেমন “হেবিয়াস কর্পাস আইন,” (72685 
০095 4১০0)» অধিকারের বিধি” (9111 ০৫ 7২121565), প্রভৃতি জনগণের 
স্বাধীনতার ধারক এবং বাহক। কিন্ত, রাষ্্টাম় আইন যে কখনই ব্যক্তি- 
'্বাধীনতা ক্ষুপ্ন করে না, তাহ! নছে। যখন খুশী তখনই রাষ্ট্রীয় আইনের 
সাহায্যে দেশের আইনসভা ভাংগিয়। দিলে এবং উপযুক্ত কারণ না থাকা সত্বেও 
আপৎকালীন ঘোষণা করিয়া জনগণের মৌলিক অধিকার ক্ষুপ্ন করিলে গণ- 
স্বাধীনতা ব্যাহত হয়। কিন্তু, সতর্ক জনমত স্বাধীনত1 রক্ষা করিতে পারে 
(৩251 51112506 5006 00105 ০0৫6 [166:0-7048510) 1 যতক্ষ+ 
পর্ষস্ত জনমত সতর্ক এবং সদা সচেতন থাকে, ততক্ষণ নায় আইন আন- 


স্বাধীনতা ও সাম্য টা 


সাধারণের স্বার্থের পরিপন্থী হইতে পারে না এবং ব্যক্তি-স্বাধীনত। ক্ষন 
করিতে পারে না। স্থতরাং ত্বাধীনতা বলিতে যেমন নিয়ন্ত্রণের অভাব বুঝায় 
'না, আইন বলিতেও স্বাধীনতার একমাত্র উতৎ্ন এবং রক্ষাকবচ বুঝায় ন৷। 
কিন্ত, একে অন্তের পরিপূরক । অনেকক্ষেজে আইন হয়ত জনসাধারণের 
অজ্ঞতার ফলে এবং সতর্কতার অভাবে তাহাদের শ্বাধীনতা ক্ষপ্ন করিতে 
পারে, আবার আইন অনেকক্ষেত্রেই ব্যক্তি গ্বাধীনতার ধারক ও বাহক 
হইতে পারে। 


স্বাধীনতার বিভিন্প রূপ (0196:6126 (5065 ০৫ 1106105) 


প্রাকতিক স্বাধীৰতা (20191 1/76165)--কোন কোন ক্ত্তে 
*ম্বাধীনতা' শবটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবন্ৃত হইয়াছে । ইহার অর্থ হইল প্রত্যেক 
মানুষের কতিপয় স্বাভাবিক এবং অবাধ কশ্নক্ষমত1 আছে যেগুলি মাস্ষ ইচ্ছ। 
করিলেই প্রয়োগ করিতে পারে । সামাজিক চুক্তি মতবাদে বিশ্বাসী লেখক- 
গণের মতে প্রক্কৃতির রাজত্বে মানুষ প্রাকৃতিক নিয়ম অন্যায়ী নিজেদের জীবন 
নিয়ন্ত্রিত করিত। প্ররুতির রাজত্বে প্রাকৃতিক নিয়ম কর্তৃক প্রদত্ত যে 
স্বাধীনতা মানুষ উপভোগ করিত, তাহাই হইল প্রারুতিক স্বাধীনতা । এখানে 
অনে রাখিতে হইবে যে প্রকৃতির রাজত্বে কোনও নিয়ন্ত্রণীশক্তি ছিল না, এবং 
রাষ্ট্রীয় আইনের অন্তিত্বও কেহ কল্পনা করিতে পারিত না? হ্থতরাং 
গ্রাকৃতিক স্বাধীনতা সবলের ব্বেচ্ছাচারিতা অথবা উচ্ছৃংখলতা ছাড়! কিছুই 
ছিল ন!। ৃ 

পৌর ম্বাধীনতা (011 1:59: )-পৌর ছ্বীবনে মাহষের 
কতিপয় অধিকার একাস্ত অপরিহার্য । নাগরিক জীবনের উপযুক্ত বিকাশের 
জন্ত নাগরিকদের এই স্বাধীনতা থাকা উচিত। অনেক ক্ষেত্রে, যেমন ভারতে, 
সংবিধানের মধে।ই এই স্বাধীনতার বাবস্থা থাকে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা 
ছাড়। সভ্য সমাজে মান্ষের ব্যক্তিত্ব কখনই পূর্ণাংগভাবে বিকশিত হইতে 
পারে না। বাক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা, ত্বাধীনভাবে কথা বলার এবং 
চিন্তা করিবার অধিকার, ধর্মমতের স্বাধীনতা শিক্ষাগ্রহণের স্বাধীনতা-_- 
প্রভৃতি কতিপয় অধিকারের সমষ্টিকেই আমর! পৌর-ম্বাধীনতা বলি। রাষ্ট্র 
অযথা জনসাধারপের পৌরম্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে না। যদি সমাজের 
সামগ্রিক কল্যাণের জন্য পৌরম্বাধীনতায় রাস্ত্ীয় হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা 
দেখ! যার, তবে সেক্ষেত্রে জনসাধারণেরই বৃহত্তর কল্যাণের জন্ত রাষ্রীয় 
হত্ক্ষেপের ব্যবস্থা থাক উচিত। জনসাধারণ নিজের! হয়ত নিজেদের 
ত্বাধীনত1 অনেক ক্ষেত্রেই থোপযুক্তভাবে ব্যবহার করিতে জানে না, সেক্ষেত্রে 


৯৬ আধুনিক রাষ্্ররিজান 


রাষ্ট্রেরই উচিত জনসাধারণকে নিজেদের স্বাধীনতার প্রকৃত সঙাব্যবহারের 
জন্ত উপযুক্ত করিয়া তোল৷। গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্ত রাজনৈতিক 
দ্বাধীনতার স্তায় পৌর স্বাধীনতার গুরুত্বও কম নছে। বিশেষতঃ, বাক্‌- 
স্বাধীনতা এবং চলাফেরার স্বাধীনতা নাগরিকদের স্বীয় ব্যক্তিত্ব বিকাশের 
জন্য এবং সুস্থ জীবনযাজ্ার জন্য একান্ত প্রয়োজন। চিন্তার শ্বাধীনত' প্রাপ্ত 
হইলেই নাগরিকগণ উন্নত ধরণের জীবনযাত্রার জন্য উপযুক্ত পরিবেশের স্ষ্টি 
করিতে পারে। পৌর স্বাধীনতার সহিত রাম্ত্বীয় আইনের সম্পর্ক আছে। 
প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নিয়নত্রী-শক্তি থাকা প্রয়োজন। সেই নিয়ন্ত্রী-শক্তি 
হইতেছে রাষ্ীয় আইন। নাগরিকদের বাক্‌-হ্বাধীনত প্রদান করিবার এই 
অর্থ নয় যে একজন অপরলোকের বিরুদ্ধে যাহ খুশী তাহাই বলিতে পারে ; 
অথবা, কাহাকেও চলাফেরার শ্বাধীনত। দেওয়ার অর্থ এই নয় যে সে কাহারও 
বাড়ীতে অনধিকার প্রবেশ করিতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই রাষ্ত্রীম আইনের 
হস্তক্ষেপ প্রয়োজনীয় হইয়া! পড়ে। স্থতরাং, যতক্ষণ পর্ধবস্ত পৌর-শ্বাধীনতা। 
সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য আবশ্টক, ততক্ষণ পর্যস্তই ইহা রাষ্ট্র 
জনসাধারণকে প্রদান করিবে । আবার, পৌর-শ্বাধীনত। যাহাতে প্রক্কতভাবে 
ব্যবহৃত হইতে পারে, সেইজন্তও রাষ্ট্রীয় তত্বাবধানের আবশ্যক । 


রাজনৈতিক স্বাধীনতা (6০11509] 11৮০: )-_গণতন্ত্রের যুগে 
নাগরিকদের বিভিন্ন প্রকারের স্বাধীনতার মধ্যে রাজনৈতিক হ্বাধীনতাই 
সর্বাপেক্ষা! বেশী গুরুত্বপূর্ণ । রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ শাসন পরিচালনার 
ক্ষেত্রে প্রতাক্ষ এঝং পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করিবার অধিকারসমষ্টিকেই 
রাজনৈতিক শ্বাধীনতা বলে। নির্বাচন করিবার অধিকার লাভ কর! বর্তমান 
যুগে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি রাজনৈতিক অধিকার । নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটের 
উপরেই গণতান্ত্রিক সরকারের অস্তিত্ব নির্ভর করে। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক 
নাগরিকের এবং যোগ্য ব্যক্তির ভোট দিবার এবং পাইবার ক্ষমতা, যোগ্যতা- 
সম্পন্ন হইলে রাষ্ট্রীয় কার্ষে নিযুক্ত হইবার অধিকার এবং সরকারের অন্স্থত 
নীতির সমালোচনা করিবার অধিকার রাজনৈতিক স্বাধীনতার পর্যায়ে পড়ে । 
এই স্বাধীনতা মানুষকে প্রকৃত রাজনৈতিক শিক্ষা গ্রদান করে এবং তাহাকে 
রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন করিয়া তাহার নিজের অধিকার এবং রাষ্ট্রের প্রতি 
দায়িত্ব সন্ধদ্ধে সজাগ করে। স্থতরাং এই স্বাধীনতা শুধু ব্যক্তিত্ব বিকাশের 
পক্ষে সহায়ক, তাহাই নহে,-:উপযুক্তভাবে এই স্বাধীনতার ব্যবহার হইলে 
রাষ্্ীয় জীবনের শুরও অনেক উন্নত হয়। 


'সর্থ নৈতিক স্বাধীনতা (750700010 1৮গ )- অর্থনৈত্বিক 


স্বাধীনতা ও সাম্য ৯১ 


স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ হইতেছে এই যে প্রত্যেক নাগরিককে তাহার নিজের 
সামর্থ্য অঙ্্যায়ী কাজ করিয়া জীবিক1 অর্জনের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে 
এবং সেক্ষেত্রে কোনপ্রকার রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ থাকিবে না। অর্থনৈতিক 
স্বাধীনতার তাৎপর্য হইতেছে এই যে, এমন একটি অর্থনৈতিক বাবস্থা থাক' 
উচিত ঘেখানে বেসরকারী উদ্যোগের (70115202 61)0611911525) পূর্ণ বাধীনতা 
থাকিবে । আযাভাম শ্মিথ হইতে আরস্ত করিয়া ক্লানিক্যাল অর্থনীতিবিদ্গণের 
মধ্যে সকলেই অর্থনৈতিক স্বাধীনতার উপরে গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। 
পৌর-স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা যেমন নাগরিক দিগকে 
আত্মসচেতন করে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও সেইপ্রকার নাগরিকগণকে 
আত্মনির্ভরশীল করে এবং সমাজের অর্থ নৈতিক বুনিয়াদ দৃঢ় করে। ধনতান্ত্রিক 
সমাজে নাগরিকদের অর্থ নৈতিক স্বাধীনত থাকে৷ অধ্যাপক লাস্কির মতে 
সমাজতন্ত্রের সহিত অর্থনৈতিক শ্বাধীনতার কোন সামঞ্জস্য নাই । কারণ, 
সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সমগ্র অর্থ নৈ্ডিঙ্ষ ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় তত্বাবধানে চলিয়। আসে 
এবং সেই সমাজ-ব্যবস্থায় নাগরিকগণকে অর্থনৈতিক শ্বাধীনত। প্রদান 
করার পরিবর্তে অর্থনৈতিক সাম্যের (6০0100200 ৩0081105) প্রতিষ্ঠা কর! 
হয়। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অনেক ক্ষেত্রে সবলের হাতে ছূর্বলের শোষণ 
ঘটাইতে পারে। কিন্তু, অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষিত হইলে অর্থ নৈতিক 
শোষণের কোন সম্ভাবনা থাকে না। সমাজে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা 
স্থপ্রতিষ্ঠিত করাই ধনতান্ত্রিক দেশগুলির লক্ষ্য। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা! 
সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হওয়া দরকার। 
রাষ্ট্রের উচিত যাহাতে এই জীবনযাত্রার মান উন্নত হয় সেইদিকে দৃষ্টি রাখা 
এবং সেই প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা। কাজ করিয়া জীবিক। অর্জনের 
অধিকার, শ্রম-কল্যাণের জন্য রাষ্ট্রীয় সাহায্য পাইবার অধিকার, বেকার 
অবস্থায় ভাতা পাইবার অধিকার প্রভৃতিকে সাধারণতঃ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা 
বলে। 

জাতীয় স্বাধীনতা! (18007811462 )-_-জাতীয় স্বাধীনতার 
অর্থ হইল অন্ত রাষ্ট্রের অধীনতা৷ হুইতে মুক্ত হইয়া একটি জাতির পক্ষে 
স্বাধীনভাবে সমষ্টিগত জীবন পরিচালন। করিবার অধিকার। জাতীয় স্বাধীনতা 
না থাকিলে নাগরিকগণ কখনই সম্পূর্ণভাবে পৌর স্বাধীনতা, রাজনৈতিক 
স্বাধীনতা এবং অর্থ নৈতিক হ্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে না। যে স্বাধীনতা 
বিদেশ রাষ্ট্রের ইচ্ছা অথব। অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে, সেই স্বাধীনতাকে 
আমর! কখনই পূর্ণ শ্বাধীনত। বলিতে পারি না। উদাহরণস্বরূপ আমর] বলিতে 
পারি, ইংরেজ শাসনের অধীনে ভারতীয়দের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সব দিক 


৯২ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


হইতেই ক্ষুপ্ন হইয়াছল। দেশ স্বাধীন হইবার পর এবং বিশেষতঃ, সংবিধান 
নাগরিকদের কতিপয় মৌলিক অধিকার প্রদান করিবার পর আমাদের ব্যক্তি- 
ক্বাধীনতা পুনঃ-প্রতিষ্িত হইয়াছে। 


স্বাধীনত। রক্ষা! করিবার বিভিন্ন উপায় (10175:07: 58665888185 ০: 
[702:05) : 


নাগরিকদের ব্যক্তিত্ব-বিকাশের জন্র এবং গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্ত ব্যক্তি- 
স্বাধীনতার গুরুত্ব অপরিমেয়। সেইজন্য প্রত্যেক গণতাস্ত্রিক দেশেই স্বাধীনতা 
রক্ষা করিবার জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্থিত হয়। 

প্রথমতঃ, স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য সরকারকে সর্বদাই গণতান্ত্রিক 
হইতে হুইবে। গণতন্ত্রের মূলকথা হইতেছে জনগণেরই নিবাচিত সরকারের 
মাধ্যমে রাষ্ট্রের কাজে জনগণের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অংশ গ্রহণ। গণতন্ত্রে 
প্রত্যেক নাগরিক সমান স্থযোগ লাভ করে। পৌরম্বাধীনতা, রাজনৈতিক 
স্বাধীনতা এবং অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করিবার ক্ষেত্রে নাগরিকদের মধ্যে 
কখনও তারতম্য হয় ন। যেহেতু গণতান্ত্রিক দেশে সব নাগরিকই নিজেদের 
অধিকার সম্বন্ধে সচেতন থাকে, সেক্ষেত্রে তাহাদের স্বাধীনতা কেহই ক্ষুণ্ন 
করিতে পারে ন!$ বরং স্বাধীনতা বিপন্ন হইলে নিজেরাই তাহা প্রতিরোধ 
করিতে সমর্থ হয়। একনায়কতন্ত্রে আইন থাকে, কিন্তু, সেই আইন জনগণের 
স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে না। জোর জবরদস্তি করিয়া সেক্ষেত্রে 
জনমতের কঠরোধ কর! হয়। গণতন্ত্রে জনসাধারণের হাতেই সম্পূর্ণ শক্তি 
থাকে বলিয়া এবং নিজেদেরই প্রতিনিধি কর্তৃক প্রণীত আইন তাহাদের 
স্বাধীনতা রক্ষা! করে বলিয়। ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুপ্ন হয় না। স্ৃতরাং ব্যক্তি- 
স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইলে জনসাধারণকে সতর্বদৃষ্ি 
রাখিতে হইবে যেন সরকার গণতন্ত্রের আদর্শ হইতে 
বিচ্যুত না হয়। এজন্য অধ্যাপক লাক্কি ধলেন, চিরন্তন সতর্কতাই হইতেছে 
স্বাধীনতার মূল্য এবং যাহার এই সতর্কত! বজায় রাখিতে অভ্যন্ত, তাহারাই 
স্বাধীনতার সচেতন রক্ষক হইয়া থাকেন,” (”ঢ.66008] 518112105 15 0১6 
0106 06 1156105 2150 05056 71১0 212 02116000008 51811821500 
৮6০0106 ০012501005 £0021:01815 0£ 11915,--7,8510) 1 স্বাধীনতার 
পরিপন্থী যাহা কিছু দেখা যাইযে, তাহা প্রতিবোধ করিবার সাহসই হুইল 
্বাধীনতা রক্ষার গোপন তথ্য । (৮06 36০60 0৫ 119610 19 91855 ঠা 
১০ 250. 01)2 ০000:866 €0 155150%)। জনমত যখন স্বাধীনত। রক্ষার 
প্রেরণায় উদ্ধন্ধ হয়, তখন রাষ্ট্রকে সেই স্বাধীনতা প্রদান করিতে ক্য়। তাহা? 


সচেতশ জনমত 


স্বাধীনতা ও সাহা: ৯৬ 


না হইলেই জনসাধারণ রাষ্ট্রীয় আইন অমান্ত করিতে আরম্ভ করে এবং 
সেক্ষেত্রে জনমতের শক্তির কাছে স্বাধীনতার পরিপন্থী শক্তিগুলিকে হার 
মানিতে হয়। যখন রাষ্ট্রীয় আইন জনগণের অত্যাবশ্তক চাহিদাগুলি মিটাইতে 
সমর্থ হয় এবং জনগণের ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ গঠন করে, তখন 
রাষ্ট্রীয় আইনই জনগণের স্বাধীনতার সর্ত হইয়া পড়ে। তাহ! একমাত্র 
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই সম্ভবপর হইতে পারে। কিন্তু, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও ব্যক্তি- 
স্বাধীনত। রক্ষ! সম্বন্ধে সব সময়েই নিশ্চিত হওয়া যায় না। কারণ, বর্তমান 
গণতন্ত্রে আমরা দেখিতে পাই মন্ত্রীসভার অথবা পরিচালকমণ্ডলীর , 
(6০০৪০৮০) শাসন। আইন প্রণেতাগণের ক্ষমতা ক্রমেই কমিয়া 
আসিতেছে। সেক্ষেত্রে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠ। কর! ছাড়াও ব্যক্তিস্বাধীনতা। 
রক্ষার অন্তান্ত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। 
দ্বিতীয়ত শাসনতত্ত্রে যদি নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি লিখিত 
থাকে তবে তাহাদের স্বাধীনতা! রক্ষিত হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং 
[ক লিক ভারতবর্ষে তাহা করা হইয়াছে। মৌলিক অধিকারগুলির 
্ এ | রঃ কোনটি যদি শাঁসন-কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত না হয়, তবে 
নাগরিকগণ শাসন-কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ 
করিতে পারে । সেক্ষেত্রে বিচার-বিভাগের নির্দেশ শাসন-কর্তৃপক্ষকে গ্রহণ 
করিতে হইবে। স্থতরাং লিখিত শাসনতন্ত্র এবং শাসনতন্ত্র উল্লিখিত 
নাগরিকদের মৌলিক অধিকার তাহাদের স্বাধীনতার রক্ষাকবচ। ইংলগ্ডে 
কোন লিখিত শাসনতন্ত্র নাই। কিন্তু, ইংলণ্ডে আইনের নিরপেক্ষতার জন্য 
(২০1৩ ০৫ 12৬) নাগরিকদের স্বাধীনতা ক্ষুপ্ন হয় না। ইংলগ্ডে আইনের 
চোখে সকলেই মহান এবং বিনাবিচারে কাহারও শান্তি হইতে পারে না। 
তৃতীয়তঃ, ক্ষমতার বিভাগ (96981861018 0£ 00575) করিয়া বাক্তি- 
স্বাধীনতা রক্ষা করা৷ যাইতে পারে । সরকারের আইন প্রণয়ন, পরিচালন এবং 
বিচার-বিভাগকে কাজের ভিত্তিতে পরস্পরের নিকট হইতে আলাদা করিয়। 
দিলে জনসাধারণের অহেতুক অবিচার পাইবার সম্ভাবনা থাকে না। ক্ষমত। 
বিভাগ করার স্বপক্ষে বল! হয় যে পরিচালন বিভাগ এবং বিচার-বিভাগের 
মধ্যে যদি ক্ষমতা! ভাগ করিয়৷ দেওয়া না হয় তবে শাসনকর্তৃপক্ষ অত্যাচারী 
টিলার হইতে পারেন; যেমন শাসন-কর্তৃপক্ষ হ্দি কাহাকেও 
আইন শৃংখল1 ভংগ করার অজুহাতে গ্রেপ্তার করেন এবং 
নিজের বিচার-বিভাগীয় ক্ষমতার বলে সে গ্রকৃত দোষী না ছওয়া সত্বেও 
তাহার শাস্তি বিধান করেন সেক্ষেত্রে সেই ব্যক্তির স্বাধীনতা স্কৃপ্ণ হইল। এ 
ক্ষেত্রে সে প্রকৃতই দোষী কিন! তাহা নির্ধারণ করিবার দায়িত্ব থাকা উচিত 


৯৪. আধুনিক রাষ্ট্রিজান 


বিচার-বিভাগের । তবেই তাহার স্বাধীনতা রক্ষিত হইতে পারে। কিন্ধু, 
এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে, ইংলগ্ডে সরকারের ক্ষমতা বিভাগ করা হয় 
নাই; অথচ ইংলগ্ডের নাগরিকগণ শ্বাধীনতা উপভোগ করে। তবে ইহা ঠিক 
'যে, স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ক্ষমতা শ্বতস্ত্রীকরণের তত প্রয়োজন নাই যত 
প্রয়োজন আছে বিচার-বিভাগের ব্বাধীনতার। বিচাঁর-বিভাগ যদি স্বাধীন 
থাকে এবং পরিচালন বিভাগের নির্দেশে চালিত ন! হয়, তবে ব্যক্তি-স্বাধীনতা। 
ক্ষপ্ন ছইতে পারে না। ইংলগ্ডে বিচার-বিভাগের স্বাধীনতা নাই, সরকারের 
ক্ষমতারও হ্বতগ্রীকরণ হয় নাই। কিন্ত সেই দেশে আইনের নিয়ম (016 ০: 
19) অথবা আইনের নিরপেক্ষতা আছে । আইনের নিয়মের তিনটি তাৎপধ 
আছে; যথা-€১) আইনের সবৌচ্চ সর্বজনীন ক্ষমত! থাকিবে, (২) আইনের 
চোখে সকলেই সমান হইবে এবং (৩) আইন ব্যক্তিবিশেষের মতাহ্থযায়ী 
হইবে না অথব। কাহাকেও গ্রাহ করিবে না। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে স্বাধীনতার *শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ হইতেছে শক্তিশালী 
জনমত। জননাধারণের সচেতনতাই তাহাদিগের স্বাধীনতা অক্ষুপ্ন রাখিতে 
সাহায্য করিব্। এই ক্ষেত্রে জনসাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষা, রাজনৈতিক 
ঘটনাবলী সম্বন্ধে সচেতন ধারণ। ও দৃষ্টিভংগী এবং উন্নতধরণের সংবাদপত্রের 
বিশেষ ভূমিক1 আছে। সর্বশেষে গণতান্ত্রিক দেশে আইনসভার বিরোধী- 
দলেরও এই.বিষয়ে একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। শাসন-কর্তৃপক্ষ যাহাতে 
জনগণের ব্যক্কি-শ্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করিতে না পারে সেইজন্য দেশবাসীকে সতর্ক 
রাখা বিরোধীদলের একটি প্রধান কাজ। 

ভারতবর্ষে ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার প্রধান উপায় হইতেছে শাসনতন্ত্রের 
বণিত নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি। সরকার যদি নাগরিকগণকে 
স্বাভাবিক সময়ে এই মৌলিক অধিকারগুলি প্রদান করিতে অস্বীরুত হুন, তবে 
সরকারের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ করা যাইতে পারে 
এবং সেক্ষেত্রে আদালতের নির্দেশ পালন করিতে সরকার 
বাধ্য থাকিবেন। দ্বিতীয়তঃ বিচার-বিভাগ যাহাতে স্বাধীন- 
ভাবে কাজ করিতে পারে, সেইজন্য বিভিন্ন উপায়ে চেষ্টা কর! যাইতেছে । কিন্ত, 
শাসনতত্ত্রের নির্দেশাত্মক নীতিগুলির (01:০০6০ 712001155) মধ্যে উল্লেখ 
থাক সত্বেও আমাদের দেশে এখনও শাসন-বিভাগ এবং বিচার-বিভাগের মধ্যে 
ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ হয় নাই। আমাদের দেশে বিনাবিচারে এখনও 
নাথরিকদের বন্দী করাযায়। তাহা ছাড়া, আমাদের দেশের জনসাধারণের 
রাজনৈতিক সচেতনতা! খুবই কম। তবুও আমাদের দেশের নাগরিকগণ অন্তান্ত 
গণতান্ত্রিক দেশের তুলনায় স্বাধীনতা মোটেই কম উপভোগ করে না। 


ভারতবর্ষে ব্যক্তি- 
স্বাধীলত! রক্ষার উপায় 


স্বাধীনতা ও সামা ৯৫ 
সাম্যের প্রকৃত অর্থ/ স্বাধীনতার সহিত সাম্যের সম্পর্ক (8521 


12221170606 5:002115--0619002 9৪6০6114620 200 

00811) : 

সাম্য কথাটির প্রক্কত তাৎপর্য হইতেছে সকলের জন্য সমান হৃযোগ- 
হবিধার পথ খোলা রাখিয়া! সমানভাবে সকলেরই ব্যক্তিত্ব বিকাশের 
অন্তরায়গুলি দূর করা। স্বাধীনত| মাস্থষের ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পক্ষে 
অত্যাবশ্তক | কিন্তু সাম্যনীতি প্রবর্তিত না হইলে স্বাধীনত। প্ররুতভাবে 
ভোগ করা যায় না। মানুষে মান্থষে পার্থক্য থাকিবেই। মানসিক বৃত্তি, 
শারীরিক কাঠামো, ব্যক্তিত্ব-বিকাশ, ইত্যাদি সব দিকেই আমরা জন- 
সাধারণের মধ্যে টবসাদৃশ্ঠ দেখিতে পাই। কিন্ত, রাষ্্রবিজ্ঞানে সাম্য কথাটি 
অন্ত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । নমাজে মুষ্টিমেয় লোক কতিপয় স্থৃবিধা বিশেষ- 
ভাবে ভোগ করে, ইহাই অনাম্য। এই অসাম্যের প্রতিবাদেই সাম্যনীতির 
€(00০6076 0£ 50559110) তষ্টি হছয়াছে । প্রাচীনকাল হইতে সামাজিক 
ক্ষেত্রে আমরা অসাম্য দেখিতে পাই । প্রাচীন গ্রীক রাষ্ট্রে স্বাধীন-মানুষ এবং 
জীততদাসের মধ্যে অসাম্য ছিল, ইংলগ্ডে অভিজাতশ্রেণী এবং সাধারণলোকের 
মধ্যেও সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অসাম্য ছিল। কালক্রমে সমাজে 
সকলেই সমান সামাজিক এবং রাজনৈতিক অধিকারের দাবী করিতে 
থাকিলে সাম্যনীতির প্রসার হয় এবং সমাজ হইতে শ্রেণীবৈষম্য দুর করিবার 
চেষ্টা আরম্ভ হয়। অধ্যাপক লান্ষির মতে সাম্য হইতেছে প্রত স্বাধীনত। 
লাভের একটি সোপান । সাম্য বলিতে বুঝায় “এমন একটি পরিবেশ বজায় 
রাখিবার আগ্রহ যেখানে মাঙ্গষ তাহার ব্যক্তিত্বের শ্রেষ্ঠ বিকাশের সুযোগ 
পায় ।” “.১.006 2961: 10917051791)09 0: 0790 9 00005121)21:2 11) 17101) 
11961) 1952 0006 00001090105 €০ 65 00611 0250 8০1৮29'--1-9.5101)। 
সাম্য বলিতে বুঝায় এমন একটি পরিবেশ যেখানে বিভিন্ন মানুষ সমান সুযোগ- 
স্ববিধা পাইয়া! নিজেদের প্রতিভার বিকাশ সাধন করিতে সমর্থ হয়। একজন 
'লোঁক এমন কোন বিশেষ সামাজিক অথবা! রাজনৈতিক স্থুবিধা পাইবে না! 
যাহাতে অপর কাহারও স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হইতে পারে । একদিক হইতে বিচার 
করিলে স্বাধীনভা এবং সাম্যের প্রকৃতপক্ষে কোন বিরোধ নাই। কিন্তু, লর্ড 
আযাক্টনের মতে সাম্য অজিত হুইলে স্বাধীনতা লাভের আশা ব্যর্থ হইবে 
+১০১006 0255102. ০ 2028115 008105 ৮2 00০ 10096 0৫056000057 
4£১০007)1 এই মুক্তিটি ঠিক নহে। স্বাধীনতা বলিতে যদি আমরা মনে 
করি কোন নাগরিকের যাহা খুশী করিবার একটি অনিয়মিত, অদম্য ইচ্ছা, তবে 
সেই স্বাধীনতা উচ্চুংখলতায় রূপাস্তরিত হয় এবং তাহা প্রকৃত স্বাধীনতা নহে । 


৯৬ আধুনিক রাষ্ট্রবিজান 


সমাজের সামগ্রিক কলাণের দিক হইতে এই প্রকার স্বাধীনতা! সমর্থনঘোগা- 
নছে। গণতান্ত্রিক রাষ্্রে কোন নাগরিকের স্বাধীনতা যাহাতে অন্ত কোন 
নাগরিকের স্বাধীনতাকে ক্ষুপ্জ না করে, ৫সইজন্য নাগরিকদের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত 
করিবার প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। উদাহরণম্বরূপ আমর] বলিতে পারি, ধনী 
লোকের। যদি ইচ্ছ! করেন যে তাহার! সরকার গঠন করিবেন, তবে তাহারা 
তাহা করিতে পারেন না; কেননা, গরীব, প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদেরও 
ধনীলোকদের ন্যায় সমান ভোটাধিকার আছে। ভোটের অধিকার প্রদানে 
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই সাম্যনীতি অন্হ্থুত হওয়ায় সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণী 
কখনও সরকার গঠন করিয়া! অপর কোনও শ্রেণীর উপর আধিপত্য বিস্তার 
করিতে পারে না অথব। ইহার স্বার্থ কুপন করিতে পারে না। এইভাবে সমাজে 
উভয়শ্রেণীরই স্বার্থ সমভাবে রক্ষিত হওয়ায় উভয়শ্রেণীর লোকেরাই সম্পূর্ণভাবে 
সামাজিক এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে। স্থুতরাং এই 
ক্ষেত্রে স্বাধীনত। এবং সাম্য আপাতবিরেধী ধারণা নহে। প্রকৃকপক্ষে সাম্য 
হইতেছে স্বাধীনতার পরিপূরক । সমাজের সকলেই সামাজিক, রাজনৈতিক 
এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমান 'অধিকার না পাইলে স্বাধীনতা কখনই 
প্রকতভাবে ভোগ কর! যায় না। আবার সমাজের সকলেরই সামাজিক, 
রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনত। না থাকিলে সাম্যনীতি নিরর্৫থক হুইয়া 
পড়ে। অধ্যাপক টনির মতে যদ্দি স্বাধীনতার অর্থ হয় মানবাত্মার ব্যাপ্ত 
হইবার ক্ষমতা তবে ইহ] যে সমাজে সাম্য নীতি অন্ুম্থত হয় না সেই সমাজ 
ছাড়া অন্যত্র সচরাচর দেখা যায় না। (পৃ 1192গৈ 0068155003০ ০07011- 
1800155 [১০0৬৮61০016 25002151012 20 006 1)07091 51011809 1015 12615 
[969610658৮6 1 2. 5001965 0£ ০00915. (010. 2. হু, 2 আছ) | 
সমাজে যদি শুধু স্বাধীনতাই থাকে আর সাম্য না থাকে, তবে এক শ্রেণীর 
লোক নিজেদের শক্তির জোরে এবং স্বাধীনতার দাবীতে দুর্বল শ্রেণীর উপর 
আধিপত্য বিস্তার করিবার চেষ্ট। করিবে । তাহাতে ছৃর্বলশ্রেণীর জনগণ 
নিজেদের সব স্বাধীনত। হারাইয়া এমন এক পর্যায়ে উপনীত হইবে ধাহ। 
দাসত্বেরই সামিল। ইতিহাসের পাতায় আমরা দেখিয়াছি, সব নাগরিকেরই 
সমান ভোটাধিকার স্বীকৃত হইবার আগে শুধু যে শ্রৌর লোকদের 
ভোটাধিকার ছিল, তাহাদেরই শিক্ষা, সম্পত্তি সংরক্ষণ এবং অন্থান্য স্বার্থের 
প্রতি সরকারের দৃষ্টি বেশী খাকিত। সরকার কর্তৃক এই গ্রভেদমূলক আচরণ' 
সামাজিক এঁকা নষ্ট করে এবং সমাজে একটি বিরাট অংশের স্বাধীনতা খর্ব- 
করে। আইনের চোখে যদি প্রত্যেকেরই সমান অধিকার থাকে, তবে তাহা 
রাজনৈতিক শ্বাধীনতা বজায় রাখিবার একটি প্রধান সছায়ক 1 ভাবতেন 


্বাধীনতা ও সাম্য ৯৭. 


নাগরিকগণ অনেক স্বাধীনতা ভোগ করেন। কিন্ত, তাহ! কখনই সম্ভবপর 
হইত না যদি শাসনতন্ত্র প্রতোক নাগরিকেরই সমান সামাজিক, রাজনৈতিক 
এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকিত। এই সাম্া-বোধই নাগরিকগণকে 
প্রক্কত স্বাধীনতা ভোগ করিতে সমর্থ করিয়াছে । 


সাম্যের সংজ্ঞা এবং বিভিন্ন রূপ ০ (10০00160101) 2100 01021:2170 (0৩5 
01 15:0059115 )-- 

সাম্যনীতি মাহুষে মানুষে কোনও পার্থক্যের স্ষ্টি করে না। কিন্তু ইহার 
অর্থ এই নয় যে মানুষে মান্ষে শারীরিক অথবা মানসিক গঠনে কোন পার্থক্য 
থাকিবে না। এখানে সাম্যনীতিকে আদর্শ হিসাবে ধরিতে হইবে । সমাজের 
সকলকেই সমান হইতে হইবে অথবা রাষ্ট্র সকলকেই সমান করিবে, এই অর্থে 
সাম্য কথাটি ব্যবহার করা ষায় না। সাম্যের প্রকৃত অর্থ হইতেছে সমাজের 
প্রত্যেকের সমান সামাজিক, রাজনৈষ্তিক এবং অর্থ নৈতিক অধিকার থাকে । 
প্রত্যেক নাগরিকই তাহার বংশ, পদমরধাদা, শিক্ষা, জাতি-ধর্ম-নিবিচারে 
সমান সুযোগ পাইবে । আইনের চোখে সব নাগরিকই সমান। রাষ্ট্রও 
ইহার ক্রিয়াকলাপ্রে মধ্য দিয়া সমাজের কোন বিশেষ নাগরিকের প্রতি কোন 
পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিবে না অথবা কোন একটি শ্রেণীর স্থার্থ কুপন করিয়া 
অপর একটি শ্রেণীর স্থার্থ বজায় রাখিতে তৎপর হ্ইয়া উঠিবে না। সকলকে 
সমান সুযোগ দিলে সকলেই যে নেই সুযোগের পূর্ণ সদ্বাবহার করিবে তাহা! 
নহে। সমাজের প্রত্যেকেই পূর্ণ নাগরিক হয় না। কিন্তু, গ্রাত্যেক নাগরিকের 
ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পথে যেন কোন বাধা না থাকে সেদিকে সরকারকে লক্ষ্য 
রাখার মধ্যে বিভিন্ন নাগরিকের মধ্যে কোন তারতম্য করা হইবে না। তবে 
সমাজজীবনে সামগ্রিক কল্যাণের জন্ত যদি কখনও কোন একজন বিশেষ 
নাগরিককে তাহার উপযোগী কোন কাজের ভার দেওয়৷ হয় এবং সেইজন্য 
যদি তাহার যোগ্যতান্্যায়ী তাহাকে কিছু অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়া হয়, 
তাহাতে অপরের স্বাধীনতা খর্ব হয় না । কারণ, সমান স্বযোগ দান করিবার, 
পরেও যদি নাগরিকগণ সমানভাবে তাহাদের ব্যক্তিত্বের উন্নতি করিতে ন! 
পারে সেইজন্য রাষ্ট্র দায়ী হইতে পারে না। সমান স্থযোগ লাভ করিয়াও কেহ 
যদি কোনও বিশেষ কাজে অধিকতর যোগাতা অর্জন করে, তবে তাহাকে 
নিশ্চয়ই সেই যোগ্যতার জন্ত পুরস্কৃত করা উচিত।' স্ৃতরাং সাম্ের অর্থ 
হইতেছে, সকলের জন্য সমান হযোগ-স্থবিধার ব্যবস্থা কর] যাহাতে সকলেরই 
ব্যক্তিত্ব-বিকাশের স্থন্দর তম পরিবেশের স্থ্ি হয়। ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে যে 
সকল বাধা, সেইগুলিও রাষ্ট্র দূর করিবে। 


৯৮ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


সামোর বিভিম্ন বূপ আছে। যথা-_পৌর সাম্য (01%1] 505511 ), 
সামাজিক সামা (5০০19] চ:083115 ), রাজনৈতিক সাম্য ( 001161551 
ঢ:009115 ), অর্থনৈতিক সাম্য (0:০0707010 8:08881:65), আইনের সাম্য 
(1.০£91 ঢ:0911), এবং প্রাকৃতিক সাম্য (90818] 50029115) | 
স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপের ন্যায় সাম্যেরও বিভিন্ন রূপ আছে। 


প্রথমতঃ পৌর সাম্য বলিতে আমরা বুঝি পৌরজীবনে বিভিন্ন নাগরিক- 

ৃ গণ সমানভাবে পৌর-ম্বাধীনত। ভোগ করিবে । প্রত্যেকেই 

পৌর সাম্য সমানভাবে নিজেদের মৌলিক অধিকারগুলি সংরক্ষণ 

করিতে পারিবে । ধর্মে স্বাধীনতা, শিক্ষালাভ করা, সম্পত্তি রক্ষা করা, স্বাধীন- 

ভাবে চলাফেরা কর! প্রভৃতি সকল প্রকার নাগরিক অধিকার সকলেই 
সমানভাবে ভোগ করিবে। 


দ্বিতীয়তঃ, সামাজিক জীবনে যম জন্ম, ধন, বংশ, জাত অথব। ধর্মায় 
মতবাদের ভিত্তিতে নাগরিকের মধ্যে কোন প্রকার 
নাজির নামা: তারতম্য করা হয় না, তখন ইহাকে আমরা সামাজিক 
সাম্য বলি। সামাজিক জীবনে সকলেই সমান। রাষ্ট্রে যদি একদল 
লোককে অন্পৃশ্ত ছিসাবে বাস করিতে হয়, তবে রাষ্ট্রের সাম্যনীতি তাহাতে 
কমন হয়। 
তৃতীয়তঃ, রাজনৈতিক সাম্য বলিতে আমরা বুঝি দেশের সব প্রাপ্তবয়স্ক 
নাগরিকের সমান রাজনৈতিক অধিকার | নির্বাচনে ভোট প্রদান করিবার 
অধিকার, সরকারী ক্রিয়াকলাপে অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার, সরকারী 
চাকুরি করিবার অধিকার, প্রয়োজনবোধে সরকারের সমালোচন৷ করিবার 
অধিকার, এই রাজনৈতিক অধিকারগুলি যখন সকলেই 
রাজনৈতিক সাম্য সমানভাবে ভোগ করে, তখন ইহাকে আমরা রাজনৈতিক 
সাম্য বলি। অনেক সময় হয়ত উদ্মাদ, মেউলিয়া) নাবালক অথৰ1 ফৌজদারী 
আইনে অপরাধীগণকে রাজনৈতিক অধিকার হইতে সাময়িকভাবে বঞ্চিত 
করা হয়, তাহাতে রাজনৈতিক সাম্য নীতির অবমাননা হয় না। কারণ, 
এই ব্যতিক্রম সব দেশেই থাকে । যদি শ্ত্রী-পুরুষ হিসাবে অথব! জাতি 
হিসাবে কখনও নাগরিকদের রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করার ব্যাপারে 
তারতম্য হয়, তবে ইহাকে আমরা রাজনৈতিক সাম্য নীতির বিরোধী বজিতে 
পারি। যে সমস্ত দেশে সব প্রাঞ্চবয়স্ক নাগরিকই ভোট প্রদান করিবার 
অধিকারী, সেই সকল দেশের নাগরিকগণ রাজনৈতিক সাম্যের স্বিধা প্রাঞ্ধ 
হয়। ভারতবাসীগণ রাজনৈতিক সাম্যের স্থবিধ প্রাপ্ত হইয়াছে । 


স্বাধীনতা ও সাম্য ৯৯ 


চতুর্থত:, অর্থনৈতিক সাম্য বলিতে আমর! বুঝি নাগরিকগণের সমান 
হিরিরারা। সম্পত্তি এবং সমান আয়। আয়ের এবং, ধনের ঠবষম্য 
দূরীভূত হইলেই অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। 
রাশিয়া প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতেই অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষিত 
হইতে পারে। অর্থনৈতিক অধিকার এবং অর্থনৈতিক সাম্য একসংগে 
থাকিতে পারে না। কারণ, যখনই কাহারও পূর্ণ অর্থনৈতিক অধিকার 
থাকিবে, তখনই সে তাহার আয় এবং ধন বাড়াইবার জন্য বিভিন্ন অর্থ নৈতিক 
প্রচেষ্টা চালাইতে পারে। কিন্তু অর্থ নৈতিক সাম্যের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে 
কেহই একটি নির্দিষ্ট সীমার উপরে আয় এবং ধন বাড়াইতে পারে না এবং 
সকলেই যাহাতে সেই নিধি পরিমাণে আয় এবং ধন অর্জন করিতে পারে, 
রাষ্্র নিজের উদ্যোগে সেই ব্যবস্থা করিয়া দেয়। কিন্তু রাজনৈতিক অধিকার 
অথবা পৌর অধিকার এবং অর্থনৈতিক সাম্য একসংগে থাকিতে পারে। 
আবার রাজনৈতিক অধিকার অথবা পৌর অধিকার এবং অর্থনৈতিক 
অধিকারও একনংগে থাকিতে পারে । মসোভিয়েট রাশিয়ায় অর্থনৈতিক 
সাম্য প্রতিষ্ঠ। করার চেষ্ট৷ হইয়াছে, কিন্তু, সেখানেও অর্থ নৈতিক সাম্য নীতির 
কিছুটা পরিবর্তন হইয়াছে । রাশিয়ায় যে একেবারেই বে-সরকারী সম্পত্তি 
নাই তাহা! নহে,-তবে সব কিছুরই উপর রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব থাকে যাহাতে 
অর্থনৈতিক শোষণ না হয়। * 
পঞ্চমত:, আইনগত সাম্য বলিতে আমরা বুঝি আইনের চোখে সকলেরই 
সমান অধিকার। সাম্যের যে সমস্ত বিভিন্ন রূপ আমরা উপরে আলোচন। 
করিয়াছি, সেইগুলি বাস্তবে প্রকৃতভাবে কাধকরী হইলে 
আইনগত সাম্য ০ ৫. 
আইনগত সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আইন সকলের প্রতি 
সমানভাবে প্রযোজ্য, ইহাই আইনগত সাম্যের মূল কথা । তবে কোন কোন 
দেশে সরকারী কর্মচারীদের অপরাধ বিচারের জন্য আলাদা বিচারালয়ের 
ব্যবস্থা থাকায় আইনগত সাম্য ক্ষুণ্ন হয় কিনা সেই বিষয়ে প্রশ্ন উঠিতে পারে। 
ইংলণ্ডে আইনের চোখে সকলেই সমান ; কিন্তু, ইংলগ্ডের সরকারী কর্মচারীদের 
অপরাধ বিচার করিবার জন্য আলাদা আদালতের ব্যবস্থা আছে। ভারত, 
আমেরিকা প্রতৃতি দেশে রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল প্রভৃতি রাষ্্রকর্ণধারগণের বিচার. 
যে সাধারণ আদালতে হয় না, ইহাতে আইনগত সাম্যের আদর্শ হয়ত কিছুটা 
ক্ষুপ্ন হয়, কিন্তু জনন্বার্থের বিবেচনায় এই ব্যবস্থায় খুব দোষের কিছু নাই। 
সর্বশেষে, প্রাতিক সাম্য বলিতে আমর বুঝি, মানুষ একই অবস্থায় এবং 
একই ইন্দ্রিয় লইয়া জন্মগ্রহণ করে বলিয়। জন্মের সময় প্রাকৃতিকভাবে সকলেই 
সমান। এজন্যই সাধারপতঃ বল। হয়, “সকলেই স্বাধীন এবং সমান হইয়া 


১০ আধুনিক রাষ্্রবিজান 


জন্মগ্রহণ করে। (11 216 ৮009 8:6০ 8180. 2081.) কিন্তু, এই তত্বটি 
আমাদের বহুদূর লইয়! যাইতে পারে না। কারণ, জন্মের পর হইতেই 
প্রাকৃতিক সাম্য ক্রমশঃ প্রাকৃতিক অসাম পরিণত হয়। 

অনেকে বলেন, অর্থনৈতিক সাম্যের উপর পৌর স্বাধীনতা অনেকাংশে 
নির্ভর করে। এই যুক্তির সমর্থনে আমর। বলিতে পারি, যদি দেশে 
অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে নাগরিক জীবনের সব অধিকার 
সকলের পক্ষে সমান ভাবে ভোগ করা সহজ হুইবে। নাগরিক জীবনের 
স্বাধীনতা তখনই পূর্ণভাবে ভোগ কর! সম্ভবপর যখন ইহার উপর কাহারও কোন 
রকমের হস্তক্ষেপ অথবা আধিপতা থাকে না। দেশে যদি অর্থনৈতিক সাম্য 
প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে সম্পত্তি রক্ষা কর।, চাকুরি করা, বিভিন্ন উপায়ে অর্থ উপার্জন 
করা প্রভৃতি ব্যাপারে সকলেরই সমান ক্ষমতা এবং অধিকার থাকিবে, এবং 
যাহাতে একজন অপরকে শোধণ না করিতে পারে, এই ব্যবস্থা রাষ্ট্র অবলম্বন 
করিবে। স্বতরাং পৌর স্বাধীনতার অর্থনৈতিক দিক চিন্তা করিলে ইহা! অর্থ- 
নৈতিক সাম্যের উপর নির্ভরশীল । 

রাজনৈতিক স্বাধীনতা! সম্পূর্ণভাবে যাহাতে নাগরিকগণ ভোগ করিতে 
পারে সেইজন্য অর্থ নৈতিক সাম্যের একান্ত আবশ্তক | দেশে যদি অর্থ নৈতিক 
সাম্য প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে নাগরিকগণ যথেচ্ছভাবে নিজেদের আয় এবং 
ধন বাড়াইতে পারে এবং ইহার ফলে দেশে শ্রেণী-বৈষম্যজনিত সংগ্রাম এবং 
অর্থনৈতিক শোষণের শুরু হইতে পাঁরে। তখন শ্রেণীগত স্বার্থে সকলেই 
সরকার গঠনের চিন্তা করে এবং গণতন্ত্রের মূল আদর্শ সকলে ভুলিয়া যায়। 
যদি ধনীশ্রেণী সরকার গঠন করেন, তবে হয়ত গরীবের উপর অর্থ নৈতিক 
চাপ বেশী পড়িতে পারে। তাহাতে সমাজজীবনে বিশৃংখলা স্যপ্টি হইতে 
পারে। সেইজন্যই রাজনৈতিক অধিকারের পূর্ণ বিকাশের জন্য অর্থ নৈতিক 
সাম্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। অধ্যাপক কোল (0016) বলেন, "৮০116- 
০2] 11021651076 21050006 0£ 20020109010 200981165 15 1610 60 72 
2. 18216 0000. 

এই যুক্তিটির তাৎপর্য আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, 
আমেরিকা, ইংলগ্, ভারত প্রভৃতি দেশে আধিক সাম্য প্রতিষ্িত হয় নাই, 
অথচ এই দেশগুলির নাগরিকের পরিপূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ 
করিতেছে । অপরদিকে সোভিয়েট রাশিয়ায় অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত 
হইস্সাছে, অথচ সেই দেশের নাগরিকগণ পরিপূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ 
করিতে পারিতেছে না । কারণ সেই দেশে একদলীয় শাসন প্রচলিত থাকায় 
সয়কার-বিরোধী দলের কোন স্থান নাই। সরকার যদি জনন্থার্থের বিরুদ্ধে 
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ফোন কাজ করেন এবং নাগরিকগণের যদি তাহ] সমালোচনা করিবার 
অধিকার না থাকে, তবে প্রাজনৈতিক স্বাধীনতা" কথাটি সম্পূর্ণ অর্থহীন । 
মূলকথা হইতেছে রাজনৈতিক স্বাধীনতার মূল ভিতি হইতেছে স্থদুঢ় জনমত। 
তবে পরিপূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করা সহজ হয় যদি দেশে অর্থ- 
নৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। 


সংক্ষিগসান্র 

১। স্বাধীনতার অর্থ- স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় এমন কতিপয় 
নিষেধাজ্ঞার অভাব যে নিষেধাজ্ঞাগুলি আধুনিক নভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে 
মানুষের পূর্ণ ম্বাধীনতা ভোগ করিবার পথে অন্তরায় হয়। কিন্ত, 
নিষেধাজ্ঞার অভাবই স্বাধীনতা নয়। স্বাধীনতা তখনই সার্থক হয় যখন 
মাহৰ চিন্তার অধিকার, কথা বলার অধিকার এবং কাজের অধিকার লাভ 
করে। ন্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা ন্হ। শ্বাধীনতার একটি নিয়ন্ত্রণী শক্তি 
থাকা দরকার, এবং তাহা হইতেছে আইন। স্বাধীনতা নানাপ্রকার হইতে 
পারে; যথা, 


প্রাকৃতিক স্বাধীনতা, পৌর স্বাধীনতা, রাজনৈতিক শ্বাধীনতা, অর্থ নৈতিক 
স্বাধীনতা” জাতীয় স্বাধীনতা । 5 


২। স্বাধীনতা ও আইনের মধ্যে জম্পর্ক_ প্রকৃত স্বাধীনতা ও 
সার্বভৌম ক্ষমতা পরস্পর বিপরীতার্থক শব্ধ নছে। আইনের সাহায্যে রাষ্ট্র 
ম্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করিয়া এমন এক পরিবেশ স্বষ্টি করিতে পারে যেখানে 
সমাজের প্রত্যেকেই নিশ্চিন্তমনে স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে। রাস্থ্রীয় 
আইন নাগরিকদের স্বাধীনতা রক্ষা করে এবং স্বাধীনতার প্রকৃত বিকাশের 
পক্ষে উপযোগী পরিবেশ হ্যষ্টি করে। রাষ্ট্রের সংবিধানিক আইন, যেমন, 
“হেবিয়াস কর্পাস আইন”, “অধিকারের বিধি” প্রভৃতি জনগণের স্বাধীনতার 
ধারক এবং বাহক । তাহ] ছাড়া, জনসাধারণের স্বাধীন চিন্তাধারা! রাস্থীয় 
আইনের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। এইজন্তই বলা হয়, আইন হইতেছে 
স্বাধীনতার সর্ত (প.৪ 19 0১০ ০00501000. 9£ 1196755.2) | : 

৩। স্বাধীনতার রক্ষাকবচ-_শ্বাধীনতা রক্ষা করিবার বিভিন্ন উপায় 
আছে। প্রথমতঃ, স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য সরকারকে গণতান্ত্রিক হইতে 
হুইবে। গণতন্ত্রে গ্রত্যেক নাগরিক সমান সুযোগ লাভ করে। দ্বিতীয়তঃ, 
সচেতন জনমত স্বাধীনতা রক্ষা করিবার সর্ত হিসাবে অপরিহার্য। অধ্যাপক 
লাস্কি বলেন, চিরস্তন সতর্কতাই হইতেছে স্বাধীনতার মৃল্য। তৃতীক্বত:, 


১৯২ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


নাগরিকদের মৌলিক অধিকার লিখিত থাকিলে জনগণের স্বাধীনতা 
স্থরক্ষিত থাকে । চতুর্থতঃ, সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্য বিধান নাগরিকদের 
স্বাধীনতা রক্ষার অন্ত একটি উপায় । সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্রা বিধান 
করা হইলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা স্থুরক্ষিত হয় এবং ইহাতে জনসাধারণের 
স্বাধীনতাও অক্ষুপ্ন থাকে। 


৪।. সান্যের অর্থ এবং স্বাধীনতা ও সাম্যের মধ্যে টিটি রক 
কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য হইতেছে সকলের জন্য সমান স্বযোগ স্থবিধার পথ 
খোলা রাখিয়া! সমানভাবে সকলেরই ব্যক্তিত্ব বিকাশের অন্তরায়গুলি দূর করা। 
অধ্যাপক লাস্কির মতে সাম্য হইতেছে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভের একটি সোপান; 
__ইহা হইতেছে এমন একটি পরিবেশ বজায় রাখার ব্যবস্থা যেখানে মানুষ 
তাহার ব্যক্তিত্বের শ্রেষ্ঠ বিকাশের সুযোগ পায়। রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং 
রাজনৈতিক সাম্য, অথবা সামাজিক স্বাধীনতা এবং সামাজিক সাম্য 
পরস্পরের পরিপূরক; কিন্তু অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং অর্থ নৈতিক সাম্য 
পরম্পর বিরোধী আদর্শ। অর্থনৈতিক সাম্যে জনগণের মধ্যে আয় ও ধনের 
বৈষম্য থাকে না; কিন্তু, অর্থনৈতিক স্বাধীনতায় জনগণ স্বাধীনভাবে উপার্জন 
বাড়াইবার চেষ্টা করিতে পারে, এবং ইহাতে সমাজে শ্রেণীবিভাগের সৃষ্টি 
হয়। , 


[2 9761868 


1. ড/178 9০ ০০. 08691) 1 11561 21106 1102গে ০৫ 
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[ উত্তর-সংকেত 2-_-এই প্রশ্নের উত্তরে প্রথমে স্বাধীনত] কাহাকে বলে 
সেই সম্বন্ধে এবং স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতে 
হইবে। ইঙ্ার পর আইন ও স্বাধীনতার মধ্যে সম্পর্ক সম্বদ্ধে আলোচন! 
করিতে হইবে । ] 

2, 10150055006 52665202105 06 1.1021, [00535 1170610 0181061 
710) 19616 1 0156 15980105 (0 00008109571 ূ 

(প্রথম অংশটির জন্য ৯২-১৪ পৃষ্ঠা দেখ । ) 

[ শেষ অংশটির উত্তর-সংকেত £₹__অনেক সময় বল! হয় যে স্বাধীনতার 

1[বভিন্ন রূপের মধ্যে কোন একটি হয়ত অন্য কোন একটির বিরোধী হইতে 
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পারে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা অন্যায়ী একজন লোক হয়ত কোন কিছু 
করার অধিকারী । কিন্তু, কোন কাজ করিবার সময় সে হয়ত তাহার চাকুরি 
ক্ষেত্রের উদ্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রাস্ত্বীয় আইনের অজুহাতে কোন কাজ করা 
হইতে প্রতিনিবুত্ত হইতে পারে । কোন শ্রমিক হয়ত রাজনীতিতে যোগদান 
করিয়া ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন পরিচালিত করিতে পারে । আবার হয়ত 
রাষ্ট্রই এমন আইন করিয়া দিতে পারে যে কতিপয় কারখানার € যেমন, 
জনন্বার্থের সংগে জড়িত কারখানা ) শ্রমিকগণ নিজেদের ট্রেড. ইউনিয়নকে 
রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের কর্মক্ষেত্র করিতে পারিবে না; কারণ, ইহাতে 
সমাজের বৃহত্বর স্বার্থ ক্ষুগ্র হয়। এই ক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাই যে 
স্বাধীনতার একটি রূপ অপর একটি রূপের বিরোধী । কিন্ত, এই রকম ঘটনা 
সর্বদ! ঘটে না । যদ্দিই বা কখনও এই রকম বিরোধ ঘটে, তবে সেই ক্ষেত্রে 
রাষ্ট্রীয় আইন কাধকবী হয়। 

3, ৬/1090 70 ০: 00591) 15৯ 1200191)গ 2 ৬/1596 915 15 01951:276 
1065 2 101500755 01০ 16190010 10০5৮6610 1006165 210. 1200911, 

(০ ৯৫-৮১ পষ্টা ) 

4. 70550955102 096 5009110510091555 ৮৪11 07৪ 1001202 ০0৫ 

00650000,+ (1017. £১০০০:০.)-12%9001076 006 50206106100 


(৯4-৯৭ পৃষ্ঠা) 


€ 


রাই ও জাতীয়তাবাদ--সভ্যতার সহিত 
জাতীয়তাবাদের সম্পর্ক 


সপ্তম অধ্যায় (9156 5774 [50070511577 7২5151001 
০5512 51007891157 0 
(25118528707) 


জাতীয় জনসমাজ গঠনের পুর্বে বাষ্ট্রবিজানে শ্বজাতীয় জনসমগ্টি 
(9০০০1) বলিতে কি বুঝায় আমাদের তাহা জানিতে হইবে। বার্জেসের 
মতে, শ্বজাতীয় জনসমহ্টি বলিতে বুঝায় একটি জনসমষ্টি যাহাদের একই ভাষা 
ও সাহিতা, একটি সাধারণ এঁতিহা ও ইতিহাস, সাধারণ 
পরে আচার-ব্যবহার এবং ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে সাধারণ চেতনা 
] আছে এবং যাহারা একটি ভূভাগে বাস করে। কিন্ত 
ত্বজাতীয় মানুষের গঠনে নির্দিষ্ট ভূভাগ অপেক্ষা একই এঁতিহা এবং এঁক্যবোধের 
গুরুত্ব অনেক €বশী। 
জাতীয় জনসমাজ (ট5010091165) গঠিত হয় তখনই যখন শ্বজাতীয় 
একদল লোক আরও গভীর এঁক্যবোধের প্রেরণায় উদ্বদ্ধ হইয়া নিজেদের 
অন্যান্ত জনসমাজ হইতে শ্বতন্ত্র মনে করে । জাতীয় জনসমাজ গঠিত হয় 
একদল জনসমষ্টি লইয়' যাহাদের মধ্যে ভাষাগত, বংশগত, ধর্মগত বা কৃষ্টিগত 
এঁক্য বিগ্ভমান থাকে এবং যাহার একটি নিদিষ্ট ভূভাগে বাস করে। শ্বজাতীয় 
মান্ষের মধ্যে বংশগত এঁক্য থাকিবেই এমন কোন কথা নাই। কিন্তু জাতীয় 
জনসমাজে বংশগত এঁক্য থাকিবে । কারণ, ইংরাজী “ব61079110” কথাটি 
আসিয়াছে “৪0০৮ কথা হইতে । “৪0০৮ কথাটির অর্থ হইল জন্ম। 
জাতীয় জনসমাজের রাজনৈতিক চেতনা অন্ততম বৈশিষ্ট্য । ্বজাতীয় মাছুষের 
নির্দিষ্ট মাতৃভূমি অথবা রাজনৈতিক চেতনার অভাব থাকিতে পারে; যেমন, 
কিছুকাল পর্যন্ত ইহুদী জাতির কোন নির্দিষ্ট মাতৃভূমি ছিল ন1 অথবা ইছদীদের 
রাজনৈতিক চেতনা ছিল না, কিন্তু তাহারা একটি স্থ্প্রাচীন এতিহোর 
অধিকারী ছিল,_-ইহাই তাহাদিগকে একটি ত্বজাতীয় জনসমষ্টিতে পরিণত 
করিয়াছিল। জাতীয় জনসমাজ যখন রাষ্ট্রনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ সচেতন হয় 
এবং একটি স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্রের মাধ্যমে নিজেদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় 
রাঁিবার চেষ্টা করে, তখন জাতীয় জনসমাজ জাতিতে পরিণত হয়। 
জাতীয়'তাবোধের সহিত যখন একটি রাষ্ট্র গঠিত হয় তখন জাতীয় জনসমাজ 
রাষ্ট্রে ব্ূপান্তরিত হয়। 


রাষ্ট্র ও জাতীয়তাবাদ ১০৪৫ 


জাতীয়তাবোধের স্ষ্টির পিছনে ছুইটি রাজনৈতিক আদর্শ বিশেষ 
কার্ধকরী হইয়াছিল; একটি হইতেছে রে'নেসার যুগে সার্বভৌম শক্তি সম্বদ্ধে 
জনসাধারণের ধারণ এবং আর একটি হইতেছে নিজত্ব সরকার গঠন করিবার 
বৈপ্লবিক অধিকার । রেনেসার যুগে প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই স্থানীয় স্বাধীনতা 
(19০21 062620619০2) বজায় রাখিবার পক্ষে আন্দোলনের স্যহি হইয়া 
ছিল। অপরদিকে প্রত্যেকেরই নিজস্ব সরকার গঠন করিবার অধিকার 
থাকিবে, এই বৈপ্লবিক অধিকার সম্বদ্বেও জনসাধারণ ক্রমশঃ সচেতন হইয়া- 
ছিল। এই ছুইটি আদর্শের সমন্বয়ে স্থ্ট হইয়াছে জাতীয়তাবাদের আদর্শ, 
বানসের (9358105) ভাষায় "046 ০01 [২6815581702 9০৮6615া) 
50170101160 ৮5100 ০5০910001070815 [২151)05 ০0065 90101791157 । 


জাতীয় জনসমাজের উপাদান (ড167)57765 ০0৫ 15010178115) 


জাতীয় জনসমাজের উপাদানগুুলর মধ্যে আমর! ছুইটি ভাগ করিতে 
ইন তাত। পারি, যথা-বাহ্যিক ও ভাবগত। প্রথমতঃ, বংশগত 
তা এক্য (80191 ৪1105) জাতীয় জনসমাজ. গঠনের একটি 
অপরিহায নয় । প্রধান উপাদান। কিন্তু বংশগত এঁক্য যে একেবারে 
অপরিহাধ তাহ নহে। জার্মান এবং ইংরাজ একই 
টিউটন বংশোস্তব, কিন্ত তাহার] ছুইটি পৃথক জাতির সৃষ্টি করিয়াছে । অপর- 
পক্ষে পাঞ্জাবী এবং বাংগালী এক বংশোত্তব না হইলেও বর্তমানে এক জাতিতে 
পরিণত হইয়াছে । পৃথিবীর দুইটি সভ্য জাতি, ইংরাজ এবং ফরাশী, বিভিন্ন 
ংশের সংমিশ্রণে স্থষ্ট হইয়াছে । * 
দ্বিতীয়তঃ ভাষাগত একা (980361)55 ০৫ 19175) জাতীয় জনসমাজ 
গঠনের অপর একটি প্রধান উপাদান। কিন্তু এই উপাদানটিও একেবারে 
অপরিহাধ নয়। ভারতবর্ষে অনেক ভাষাভাষী আছে কিন্তু, তাহাতে আমাদের 
জাতীয় সংহতি বিপধস্ত হয় নাই। স্থইজারল্যাণ্ডের 
টা না লোকেরা তিন ভাষায় কথ! বলে; রাশিয়ায়ও অনেক 
অপরিহার্য নয়। ভাষা প্রচলিত। কিন্তু এইজন্য ভাষার বৈষমা কখনই 
অখণ্ড জাতীয়তাবোধ গঠনের অন্তরায় হয় নাই। তবে 
ভাষাগত ত্রকা যে জাতীয়তাবোধ গঠনের পক্ষে খুবই সহায়ক তাহ] অস্বীকার 
করা যায় না। কিন্ত, এই উপাদান ন। খাকিলেও অর্থাৎ, ভাষার এঁক্য ন। 
থাকিলেও জাতীয় জনসমাজ গঠিত হইতে পারে । 
তৃতীয়তঃ ধর্মগত এঁক্য (ছ:21157045 90105) জাতীয় জনসমাজ গঠনের 
একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলিয়া! অনেকে মনে করেন। কিন্তু ধর্ম-নিরপেক্ষ 


১০৬ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


রাষ্্র্থলিতে ইহার গুরুত্ব অনেক.কমির়া গিয়াছে । উদাহরণস্বরূপ ভারতের 

... কথা ধরা যাইতে পারে। পাকিস্তানে যদিও মুসলমান- 

রা ধর্মাবলম্বীর সংখ্যাধিক্য, হিন্দুধর্মের অস্তিত্ব সেখানে এখনও 

গিয়াছে বিলুপ্ত ছয় নাই। ভারতবর্ষে অনেক ধর্মের লোক বাপ 

করে। সোভিয়েট ইউনিয়নে থুষ্টান, মুসলমান, ইহুদি এবং 

বৌদ্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মের লোকের বাস। কিন্তু, ধর্মের অনৈক্য সেই দেশে 
জাতীয় জনসমাজ গঠনে অন্তরায় হয় নাই। 


«; একজাতি, একরাষ্ট্ নীতি (711০116০৫06 80100, 076 
5৪0০ )-যখনই কোন জাতীয় জনসমাজ নিজের পৃথক সত্তা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 
সজাগ হয় তখনই ইহ| নিজের পৃথক সত্তাকে একটি স্বাধীন রাষ্্রনৈতিক 

ংগঠনের মাধ্যমে, বজায় রাখিতে সচেষ্ট হয়। প্রত্যেক জাতিই চায় নিজের 
জাতীয় চরিত্র বজায় রাখিতে এবং জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলি রক্ষ/ করিতে । গত 
শতাববীতে জন স্টার্ট মিল বলিয়াচ্েন যে সাধারণভাবে স্বাধীন সরকার 
বজায় রাখিতে হইলে জাতীয় জনসমাজের সীমারেখার সমান্থপাতে রাষ্ট্রের 
সীমারেখা টান! উচিত । (6 15 2) £21501:81] ৪. 2560595215 00120161010 
01722 17/5000010125 [1786 0102 00017080155 0: £0৮ 21701712165 51)0010 
০011)0106 17) [156 10211) ৮10 00056 06 108010109110165,7--170111).১ 
ইহা হইতেছে জাতির আত্মনির্ধারণের অধিকার (0২121) ০£ 5612-7666001- 
13807) | জন স্টয়ার্ট মিলের মতে যখনই কোন জাতীয় এঁক্য প্রবল হয়, 
তখনই সেই জাতির অস্তভূক্ত জনগণের নিজন্ব ও পৃথক সরকার দাবী করিবার 
প্রাথমিক যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়া লওয়া উচিত। (৬1০০ 07 
56100117)61)6 01 1700101881165 250505 12 21)5 1010) 00612 15 2 191:1102. 
9016 5852 107 01716106211 0০ 17061010215 01 0102 19800179115 
01700 0112 52102. £0৮217010176,)২ অর্থাৎ, জন স্টয়ারট মিল “এক 
জাতি, এক রাষ্ট্র” (012০ [50970 ০1৮৩ 3050০) নীতি সমর্থন করিয়াছেন । 
তাহার মতে বিভিন্ন জাতি লইয়৷ গঠিত রাষ্ট্রে স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব 
সম্ভব নয়। (6০ 29501000015 215 1266 00 1000095511016 12 2 
০০৮১ 170906 0 ০৫ 0126:2061790100911065) 1৩ একটি জাতীয় 
জনসমাজ লইয়া গঠিত রাষ্ট্রের (হ00150-786101891 50206) পক্ষে প্রধান যুক্ত 


১] 20111-7890795920696159 (০9110009206) 01080691020 “86290811651, 
২। 92৫, 
৩ 2:৫. 


রাষ্্ট ও জাভীয়তাবাদ ১০৭ 


হইতেছে, ইহ? একটি জাতির নিজস্ব সংস্কৃতি এবং বৈশিিষ্টাগুলি রক্ষা করিতে 
সাহাযা করে। তাহ! ছাড়া, বু জাতি লইয়া গঠিত রাষ্রে (9015-29020091 
3৪0০) বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাদ হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়।, সেক্ষেত্রে 
গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে কাজ করা কঠিন হয় এবং বিভিন্ন স্বাধীন 
রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষেও টিকিয়। থাক। কঠিন হইয়। পড়ে। প্রথম 
মহাযুদ্ধের পর প্রেসিডেণ্ট উইলসন একটি জাতি লইয়া রাষ্ট্র গঠন করিবার 
নীতি সমর্থন করেন। তাহার মতে বিভিন্ন জাতীয় জনসমাজকে আত্ম- 
নির্ধারণের অধিকার প্রদান করিলে পৃথিবী হইতে যুদ্ধের সম্ভাবনা তিরোছিত 
হইবে। পতনোন্বুখ জাতির পক্ষে বাচিয়! থাকিতে হইলে নিজের একটি 
স্বাধীন রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান চাই। অপর জাতির পদানত হইয়। থাকিলে 
কোনও জাতীয় জনসমাজের পক্ষে নিজের এতিহা বজাঘ রাখা সম্ভব নছে। 
যদ্দি অনেকগুলি জাতি লইয়! একটি রাষ্ট্র গঠিত হয় এবং সেখানে যদি একটি 
বড় জাতি সর্বদাই অবিচার পাইজ্জে থাকে অথবা নিজন্ব স্বাধীন রাষ্ট্রনৈতিক 
প্রতিষ্ঠান গঠন না করিতে পারিয়। অতৃপ্ত থাকে, তবে সেক্ষেত্রে সেই জাতির 
আত্মনির্ধারণের অধিকার লাভ করার যথেষ্ট দাবী আছে। কোন জাতির 
ন্ায়সংগত দাবি যদ্দি অগ্রাহ করা হয় তবে জাতির আন্তর্জাতিক সম্পর্কে 
শান্তি নষ্ট হইতে পারে। উইলসন বলেন, আত্মনির্ধারণ অধিকার শুধু নিছক 
বাক্যাংশ নহে, ইহা একটি পালনীয় কার্ধনীতি যাহা উপেক্ষা করিলে 
রাজনীতিজ্ঞগণ নিজেদের বিপদ হ্টটি করিবেন। (9617-066610001801018 
15 1706 2. 100010 19101852 2 1615 217. 11000612052 01101016 01 2.061018 
ড/1101) 50862517061) 111 12170210101 11)012 2 00761 [0213].) 

কিন্ত লর্ড আাক্টন (1,010 4০022) এবং গাম্প্লোউইক্‌ (ত000010%5102) 
“এক জাতি, এক রাষ্ট্র” নীতি সমর্থন করেন না। আযাক্টনের মতে, জাতিতত্ত 
হইতেছে ইতিহাসের পশ্চাদগামী পদক্ষেপ (৮007০ 6156019 01 ব8610891165 
19 ৪ 190:0£19.06 96০79 1) 115001%.৮) | একটি জাতির বিভিন্ন অধিকারের 
সর্বপ্রধান বিরোধী হইতেছে জাতিতত্ব স্বয়ং । (৮7756 £:686956 2007521৩ 
০৫089 10161)05 0: 1090101091165 19 009 010০0 01180010511 16561) 
গাম্প্লোউইক্‌ (322010.1০2) বলেন, একটি জাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রের যে 
বহু জাতি লইয়। গঠিত রাষ্ট্র অপেক্ষা! অনেক বেশী স্ববিধা আছে এই মতের 
কোনও এঁতিহাসিক অথব1 সমাজতাত্বিক যুক্তি নাই। (৮]766 15790 
17156018021 01 509010109£1091 10561608010 0£ 0105 15 058.0 080180- 
180101081 50695 00935699 161001)05 0: 2.0%21208£2 ০0০]: 0195০ 
50120909590 0৫ ও. 10117006101 2901015811065-?) 


১০৮ আধুনিক রাষ্রবিজ্ঞান 


প্রথমতঃ, লর্ড আযক্টনের মতে . সমাজে জনসমডি যেমন অত্যাবস্তক, 
সেইরকম স্থসভ্য জীবনের একটি প্রয়োজনীয় সর্ত হইল একটি রাষ্ট্রে 
জাতিসমষ্টি। বুদ্ধি এবং জ্ঞানের দিক দিয়া উন্নত জাতির সংস্পর্শে আসিয়। 
অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর জাতিগুলিও উন্ত্ত হয়। এই সংমিশ্রণ হয় রাষ্ট্রের মধ্যেই 
যাহার ফলে মানবসমাজের একটি অংশের বীর্ধ, জ্ঞান এবং ক্ষমতা অপর একটি 

ংশে সঞ্চারিত হয়। 

দ্বিতীয়তঃ, বছজাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রে স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলি টিকিয়। 
থাকে না, এই কথা বলা অযৌক্তিক। স্ুইজারল্যাণ্ড আমেরিকা, ভারতবর্ষ 
প্রভৃতি দেশে অনেক জাতি আছে। কিন্তু 'এই দেশগুলিতেই আমরা স্বাধীন 
প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব দেখিতে পাই। 

তৃতীয়তঃ, আত্মনির্ধারণ নীতি বাস্তবজীবনে প্রয়োগ করা অনেক সময়েই 
জাতীয় স্থার্থের প্রতিকূল হয়। যে সমত্ত দেশে অনেক ক্ষুত্র ক্ষুদ্র জাতি 
অনেকদিন যাবৎ বসবাস করিয়! একটি ভাবঞ্ছত এক্যের মাধ্যমে এক আদর্শে 
অনুপ্রাণিত হইয়াছে, পরবর্তীকালে যদি সেই জাতিগুলিকে আত্মনির্ধারণের 
অধিকার প্রদান করা হয়, অর্থাৎ নিজেদের পৃথক পুথক রাষ্ট্র করিবার স্থযোগ 
দেওয়৷ হয়, তবে তাহা জাতিগুলির স্বার্থের প্রতিকূল হইবে। অবশ্ট অনেক 
ক্ষেত্রে লোক-বিনিময়ের সাহায্যে আত্মনির্ধারণ নীতি প্রয়োগ করিবার চেষ্টা 
হইয়াছে । যেমন প্রথম মহাযুদ্ধের পর গ্রীন এবং তুরস্কের মধ্যে লোক 
বিনিময় হইয়াছিল । তাহ! ছাড়া, জার্মানি ও চেকোগ্োভাকিয়া এবং জার্মানি 
ও পোল্সাণ্ডের মধোও লোক-বিনিময় নীতি অন্থমরণ করা হইয়াছে। 
আংশিকভাবে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যেও লোক-বিনিময় নীতি প্রয়োগ 
করার চেষ্টা করা৷ হইয়াছে। 

চতুর্থতঃ, আত্মনির্ধারণ নীতি কাধকরী করিলে অনেক রাষ্ট্রেরই 
বর্তমান কাঠামে! ভাংগিয়। যাইবে এবং তাহাতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 
শাস্তি নষ্ট হইয়া যাইবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, এই নীতি 
কাধকরী হইলে ইউরোপে বর্তমানের আটাশটি রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে আট্যাট্টিটি 
রাষ্রের স্থটি হইবে। বর্তমানের স্থইজারল্যাণ্ড এবং ইংলগ ভ্রিধা বিভক্ত 
হইবে। ভারতবর্ধকেও মোটামুটিভাবে ১৫।১৬টি রাষ্ট্রে বিভক্ত করিতে হইবে । 
সেক্ষেত্রে কোনও রাষ্ট্ই সম্পূর্ণভাবে আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিবে না। 
নিজেদের মধ্যে কেবল বিবাদবিসংবাদ লাগিয়াই থাকিবে । আজ্মনির্ধারণ 
নীতির ছুইটি দিক আছে । একদিকে যেমন ইহ1 কোন জাতীয় জনসমাজকে 
এক্যবদন্ধ করিতে পারে, অন্তদ্দিকে ইহা জনসমাজের মধ্যে ভাংগনের সৃষ্টি 
করিতে পারে । লর্ড কাঙ্জন বলিয়াছিলেন, +7002 11870 ০6 5215962- 


রাষ্ট্র ও জাতীয়তাবাদ ১০৯ 


10170261010 15 ৪ 000016-20650 5010 ; 1015 2150 1125 12618 11) 096. 
0950 2. 01165150010 006 16 7095 12১ 2100 1795 £০০21701% 02001006+ 
8190 2.01517/0658:96176 09:০০”, জাতিগুলির আত্মনির্ধারণ নীতি 
একদিকে জার্মানী, ইটালী প্রভৃতি জাতিকে এঁক্যবদ্ধ করিয়াছিল; অপর দিকে 
এই জাতি অস্্িয়া-হাংগারী, ভূরস্ক এবং রাশিক্। প্রভৃতি রাষ্ট্রে ভাংগনের স্থষটি 
করিয়াছিল। 

পঞ্চমতঃ, স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করিতে পারিলেই ষে বিভিন্ন জাতি সর্বাংগীণ 
উন্নতি করিয়া আত্মনির্ভরশীল হুইতে পারিবে ইহার কোন নিশ্চয়তা নাই১। 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে ছোট ছোট রাষ্্রগুলি কোন না কোন 
বৃহৎ শক্তির তীাবেদার হইয়া পড়ে। পাকিস্তানের স্থষ্টি হইয়াছিল মিঃ জিন্না 
কর্তৃক প্রস্তাবিত দ্বিজাতি-তত্বের ভিত্তিতে । মুসলমান জাতি পাকিস্তান 
রাষ্ট্র গঠন করিয়াছে; কিন্তু বর্তমানে ইহা আমেরিকার তাবেদার হইয়া 
পড়িয়াছে। নু 


ষষ্ঠতঃ, জাতিগুলির আত্মনির্ধারণ-নীতি একবার প্রয়োগ, করিতে আরম্ত 
করিলে ইহার পরিসমাপ্তি কোনদিনই হুইবে না এবং ইহার ফলে জাতিতে 
জাতিতে যে কলহের স্ৃষ্টি হইবে তাহ! আন্তজাতিক শাস্তি বিপম্ন করিতে 
পারে। উইল্নন্‌ বলিয়াছিলেন, আন্তজাতিক শান্তি অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্ই 
বিভিন্ন জাতিকে আত্মনির্ধারণের অধিকার দেওয়া উচিত। কিন্তু একথ! 
ভূলিলে চলিবে না যে এই নীতি কার্ধকরী হইলে অনেক এক্যবদ্ধ বৃহৎ 
রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ঘটিবে। তাহাতে আন্তজণতিক ক্ষেত্রে বিরাট আলোড়নের 
স্থষ্টি হইবে । 

সপ্তমতঃ, অনেক জাতি লইয়। গঠিত রাষ্টরগুলির মধ্যে যে বিভিন্ন জাতি 
নিজেদের জাতীয় সংস্কৃতি এবং বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে পারে না তাহা নহে। 
বস্ততঃ, এই রাষ্রগুলি একটি জাতির ভিত্তিতে গঠিত রাষ্গুলি অপেক্ষা 
বেশী উন্নত। আমেরিকা, রাশিয়া, গ্রেট্ত্রিটেন্‌ প্রভৃতি রাষ্ট্র ইহা প্রমাণ 
করে। 

পরিশেষে বলা যাইতে পারে, কোন কোন ক্ষেত্রে আত্মনির্ধারণ-নীতির 
প্রয়োগ করা উচিত। যদি অনেক জাতি লইয়া গঠিত কোন রাষ্রে দেখ! 
যায় যে একটি জাতি অপর জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে চাহে, 
অথবা ইহাদের মধ্যে বিবাদবিসংবাদ লাগিয়াই আছে সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রের আগ্থু 
নির্ধারণ নীতি প্রয়োগ করা উচিত। সর্বক্ষেত্রে জাতিতত্ব (77১2০: ০: 
13807591105) রাষ্ট্রগঠনের সস্তোষজনক ভিত্তি নহে। 


১১, আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


জাতীয় জনসমাজের অধিকার (01515 ০£ ৪ 180017811)--একটি 
জাতীয় জনসমাজের প্রধান অধিকার হুইল আত্মনির্ধারণের অধিকার। 
প্রেসিডেন্ট উইল্সন্‌ ইহার উপর অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু 
বর্তমানে আমর একটি রাষ্ট্রে বিভিন্ন জাতির সমন্বয় দেখিতে পাই। তবুও 
বিভিন্ন জাতির অন্থান্ত অধিকার আছে । সেগুলি নিয়ে আলোচিত হুইল £-- 
(ক) জাতীয় চরিত্র এবং বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার অধিকার প্রত্যেক 
জাতিকেই দেওয়া! উচিত। রাষ্ট্র কখনই এমন আইন প্রয়োগ করিবে না 
যাহাতে রাষ্ট্রের অন্তভূ্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের! এই অধিকাঁর হইতে 
বঞ্চিত হয়। ইহা মূলত: জাতির বাচিয়! থাকিবার দাবী (0২186 €0 53350 | 
(খ) একটি জাতীয় জনসমাজের আর একটি দাবী হইল ভাষারক্ষার 
অধিকার । প্রত্যেক জাতিরই নিজন্ব সংস্কৃতি এবং আচার-ব্যবহার আছে। 
এই সংস্কৃতি এবং আচার-ব্যবহার যাহাতে টি'কিয়া থাকে সেজন্য প্রত্যেক 
জাতিই চেষ্টা করে। ভাবের আদান-প্রীণীনের স্ববিধা না থাকিলে এবং 
স্কৃতির পুষ্টিসাধন না হইলে কোন জাতিই উন্নত হইতে পারে না। স্থতরাং 
সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতির কখনই সংখ্যালঘিষ্টদের ভাষার উন্নতির পথে বাধার স্ষ্টি 
করা উচিত নহে, অথবা নিজেদের ভাষা সংখ্যালঘিষ্ঠদের উপর জোর করিয়া 
চাপাইয়া! দেওয়া উচিত নহে । 


(গ) সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতিকে সর্ধদাই স্থানীয় আচার ও প্রথা রক্ষার 
€(018176 0015650600 02 1905] 129 810 08360103) অধিকার প্রদান 
করা উচিত। এই সামাজিক প্রথাগুলি জাতীয় জীবনের উপর বিশেষ প্রভাব 
বিষ্তার করে। লীগ. অব নেশন্স্‌ সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতির এই অধিকার স্বীকার 
করিয়া লইয়াছিল। অবশ্য দেখিতে হুইবে স্থানীয় আচার ও প্রথা! যেন 
সমগ্র জাতীয় জীবনের ক্ষতির কারণ না হয়। 

(ঘ) একটি রাষ্ট্রে সব জাতিরই আইনগত এবং রাজনৈতিক সাম্যের 
অধিকার (71170 00 15891 2:00. 0011009]1 ০2৫081165) থাকা উচিত । 
রাষ্ট্রের অস্তভূক্ত জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নিবিশেষে প্রত্যেক নাগরিকই এই অধিকার 
দাবী করিতে পারে । গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনের চোঁখে সকলেই সমান । 


জাভীরভাবাদের মূল্য ও ভ্রটি_-জাতীয়তাবাদের আদর্শ ও সভ্যতা 
€ড৪106 270 11701500105 ০0: 0১০ 10691 0£ 190101)81150)--1065] 0: 
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জাতীয়তাবাদ মূলত: একটি অনুভূতি যাহা! একটি জাতীয় জনসমাজকে 
এক্যবন্ধ করে। এই অস্থভূতিকে আমরা ভাবগত এক্য বলিতে পারি। 


রাষ্ট্র ও জাতীয়তাবাদ ১১১ 


শুধু কুলগত, ভাষাগত অথবা ধর্মগত এঁক্য থাকিলেই যে এই অস্ভূতি আসে, 
তাহা নহে। এই অঙ্থভৃতি মূলতঃ একটি মানসিক স্বাজাত্যবোধ হইতে 
আসে। জাতীয়তাবাদের ছুইটি দিক আছে। প্রথমটি হইতেছে প্রত 
জাতীয়তাবাদ (7106 50101911572), যা? একটি জাতিকে অপর জাতির 
প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইতে অথবা অপর জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার 
করিতে প্রণোদিত করে না। এই প্রকার জাতীয়তাবোধ পরম্পরের মধ্যে 
কলহের স্থষ্টি করে না; বরং ইহা! পরস্পরকে আরও কাছে টানিয়। আনে। 
এই প্রকার জাতীয়তাবোধ গণতস্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে এবং বহুজাতি লইয়া , 
গঠিত রাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ত্রীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা কবে। আদর্শ জাতীয়তাবাদের 
মূলনীতি হইতেছে_-নিজে বাচ এবং অপরকে বাচিতে দাও। নিজে 
বাচিবার জন্থই তখন যে কোন রাষ্ট্রকে অপর রাষ্ট্রের সহিত ভাল সম্পর্কের 
স্থষ্টি করিতে হয়। কারণ, বর্তমান জগতে কোন জাতি অথব1 কোন রাষ্টুই 
অন্তান্ত জাতি অথবা অন্যান্ত রাষ্ট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া] থাকিতে পারে ন1। 
রাজনৈতিক বিশেষতঃ অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে সব রাষ্রকেই পরস্পরের উপর 
নির্ভরশীল হইতে হয়। অধ্যাপক লাস্কি বলেন বর্তমান জগতে বিভিন্ন রাষ্ট্র 
পরস্পরের উপর এত নির্ভরশীল হইয়াছে যে কোন একটি রাষ্ট্রের অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছা! 
অন্যান্য রাষ্ট্রের পক্ষে মারাত্মক হইতে পারে । (7076 ০৫10 1793 0০০09226 
90 18510610702) 0196 21 10065662160 711] 06 4, 5200 1709 
76:96] 00 0১০ 7০806 0£ 061515”-7]-5910)৯ 1 যে জাতীয়তাবোধ 
€কোন রাষ্ট্রকে পররাজ্য আক্রমণ করিতে দেয় না এবং সব জাতির সহিত 
সস্ভাব রাখিয়া চলিতে অন্ধপ্রাণিত করে, সেই জাতীয়তাবোধে উদ্ধদ্ধ রাষ্ট্র 
যে কোন আস্তর্জাতিক সংস্থার সহিত তাল রাখিয়া চলিতে পারে । আদর্শ 
হিসাবে জাতীয়তাবোধের প্রকৃত মুল্য এইখানে । কারণ, প্রকৃত জাতীয়তা- 
বোধে উদ্ধন্ধ হইলে সব রাষ্ট্রেরই কল্যাণ হয়। প্ররুত জাতীয়তাবোধ যেখানে 
বজায় থাকে, সেখানে প্রত্যেক জাতিই অপর জাতির কাছে একান্ত 
প্রয়োজনীয় | এ ক্ষেত্রে বার্নস্‌ (90175) বলেন,২ ৮05 ৬৪156 01 টি9005- 
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১১২ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


৪9 2 50170856 ) 2150. 17010721215 26 15156 15 02136966005 €12 
[01:55217520101 00 50 07815 01561006 07০5৮, 

কিন্ত জাতীয়তাবাদের দ্বিতীয় দিকটি বিবেচনা করিলে আমরা এই 
আদর্শের একটি ক্রটিও দেখিতে পাই । অনেকক্ষেত্রেই আমরা জাতীয়তা- 
বোধের বিরত (61:৮5:65) বিকাশ দেখিতে পাই । সেক্ষেত্রে শক্তিযদে 
মত্ত জাতিগুলি নিজেদের সাম্রাজ্যবাদের লিপ্মা চরিতার্থ করিবার জন্ত ব্যস্ত 
হইয়া! পড়ে । অধ্যাপক লাসঙ্কি বলেন, যখন কোনও রাষ্ট্রের ক্ষমতা বাড়িয়া 
যায়, তখনই জাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হুয়।১ (43 0০61 
০1005, 107901011811500 1020011125 :9510177060 10100 11019211911517)%,) 
বিকৃত জাতীয়তাবাদ হইতে যে সাম্রাজ্যবাদের স্থষ্টি হয়, তাহা সভ্যতার 
অগ্রগতির প্রতিবন্ধক। জাতীয়তাবাদের বিকৃত রূপ একটি রাষ্রকে পররাষ্ট্র 
আক্রমণ করিবার প্ররোচনা দেয়। এই আক্রমণাত্মক জাতীয়তাবাদের 
প্রেরণায় শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি ছোট ছেট রাষ্ট্রের উপর নিজেদের আধিপত্য 
বিস্তার করিবার চেষ্ট। করে। এই আধিপত্য বিস্তারের প্রথম পধায় হইল 
অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রের উপর আধিপত্য বিস্তার। তারপর, ক্রমশঃ "বণিকের 
মানদণ্ড দেখা দেয় রাজদগ্ডরূপে।” অর্থনৈতিক অধিকার স্থাপনের পর 
শক্তিশালী রাষ্ট্র দুর্বল রাষ্ট্রের শামনব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করে এবং নিজের সাম্রাজ্য 
বিস্তারের চেষ্টঠ করে। এইভাবে সাত্ত্রাজ্যবাদের বিস্তার হয়; সাম্রাজ্যবাদী 
শক্তিগুলি নিজেদের শিল্পজাত সামগ্রীগুলির বিক্রয়করণের জন্তু 
অথবা শিল্লোন্নয়নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কাচামাল সংগ্রহ করিবার জন্য 
বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থাপন করে। এই উপনিবেশগুলিই পরে 
সাত্াজ্যের অন্তভূক্ত হয়। অনেক সময় এই শক্তিগুলি সাম্রাজ্যবাদের 
সমর্থনে বিভিন্ন দার্শনিক তত্বেরও অবতারণ1 করে,_যেমন, দুর্বল জাতিগুলির 
উচিত উন্নত জাতিগুলির সংম্পর্শে আপিয়া নিজেদের উন্নত করা, 
ইত্যাদি । অনেকক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে অর্থ সাহাঁধ্য দিয়াও বড় বড় রাষ্গুলি 
সাম্রাজ্য বিস্তার করিবার চেষ্ট! করিয়! থাকে | এই প্রকার বিকৃত জাতীয়তা- 
বোধ এবং সাত্রাজ্যবা« কখনই আন্তর্জাতিক অন্ুশাসনের সহিত স্থসমঞ্জস নহে। 
আস্তর্জাতিকত] (1700610)2501010911508) এবং সাআাজ্যবাদের (100121181192) 
মধ্যে সর্বদাই সামঞুন্ের অভাব দেখা যায়। সাম্রাজ্য-বিস্তার করিতে 
গেলে একটি রাষ্ট্রকে অপর রাষ্ট্রের উপর আক্রমণ করিতেই হইবে এবং আক্রান্ত 
রাষ্্রকেও সর্বদাই আত্মরক্ষার জন্ত সেনাবাহিনী প্রস্তত রাখিতে হুইবে। 
তাহাতে আন্তজাতিক শাস্তি বিপন্ন হুইয়া পড়ে। দেখা যাইতেছে, আদর্শ 


৭০০০ পপর পাপ লাজ পাদ ও শপককবা পাশ বাপ 
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রাষ্ট ও জাতীয়তাবাদ ১১৬ 


হিনাবে জাতীয়তাবাদের ইহা একটি ক্রটি। যদি "একজাতি এক রাষ্ট্র” নীতি 
অন্তত হয়, তবে বিভিন্ন জাতি-রাষ্্রের (51207850865) মধ্যে গোলমালের 
এবং কলহের আশংক1 থাকে । বিভিন্ন জাতির মধ্যে যতক্ষণ গ্রাধ্াকলহ, 

₹কার্ণ দৃষ্টিভংগী এবং দলগত হিংসা থাকে, ততক্ষণ পর্যস্ত জাতীয়তাবাদের 
প্রকৃত বিকাশ হয় না, সভ্যতারও অগ্রগতি হয় না। অপর দিকে একই রাষ্ট্রে 
যদি বিভিন্ন জাতি থাকে তবে তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং 
সহযোগিতার একটি ক্ষেত্র থাকে । কিন্তু ইছার আর একটি দিক্‌ আছে। যদ্দি' 
একটি জাতির ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্র গঠিত হয় এবং সেই জাতি যদি প্রকৃত 
জাতীয়তাবোধের প্রেরণার উদ্ধদ্ধ হয়, তবে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রটি আন্তজ্শাতিক 
শাস্তিরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে । অপরদিকে যদ্দি বুজাতির 
ভিত্তিতে একটি রাষ্ট গঠিত হয়.এবং সেই রাষ্ট্রের অস্ততূক্ত জাতিগুলির মধ্যে 
পারস্পরিক কলহ ও অসহযোগিতা লাগিয়াই থাকে তবে, সেক্ষেত্রে 
আস্তর্জাতিক সম্পর্কে জটিলতার স্যষ্টি হস এবং বিশ্বশাস্তির উপর ইহার খারাপ 
প্রভাব হইতে পারে। ভারতবর্ষে অনেক জাতির বাস। শক, হুনদল, 
গাঠান-মোগল এখানে এক দেশে লীন হইয়াছে । কিন্তু, বর্তয়ানে বিভিন্ন 
জাতির মধ্যে পূর্ণ সম্প্রীতি থাকায় ভারতবর্ষ প্রকৃত জাতীয়তাবাদের আদর্শে 
উদ্বদ্ধ হইতে পারিয়াছে এবং বিশ্বশান্তি রক্ষা করার একটি ৫৭ ভূমিকা 
অবলম্বন করিতে পারিয়াছে। 


আস্তজরতিকতা। (05009002091199) 2 
আন্তজাতিকতা! শ্ধুমাত্র একটি রাষ্টনৈতিক অনুভূতি নহে। ইহার 
একটি আধ্যাত্মিক দিক আছে যাহার প্রেরণায় মানুষ বিশ্বত্রাতৃত্থে (01156159] 
৮:০০:০.০০৭) এবং আস্তর্জাতিক মৈত্রীর আদর্শে উদ্বদ্ধ হয়। ব্যক্তিগত 
জীবনের ন্যায় যদি জাতীয়জীবন হইতেও পরবিছেষ এবং পররাষ্ট্রের উপর 
লিপ্না দূর করা যায় তবে আর কখনই আস্তর্জাতিক বিছেষ এবং কলহের 
সম্ভাবনা! থাকে না। আন্তর্জাতিকতার প্রধান উদ্দেশ্য হইল প্রত্যেক স্বতন্ত্র 
জাতিকে তাহার শ্বাতন্ত্রয বজায় রাখিতে দিয়া বিভিন্ন জাতির"মধ্যে পারম্পরিক 
স্কৃতিগত সহযোগিতা, ভাবের আদান-প্রদান এবং অর্থ নৈতিক সহযোগিতার . 
ক্ষেত্র প্রস্তুত করা । যদি জাতীয়তাবাদ কখনও বিকৃত না হয়, তধে ইহা 
আস্তর্জাতিকতার পরিপূরক হয়। এই ছুইটি আদর্শ ই পরস্পরের উপর নির্ভর- 
ববীল। একটি রাষ্ট্রের সদন্ত হইয়া যেমন জনসাধারণ তাহাদের সামাজিক এবং 
রাষ্টনৈতিক জীবনের চরম উতৎ্কর্ষতা অর্জন করিতে পারে, সেই প্রকার একটি 
আন্তর্জাতিক পরিবারের (ড81015 0£10801909) সদন্ত হইয়। বিভিন্ন রাষ্ট্র 


৯১৪ আাধুনিক রাইবিজ্ঞান 


ইছাদের রাষ্্নৈতিক এবং অর্থ নৈতিক জীবনের পরিপূর্ণ বিকাঁশ সাধন করিতে 
পারে। আস্তর্জাতিকতা গড়িয়া উঠিবার একটি কেন্দ্র থাকা চাই,--তাহা 
হইতেছে বিভিন্ন জাতি-রাই (20018965053) 1 স্থতরাং যতক্ষণ বিভিন্ন 
রাষ্ট্র প্রকৃত জাতীয়তাবোধে উদ্ধদ্ধ না হইতেছে ততক্ষণ আস্তর্জাতিকতার 
প্রসার হইতে পারে না । একটির পরিণতি হইতেছে অপরটি । আস্তর্জাতিকতার 
ভিত্তি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি অপেক্ষ। অনেক ব্যাপক। জাতীয়তাবাদ 
গড়িয়া উঠে একটি জাতীয় জননমাজ অথবা একটি রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া। 
কিন্তু আন্তর্জাতিকত1 গড়িয়া উঠে বিভিন্ন এবং সমগ্র জনসমাজকে কেন্দ্র 
করিয়া। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, আন্তর্জাতিক আইন এবং আন্তর্জাতিক নীতি- 
জ্ঞান বিভিন্ন রাষ্্রকে পরস্পরের সান্সিধো আনিয়া আস্তর্জাতিকতার স্ট্ি করে। 
রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির বাহক সীম] সম্বন্ধে চলিত ভ্রান্ত ধারণা আস্তর্জাতি- 
কার প্রসার লাভের প্রধান অন্তরায় স্থষ্টি করে। যখন সব রাষ্ট্রই বুঝিতে 
পারিবে যে আন্তর্জাতিক আইন অথব! আন্তর্জাতিক নীতিজ্ঞান পালন করিয়া 
চলিলে কোন রাষ্ট্রেরই সার্বভৌম ক্ষমতা ক্ষুপ্ন হয় না, তখনই প্রক্কতভাবে 
আন্তর্জাতিকৃতার বিস্তৃতি হইবে। পারস্পরিক সদিচ্ছা এবং সহযোগিতার 
ভিত্তিতে যতক্ষণ বিভিন্ন রাষ্ট্র পরস্পরের সান্গিধ্যে না আসিতেছে, ততক্ষণ 
আস্তর্জাতিকতার প্রসার হইতে পারে না। পঞ্চশীলের আদর্শ আস্তর্জাতিকতার 
প্রসারের পক্ষে খুবই সহায়ক । 

বর্তমান বিশ্বে আস্তর্জাতিক মৈত্রী এবং সদিচ্ছ! প্রসারের গুরুত্ব খুবই 
বেশী। অল্প সময়ের মধ্যে ছুইটি বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে বর্তমানের ঠাণ্ডা 
লড়াইয়ের (০০1৭ ছ৪:) চাপে এবং আণবিক শক্তির বিস্ফোরণে আস্তর্জাতিক 
সম্পর্ক ক্রমেই জটিল হইয়৷ পড়িতেছে। পঞ্চধীলের উপরেও বিভিন্ন জাতি 
যেন ক্রমেই আস্থ! হারাইয়! ফেলিতেছে। সেইজন্য আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির 
উন্নতি করিতে হুইলে বিভিন্ন জাতির মধ্যে যাহাতে ভাবের আদান-প্রদান 
থুব বেশী পরিমাণে হয়, সেদিকে লক্ষা বাখিতে হইবে! 


জাতিসংঘ (00745 13800205) £ 

প্রথম মহাযুদ্ধের পর সব জাতিই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পারম্পরিক 
সহযোগিতা এবং মৈত্রীর প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিয়া লীগ অব. মেশন্স্‌ 
(128£06 ০£ 210795) প্রতিষ্ঠা করে। কিন্কু সেই প্রতিষ্ঠানের গঠনজনিত 
এবং প্রকৃতিগত কতিপয় ক্রটি ছিল। যেমন, মাঁকিন বুক্তরাষ্রের মত একটি 
উন্নত রাষ্ট্র লীগের সন্ত ছিল না। ইটালী এবং আবিসিনিয়ার যুদ্ধে লীগ 
নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না, এবং ইহার ব্যর্থতার জন্ত দ্বিতীয় 


রাষ্্র ও জাতীয়তাবাদ ১১৭. 


মহাযুদ্ধও ত্বরান্িত হয়। দ্বিতীয় ষাযুদ্ধের পর লীগ অব নেশন্স্‌ ভাঁংগিয়] যায় 
এবং ইহার স্থানে জাতিনংঘ অথবা [01166 1801925% স্থাপিত হয়। এই 
আস্তর্জাতিক সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় প্রধানতঃ মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি 
রুজত্েন্টের চেষ্টায় এবং ইংলগ্ডের প্রধানমন্ত্রী চাঁচিল ও রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী 
স্ট্যটলিনের সহযোগিতায় । ১৯৪৫ সালের ২৫শে জুন, স্যানফ্রান্সিনকে! শহুরে 
জাতিসংঘের সনদ গৃহীত হয়। সনদ অনুযায়ী জাতিসংঘের উদ্দেশ্ট হইল £ 
(১) আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা! ব্জায় রাখা, (২) পররাজা আক্রমণ এবং 
শাস্তিংগের আশংকা! দূরীকরণের জন্য সম্মিলিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা, 
(৩) শাস্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তজাতিক কলহের মীমাংসা করা এবং পারস্পরিক 
বোঝাপড়ার ক্ষেত্র তৈয়ার করা, (৪) অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং 
মানবীয় আত্তজ্শতিক সমস্তাগুলির সমাধানের জন্য আস্তজণতিক ষহযোগিতা। 
অজ'ন করা, এবং (৫) ক্ষুপ্র, বুহৎ সকল জাতির সমানাধিকার শ্বীকার করিয়া 
সকল জাতিকেই পরম্পরের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হইতে সাহায্য করা । উপরোক্ত 
উদ্দেস্তগুলি ছাড়াও জাতিসংঘ বিভিন্ন দেশের জনগণের মৌলিক অধিকার, 
তাহার মধাদ ও মূল্য সংরক্ষণ এবং জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি- 
বিধানের জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালাইবে বলিয়া সনদে লেখ! আছে। 
বর্তমানে জাতিসংঘের নাশ্য-রাষ্টরের সংখ্যা একশত ছাড়াইয়া গিয়াছে। 

জাতিসংঘের প্রধান বিভাগগুলি হইতেছে, সাধারণ সভা" (363679] 
55521201215), নিরাপত্তা পরিষদ (9০০81: (0001501]), অর্থ নৈতিক ও. 
সামাজিক পরিষদ (0:০0101715 200 99০19] 0:0001]), আস্তর্জাতিক 
বিচারালয় (]15212800181 00016 0£ 1550০), অছি পরিষদ (705622- 
5131) 050908011) এবং দপ্তরখান] (9০০16051190) | 

€১) সাধারণ সভায় সকল সদশ্রাষ্ই জাতিসংঘের বিভিন্ন বিভাগ সম্পঞ্চিত 
আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে। এই সনদের অস্তভূ্ত যে ফোন 
বিষয় লইয়। ইহারা আলোচন! করিতে পারে । 

(২) নিরাপত্তা পরিষদের সদশ্য-সংখ্যা হইতেছে এগার জন। তাহার 
মধ্যে পাচটি রাষ্ট্র হইতেছে স্থায়ী সদস্য, ফথা,_ইংলগু, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র, 
আমেরিকা, ফ্রান্স এবং জাতীক্নতাবাদী চীন। তাহা ছাড়া আরও ছয়টি 
সদন্ত-রা্ট আছে। সেইগুলি প্রতি ছুই বৎসর অন্তর সাধারণ সভা কর্তৃক 
শির্বাচিত হয়। আন্তজাতিক শাস্তি এবং নিরাপত্তা! রক্ষার জন্ত এই পরিষদ 
সকল সামস্য-রাষ্্রকেই সামরিক এবং অন্তান্ত হ্ুবিধা প্রদান করিবার জর 
আহ্বান জানাইতে পারে। এই পরিষদের স্থায়ী পাচটি সদশ্র-রাষ্ট্রের ভিটে 
ক্ষঘতা (৮০০০ 2০৬) আছে। এই ক্ষমতা অনুযায়ী বৃহৎ পঞ্চশক্কির যে 


১১৬ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


কোন একটি নিরাপত্তা পরিষদের যে কোন প্রস্তাব ভিটো-ক্ষমতা গ্রয়োগ 
করিয়া! বাতিল করিয়া দিতে পারে। 

(৩) সাধারণ সভা কর্তৃক নির্বাচিত ১৮টি সদন্য-রাষ্ট্র লইয়া অর্থনৈতিক 
এবং সামাজিক পরিষদ গঠিত হয়। এই পরিষদ আস্তজর্ণতিক অর্থনৈতিক 
এবং সামাজিক সহষোগিতা-সংক্রাস্ত বিষয়গুলি লইয়া আলোচনা করে 
এবং ' উহ! উন্নত করিতে চেষ্টা করে। ইহার তেরটি বিশেষ সংস্থা আছে ; 
তন্মধ্যে আত্তজাতিক শ্রম-সংস্থা (177660790088] 18001 0185101- 
38029), থাঁছ্ ও কৃষি-সংস্থা (50০0 2100 /১1০910019] 0:£910)1580100) 
এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য-সংস্থা (৮5০৭ [76812 05211586107) উল্লেখযোগ্য । 
ইহা ছাড়াও শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতিমূলক সংস্থার (03150 138561079 
70100201028], 901615060 2150 08100181 00158015811078) বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । তাহা ছাড়া, বিভিন্ন' অর্থনৈতিক সহযোগিতা বুদ্ধি করিতে 
বিশ্বব্যাংকের (ড/০11 801) ভূমিক1 খুবই গুরুত্বপূর্ণ । 

(৪) অছি-পরিষদের কাজ হইতেছে যে সকল এলাক। জাতিসংঘের 
অধীনে আনিবে, সেগুলির শাসন এবং তত্বাবধানের জন্য আস্তজর্শতিক অছি, 
গঠন করা । (---প2) 10660050002] 60565651510 8556০ 000৩, 
8070115150801018 2100 51961515801 06 3001) (61701601165 25 1095 [০ 
019০6 02128170651.) ইহার উদ্দেশ্য হইল অধীনস্থ রাষ্রগুলিকে স্বায়ত্ত- 
শাসনের উপযুক্ত করিয়া তোল! । 

(€) আস্তজতিক বিচারালয় আস্তজাতিক কলহের বিচার করে এবং 
আইনসংক্রান্ত বিষয়গুলির মীমাংসা করে। এই বিচারালয়ে ১৫ জন. 
বিচারপতি থাকেন। 

(৬) সর্বশেষে, জাতিসংঘের একটি দপ্ডতরখানা আছে। একজন প্রধান, 
সচিবের (56০15%815  330136191) অধীনের আটটি বিভাগের সাহায্যে 
দণ্তরখানার কাজ পরিচালিত হয়। 

জাতিসংঘের ভুমিকা_ বিশ্বশান্তি এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত। রক্ষায় 
জাতিসংঘের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সন্দেহ নাই। কিন্তু, জাতিসংঘের 
বিগত তের বৎসরের ক্রিয়াকলাপ পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, সামাজিক 
ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাঁড়াইতে এই নংগঠন' 
অনেকট। সাফল্য অর্জন করিলেও আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপতা রক্ষার ক্ষেত্রে 
খুব সাফল্য অর্জন করিতে পারে. নাই। কাশ্ীর এবং খালের জল লহয়' 
ভারতন্পাকিস্তান বিরোধ, ইসরাইল-আরব সীমান্ত সমস্তা, ইরানের তৈল 
জঅইয়। বিরোধ, হুয়েজ- খার'লইয়] মিশরের সহিত ইংলগ্ড ও ফ্রাঙ্দের বিরোধ 
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হাংগেরীতে সোভিয়েট রাশিয়ার আক্রমণ, কোরিয়ার ' গৃহযুদ্ধ প্রভাতি 
আন্তজ্শতিক সমন্তাগুলির স্থায়ী সমাধানে জাতিসংঘ সাফল্য অর্জন করিতে 
পারে নাই। পৃথিবীর বৃহত্তম লেকবসতিপূর্ণ দেশ চীন সাধারণতন্ত্র সরকার 
রাশিয়া, ভারত, ইংলগু প্রভৃতি রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াও জাতিসংঘ "কর্তৃক 
এখনও স্বীকৃত হয় নাই। অপরদিকে আমেরিকার তাবেদার চিয়াং-শাসিত 
ক্ষুদ্র জাতীয়তাবাদী চীন আমেরিকার তাবেদার হইয়াও পঞ্চশক্তির শোতা 
বর্ধন করিতেছে । যতদিন জাতিসংঘ সম্পূর্ণভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধি- 
মূলক ন1 হইবে এবং বুহৎ পঞ্চশক্তির ভিটে। ক্ষমত। তুলিয়! না দিবে, ততদিন 
পর্স্ত জাতিসংঘের কাজে সাফল্য অর্জনের কোনও আশা নাই। বর্তমানে 
জাতিসংঘের মধ্যে দুইটি দল আমরা দেখিতে পাই । একটি হইতেছে ইংলগ 
ও আমেরিকা প্রভাবিত দল,-অপরটি হইতেছে রাশিয়া প্রভাবিত দল। 
তাছা ছাড়া আর একটি দল আছে, যে দলের সদস্যগণ নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি 
অহ্সরণ করিতে চাহে,-যেমন, ভারত, মিশর, ত্রহ্মদেশ, সৃইজারল্যাও্ 
ইত্যাদি। এই দলীয় রাজনীতির প্রভাবে জাতিসংঘের কাজ কখনই 
পরিপূর্ণভাবে সফল হয় না। তবে জাতিসমূহের মধ্যে সামাজিক ও অর্থ- 
&নতিক সহযোগিতার প্রসার করিতে জাতিসংঘ অনেক পরিমাণে সফল 
হইয়াছে । বিশেষতঃ ইহার তেরটি বিশেষ সংস্থার (5795019] 455150155) 
মাধ্যমে সহযোগিতার ক্ষেত্র বিশেষ প্রশস্ত হইয়াছে । 


সংক্ষিপ্তসান্ 


জাতীয় জনসমাজ; জাতি ও রাষ্্র-জাতীয় জনসমাজের নিয়লিখিত 
উপাদান থাকে $_-বাংলার এক্য, ভাষাগত এঁক্য, ধর্মগত একা, এবং 
ভৌগোলিক এক্য, কিন্তু জাতীয় জনসমাজের পক্ষে এইগুলি হইতেছে বাহক 
উপাদান; ইহাদের কোনটিই অপরিহার্য নয়। এই উপাদানগুলি না থাকিলেও 
জাতীয় জনসমাজ গঠিত হইতে পারে যদি জাতীয় জননমাজের প্রত্যেক 
ব্যক্তি নিজের ভাবগত এঁক্যে অন্ধপ্রাণিত হইয়! একজাতিতে পরিণত হয়। 

আমরা একটি জাতির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই,_-(১) একটি 
নির্দি্ই ভৌগোলিক এলাকা অথবা ভৌগোলিক এঁক্য, (২) একটি জনসমষ্টি 
যাহাদের মধ্যে সাধারণতঃ বংশগত, ধর্নগত, ভাষাগত এবং আচার-বাবহার- 
গত একা থাকে, (৩) একটি সরকার মাছ স্বাধীন হইতে পারে অথবা নাও. 
হইতে পারে (স্বাধীন না হইলেও এই রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনটি স্বাধীন হইবার 
জন্ত ইচ্ছুক থাকিবে )। কিন্ত, জাতির সার্বভৌমত্ব থাকে না। যদি 'কোনও 


১৯৮ | আধুনিক: রা্রবিজঞান 
জাতীয় সরকারের সার্বভৌম ক্ষমতা (9০৮6:6187. 2৪001) থাকে, তষে 
ইহা রাষ্ট্রে পরিণত হইবে। রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই লার্২- 
ভৌমিকভা এবং রাষ্ট্র বলিতে বুঝায় সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্ীনৈতিক 
ংগঠনের অধিকারী এক জাতীয় জনসমাজ। রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য চারিটি, 
»্যথা, একটি নিদিষ্ট ভূখণ্ড, একটি জনসমষ্টি, একটি নরকার এবং ইহার 
সার্বভৌম ক্ষমতা । প্রথম তিনটি বৈশিষ্ট্য একটি জাতির মধ্যে আমরা দেখিতে 
পাই। কিন্তু সর্বশেষ বৈশিষ্ট্যই অর্থাৎ সার্বভৌম ক্ষমতা শুধু মাত্র রাষ্ট্রে 
(দখা যায়। 

জাতির আত্মনির্ধারণের নীতি অথব! “এ্রক জাতি, এক রাষ্ট্র নীতি-- 
প্রত্যেক জাতিই চায় নিজের চরিত্র বজায় রাখিতে এবং জাতীয় টৈশিষ্ট্য- 
গুলিকে অক্ষুগ্র রাখিতে । গত শতাব্দীতে জন স্ট.য়ার্ট মিল বলিয়াছিলেন যে 
সাধারণভাবে স্বাধীন সরকার বজায় রাখিতে হইলে জাতীয় জনসমাজের 
সীমারেখার সমান্থপাতে রাষ্ট্রের সীমারেখ! টান! উচিত। ইহ! হইতেছে একটি 
জাতির আত্ম-নির্ধারণের অধিকার । অর্থাৎ, মিল্‌ “এক জাতি, এক রাষ্ট্র” 
সমর্থন করিয়াছিলেন। 

“এক জাতি, এক রাষ্ট্রের” পক্ষে যুক্তি (4:£0105005 2) হিড0া 
01 & 110770-139110791 ০০0০)-_-অধ্যাপক মিলের মতে বু জাতি লইয়া! 
গঠিত রাষ্ট্রে স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলি টিকিয়া থাকিতে পারে না। স্থৃত্বরাং 
স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলি বজায় রাখার স্বার্থেই "এক জাতি, এক রাষ্ট্র নীতি 
গ্রহণ করা উচিত। , 

একটি জাতীয় জনসমাজ লইয়া! গঠিত রাষ্ট্রের ( 2/07.0-090101591 
50.0 ) পক্ষে প্রধান যুক্তি হইতেছে, ইহ! একটি জাতির নিজ সংস্কৃতি এবং 
বৈশিষ্ট্যগুলি রক্ষা করিতে সাহাষ্য করে। তাহা ছাড়া বহু জাতি লইয়! 
গঠিত রাষ্ট্রে ( 6015-7800109] 5686০ ) বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাদ হওয়া 
যোটেই বিচিত্র নয়। সেক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক মরকারের পক্ষে কাজ করা কঠিন 
হুম এবং বিভিন্ন স্বাধীন রাঞ্জনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষেও টি"কিয়্া থাক! 
কঠিন হইয়া পড়ে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর প্রেসিডেপ্ট উইলসন একটি জাতি 
লইয়! রাষ্ট্র গঠন করিবার নীতি সমর্থন করেন। তাহার মতে অপর জাতির 
পদানত হইয়৷ থাকিলে কোনও জাতীয় জনসমাঙ্ের পক্ষে নিজের এঁতিহ্‌ 
বজায় রাখা সম্ভবপর নহে । যদি অনেকগুলি জাতি লইয়া একটি রাষ্ট্র গঠিত 
হয় এবং সেখানে যদি একটি বড় জাতি সর্বদাই অবিচার পাইতে থাকে অথবা 
নিজন্ব স্বাধীন রাষট্রনৈতিক গ্রতিচান গঠন না করিতে পারিয়া অতৃপ্ত থাকে, 
তবে সেক্ষেত্রে সেই জাতির আত্মনির্ধারণের অধিকার লাভ করার যথেষ্ট 
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দাবী আছে। কোন জাতির গ্ভায়সংগত দাবী যদি অগ্রাহ্‌ করা হয় তবে 
জাতির আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পর্বস্ত নষ্ট হইতে পারে । 

“এক জাতি, এক রাষ্ট্র গঠনের বিপক্ষে অথবা জাতির আত্মনিরধারগ 
নীতির বিপক্ষে যুক্তি প্রথমতঃ, লর্ড আক্টনের (2,০0০) মতে সমাজে 
জনসমষ্টি যেমন অত্যাবশ্টাক, সেইরকম স্থুমভা জীবনের একটি প্রয়োজনীয় সর্ত 
হইল একটি রাষ্ট্রে জাতিসমষ্টি। বুদ্ধি এবং জ্ঞানের দিক দিয়! উন্নত জাতির 
সংস্পর্শে আসিয়া অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর জাতিগুলির উন্নত হয়। 

দ্বিতীয়তঃ, বহুজাতি লইয়া গঠিত রাষ্টে স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলি টিকিয়! 
থাকে না, এই কথা বলা অযৌক্তিক স্থইজারল্যাণ্ড, আমেরিকা, ভারতবর্ষ 
প্রভৃতি দেশে অনেক জাতি আছে। কিন্তু এই দেশগুলিতেই আমরা গ্বাধীন 
প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব দেখিতে পাই । 

তৃতীয়তঃ, আত্মনির্ধারণ নীতি বাস্তবজীবনে প্রয়োগ করা অনেক সময়েই 
জাতীয় স্বার্থের প্রতিকূল হয়। যেসমন্ত দেশে অনেক ক্ষুদ্র জাতি অনেক- 
দিন যাবৎ বসবাস করিয়া! একটি ভাবগত এঁক্যের মাধ্যমে এক আদর্শে অন্গ- 

প্রাণিত হইয়াছে, পরবর্তীকালে যদি সেই জাতিগুলিকে আত্মনির্যারণের অধি- 
কার প্রদান করা হয়, অর্থাৎ নিজেদের পৃথক পৃথক রাষ্ট্র গঠন করিধার স্থযোগ 
দেওয়া হয়, তবে তাহ] জাতিগুলির স্বার্থের প্রতিকূল হুইবে। 

চতুর্থতঃ, আত্মনির্ধারণ নীতি কাধকরী করিলে অনেক রাষ্ট্রেরই বর্তমানে 
কাঠামো ভাংগিয়া ধাইবে এবং তাহাতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শাস্তি নষ্ট হইয়। 
যাইবে । উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে প|রে, এই নীতি কার্ধকরী হইলে 
ইউরোপে 'বর্তমানের আটাশটি রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে আঁটষটিটি রাষ্ট্রের হই হইবে 
এবং বর্তম!নের স্থইজারল্যাণ্ড এবং ইংলগু ভ্তিধা বিভক্ত হইবে । ভারতবর্ষকেও 
মোটামুটিভাবে ১৫।১৬টি রাষ্ট্রে বিভক্ত করিতে হইবে । 

পঞ্চমতঃ, স্বতন্ত্র রাষ্্ট গঠন করিতে পারিলেই ষে কোন জাতি 
আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই, অনেক ক্ষেত্রে 
ছোট ছোট জাতিগুলি নিজের! রাষ্্ী গঠন করিয়া বৃহৎ শক্তির 5 
হুইয়া পড়ে। 

বষ্ঠত, জাতির আত্মানর্ধারণ নীতি একবার কার্ধকরী করিতে আরম্ভ 
করিলে কোনদিনই ইহার পরিসমাণ্থি হইবে নাঁ। ইহাতে ছোট ছোট 
অসংখ্য রাষ্ট্রের স্ট্টি হইবে এবং তাহাতে আস্তর্জাতিক শাস্তি নষ্ট হই 
যাইতে পানে। 

সর্বশেষে অনেক জাতি লইয়। গঠিত রাষ্ট্রে 0015-790009] ছি যে 
বিভিন্ন জাতি নিজেদের জাতীয় সংস্কৃতি ও বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে পারে নাঃ 


৯২০ আধুমিক রাষ্রবিজান 


তাহা নহে। প্ররুতপক্ষে এই রাষ্্রগুলি একটি জাতির ভিত্তিতে গঠিত 
রাষ্্রগুলি অপেক্ষা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক বেশী উন্নত। রাশিয়া, গ্রেটবুটেন 
ভারতবর্ষ প্রভৃতি রাষ্ট্র ইহ। প্রমাণ করে। 

তবে পরিশেষে আমাদের মনে রাঁখা উচিত, কোন কেনে ক্ষেত্রে জাতির 
আঙ্মনির্ধারণ নীতির প্রয়োগ করা উচিত। ঘর্দি অনেক জাতি লইয়া গঠিত 
কোন 'রাষ্টে দেখা যায় যে একটি জাতি অপর জাতির উপর আধিপত্য 
বিস্তার করিতে চাহে, অথবা ইহাদের মধ্যে বিবাদবিসংবাদ লাগিয়াই 
আছে সেইক্ষেত্রে রাষ্ট্রের আত্মনির্ধারণ নীতি প্রয়োগ করা উচিত। সর্বক্ষেত্রে 
জাতিতত্ব (1016105 0£ 13561928115 ) রাষ্্রগঠনের সন্তোষজনক ভিত্তি 
নহে। 

জাতীয় জনসমাজের অধিকার (15705 ০0: 2201075911065 )-_ 
একটি জাতীয় জনসমাজের প্রধান অধিকার হইল আঘম্মনির্ধারণের অধিকার । 
প্রেসিভেপ্ট উইল্সন ইহার উপর অত্যন্িক গুরুত্ব প্রদান করিয়াছিলেন । কিন্তু 
বিভিন্ন জাতির অন্তান্ত অধিকার আছে। সেইগুলি নিয়ে আলোচিত হইল £-_ 

(ক) জাতীয় চরিত্র এবং টবশিষ্ট্য বজায় রাখিবার অধিকার প্রত্যেক 
জাতিকেই দেওয়া উচিত। 

(খ) একটি জাতীয় জনসমাজের আর একটি দাৰি রা ভাষারক্ষার 
অধিকার " 

(গ) সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতিকে সর্ধদাই স্থানীয় আচার ও প্রথা রক্ষার 
( চ181)5 00 19667)0107) 0£ 10909] 18৬5 2150 085601289 ) প্রদান কর। 
উচিত। | 
(ঘ) একটি রাষ্ট্রে সব জাতিরই আইনগত এবং রাজনৈতিক সাম্যের 
অধিকার (1২11 ০ 16551 200 0011158] ০0881105 ) থাক উচিত । 

আন্তর্জাতিকতা ( 106677961008119 ) আন্তর্জাতিকতা ও শুধু মাত্র 
একটি রাষ্্নৈতিক অনুভূতি নহে । ইহার একটি আধ্যা্মিক দিক আছে যাহার 
প্রেরণায় মানুষ বিশ্বত্রাতৃত্বে (00৮57581 69006100999) এবং আন্তর্জাতিক 
মৈত্রীর আদর্শে উদ্ধদ্ধ হয়। আন্তর্জাতিকতার প্রধান উদ্দেশ্য হইল, প্রত্যেক 
স্বতন্ত্র জাতিকে তাহার স্বাতন্ত্য বজায় রাখিতে দিয়! বিভিন্ন জাতির মধ্যে 
পারস্পরিক সংস্কৃতিগত ভাবের আদান-প্রদান এবং অর্থনৈতিক লহযোগিতার 
ক্ষেত্রে প্রস্তত করা। যদি জাতীয়তাবাদ কখনও বিরত না হয়, তবে ইহ। 
আস্তর্জাতিকতার পরিপুক হয়। ছুইটি আদর্শ ই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল । 
রাষ্্রনৈতিক এবং অর্থ নৈতিক জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করিতে পারে । 
আস্তর্জাতিকতা গড়িয়া উঠিবার একটি কেন্দ্র থাকা চাই, তাহা হইতেছে 


রাষ্ট্র ও জাতীয়তাবাদ ১২১ 


বিভিন্ন, জাতি-রাষ্ট্ (26100-569655 )1 স্তরাং যতক্ষণ বিভিন্ন ' রাষ্ট্র 
প্রকত জাতীয়তাবোধে উদ্ধন্ধ না হইতেছে ততক্ষণ আস্তর্জাতিকতার প্রসার 
হইতে পারে না। একটির পরিণতি হইতেছে অপরটি । আস্তর্জাতিকতভার 
ভিত্তি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি অপেক্ষা অনেক ব্যাপক। জাতীয়তাবাদ 
গড়িয়া উঠে একটি জাতীয় সমাজ অথবা একটা রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া । . কিন্তু 
আস্তর্জাতিকতা গড়িয়া উঠে বিভিন্ন রাষ্ট্রে এবং সমগ্র জনসমাজকে কেন্দ্র 
করিয়া । আন্তর্জীতিক বাণিজ্য, আন্তর্জাতিক আইন এবং আত্তগ্জাতিক 
নীতিজ্ঞান বিভিন্ন রাষ্ট্রকে পরম্পরের সান্নিধ্য আনিয়। আস্তর্জাতিকতার স্ৃ্টি 
করে। রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির বাহিক সীমা সম্বন্ধে চলিত ভ্রান্ত ধারণা 
আস্তর্জাতিকতার প্রসার লাভের প্রধান অন্তরায় সৃষ্টি করে। যখন সব রাষ্ট্রই 
বুঝিতে পারিবে যে আত্তর্জাতিক আইন অথবা আন্তর্জাতিক নীতিজ্ঞান 
পালন করিয়া চলিলে কোন রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা ক্ষু্ন হয় না, তখনই 
গ্রকৃতভাবে আন্তর্জাতিকতার বিস্তৃতি হইবে। পারম্পরিক সদিচ্ছা এৰং 
সহযোগিতার ভিত্তিতে যতক্ষণ বিভিন্ন রাষ্্ী পরস্পরের সান্নিধ্যে না আমিতেছে 
ততক্ষণ আস্তর্জাতিকতার প্রসার হইতে পারে না। 


[75617085655 


1. 106806 7501915 800 )390009115, 17960 81৩ 05 108510 
51017761550 86101078112 [5 ৪৮217075508 0১৩] 81959116615 
85521070181] 2 (১০৪-১০৬ পৃষ্ঠা ) | 
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7..159100805 005 035০ 06 400 50০05 025 5565 ২9৬ 
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নাগরিকতা-_ নাগরিকের অধিকার ও 
ক 
(0101257751207- 116155 লা 000৩৪ 
01 (০02৩7) 


নাগরিকতার সংজ্ঞ। এবং নাগরিক ও বিদেশীর মধ্যে পার্থক্য * 


(10691816107 06 ০1012105181 250 005 9150105007 ৮০৮০৪: ৪ 


০10126] 2150 20. 211017) : 


[নোগরিক কথাটির সাধারণ অর্থ হইতেছে, নগরের অধিবাসী। প্রা্টীন 
গ্রীক শহর-রাষ্ট্রের অধিবাধীগণের ম্ছধ্য যাহার] সরকারের কাজে অংশ 
গ্রহণ করিত তাহাদ্দিগকেই নাগরিক বলা হইত । কিন্তু, বর্তমানে শহর- 
রাষ্ট্রের (০155-5965) অস্তিত্ব নাই বলিয়া “নাগরিকতা” শবটি আরও ব্যাপক 
অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । )বর্তমানে কোন নাগরিক বলিতে আমর! গুঝি 
এমন লোক যে একটি রাষ্ট্রের প্রতি আন্গত্য প্রকাশ করে এবং সেই রাষ্ট্রের 
নিকট হইতে সমুদয় পৌর, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অধিকার 
লাভ করে ) কিন্তু, যাহার] রাজনৈতিক অধিকার লাভ করে না, তাহারা 
নাগরিক বলিয়া বিবেচিত হয় না। /কিস্তু, এরিস্টটলের মতে নাগরিককে 
রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্রিরাকলাপে সক্রিয় এবং প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। 
ভ্যাটেলের (৬৪৮৮1) মতে নাগরিক হইতেছে পৌর সমাজের কতিপয় 
সদস্ যাহার! এই সমাজের প্রতি কতিপয় কর্তব্য করিতে বাধ্য এবং ইহার 
কর্তৃত্বাধীনে থাকিয়া! ইহার সকল প্রকার স্থবিধার অংশগ্রহণ করিবার 
অধিকারী । (40016156105 215. 00০ 00017)25 06 0০ 0151] 50০126% 
7০০9100 0০ 0015 99০16 05 ০610917 006165, 90810150060. 00 105 
815001165 200 ০0091 02101510201015 10105 8৮21068£65,৮) 
আমেরিকার সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি মিলার একটি বিখ্যাত মামলায় 
অস্তব্য করিয়াছিলেন, “নাগরিকগণ হইতেছে একটি রাজনৈতিক সমাজের 
সদশ্ত। তাহারাই রাষ্ট্র গঠন করে, এবং তাহারাই নিজেদের যৌথ ক্ষমতায় 
একটি দরকারের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে অথবা নিজেদের ব্যক্তিগত এবং সমষ্টগত 
অধিকার রক্ষার জন্ত সেই সরকারের অধীন হইয়ীছে।” (0155675 ৪:৪ 
07601019215 0£ 006 00170081] ০01020215 6০ 13101) 065 ১৩1005, 


১২৪ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


শু 82 002 0502016 »710.50100056 00 56802. 2120 7110 10. 01361 
85590186050 ০209.0105 18256 23090115155 0: 305160660. 01600961565 
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নাগরিকগণকে সরকারের কাজে অংশ গ্রহণ করিতে হয়। কিন্ত, 
আধুনিককালের পরোক্ষ গণতন্ত্রের যুগে অধিকাংশ নাগরিকই পরোক্ষভাবে 
সরকারী কাজে অংশ গ্রহণ করে। নাগরিকজীবনে সকলেই কতিপয় স্থযোগ- 
স্থবিধা সরকারের নিকট হইতে পাইয়! থাকে । কিন্তু, রাষ্ট্রে বববাসকারী 
সকলেই সমান সুযোগন্ৃবিধা পায় না৷ বলিয়া সকলকেই আমর] নাগরিক 
' বলিতে পারি ন।। বিদেশীগণ সবরকম পৌর-শ্বাধীনতা এবং সামাজিক 
স্বাধীনতা পাইতে পারে, কিন্তু, রাজনৈতিক ম্বাধীনতা পায় না। আধুনিক 
কালে রাজনৈতিক শ্বাধীনতার গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা বেশী। কারণ, রাজনৈতিক 
স্বাধীনতার উপযুক্ত ব্যবহার হইলে অনেক ক্ষেত্রে সরকারের পরিবর্তন হয়। 
নাগরিকগণ সকলেই রাষ্ট্রেরে অবিচ্ছ্ছে অংশ, রাষ্ট্রের উন্নতিতে 
নাগরিকগণের উন্নতি । আবার, নাগরিকগণ উন্নত ধরণের নাগরিক 
শৃংখল! বজায় রাখিলে নাগরিকজীবন শাস্তিষয় হইয়া উঠে এবং রাষ্ট্রের 
তাহাতে উন্নতি হয়। নাগরিকগণকে যেমন বিভিন্ন অধিকার দেওয়৷ হয়, 
নাগরিকগণেরও উচিত সেই অধিকারগুলির সদ্্যবহার করিয়া 'চেষ্টা করা 
যাহাতে মমষ্টিগত জীবন রাষ্ট্রের মাধ্যমে একটি আদর্শন্তরে উন্নীত হয়। 
রাস্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপে সন্তিয় এবং পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করা হুয়ত সব 
নাগরিকের পক্ষে সম্ভবপর নয়। কিন্ত নিজের ক্রিয়াশীলতার মাধ্যমে এবং 
নিজের বিছ্যা। বুদ্ধি€ও শ্বাধীনভাবে চিস্তা করিবার শক্তি প্রয়োগ করিয়া প্রত্যেক 
নাগরিকেরই সমষ্টিগত জীবনকে উন্নততর করিবার জন্য সচেষ্ট থাক উচিত। 
এজন্তই অধিকারের সহিত নাগরিকদের কতিপয় কর্তব্যও আছে। 
অধ্যাপক লান্কি আধুনিককালের নাগরিকতার স্বরূপ বিষ্লেষণ করিয়া 
বলিয়াছেন যে নাগরিকতার সার কথা নিহিত রহিয়াছে মাধারণের মংগলের 
জন্য, নাগরিকের শিক্ষা-দ্বারা-প্রাণ্ত মাজিত বিচার-বুদ্ধির অবদানের মধ্যে 
(০০000100610 ০ 020615 1290500660 09081015000 076 0010120 
£০০৭.৮-_-7.2910)। সৃতরাং নাগরিক বলিতে আমরা বুঝি এমন একজন 
লোক যে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে, রাষ্ট্রের সমুদয় পৌর এবং 
রাজনৈতিক অধিকার লাভ করে এবং সর্বদাই সমষ্টিগত কল্যাণের জন্ত 
সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত থাকে । একজন নাগরিক এবং একজন বিদেশীর 
(81157) মধ্যে আমর! নিয়লিখিত পার্থক্য দেখিতে পাই । 

প্রথমতঃ, বিদেশী হইতেছে ভিন্ন. দেশের অধিবাসী। একজন: বিদেশী 


নাগরিকতা ১২৫ 


একটি-ভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতি আগ্ছগত্য স্বীকার করে। যে দেশে সে বাস করে, 
সেই দেশের বিভিন্ন নিয়মকানুন তাহাকে মানিয়া চলিতে হয় এবং কর 
প্রদ্দান করিতে হুয়। দ্বিতীম্বতঃ একজন বিদেশী যে রাষ্টে বসবাস করে 
সেই রাষ্ট্রের সমুদয় পৌর স্বাধীনতা সে ভোগ করিতে পারে, কিন্ত রাজনৈতিক 
অধিকার দাবী করিতে পারে না। তৃতীয়ত, একজন বিদ্েশীকে বিধি- 
নিষেধ ভংগ করার অপরাধে অথব। অপদাচরণের জন্য কোন রাষ্ট হইছে 
বহিষ্কত কর! যাইতে পারে, কিন্তু, জোর করিয়া তাহাকে সেনাবাহিনীতে 
যোগদান করান যায় না। সে যদি কখনও রাষ্ট্র ( যে রাষ্ে সে সাময়িকভাবে 
বাঁস করিত ) ত্যাগ করিয়া যায়, তবে তাহার সম্পত্তি ও জীবনের নিরাপতার 
জন্য সংঙ্গিষ্ট রাষ্্রেরে কোন দায়িত্ব নাই। অপরদিকে, নাগরিকের জীবনের 
নিরাপত। সর্বদাই তাহার রাষ্ট্র রক্ষা করে। একজন নাগরিক সম্পূর্ণভাবে 
সবরকম পৌর ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা] লাভ করে। তবে কোন কোন 
ক্ষেত্রে কদাচিৎ তাহার ব্যতিক্রম ঘটে যেমন, কোন বিদেশী আমেবিক1 
যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করিতে পারিলেও এবং সে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র 
কর্তৃক পৃর্ণাংগ নাগরিক বলিয়া স্বীকৃত হইলেও তাহাকে সমস্ত "রাজনৈতিক 
অধিকার দেওয়। হয় না। আমেরিকা যুকরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি এবং উপ-রাষ্ট্রপাতির 
পদ জন্মস্থত্রে নাগরিকত! প্রাপ্ত নাগরিক ব্যতীত অন্য কোন নাগরিক পাইতে 
পারে না। আবার, কোন হিন্দু পাকিস্তানের নাগরিক বলিয় স্বীকৃত 
হইলেও পাকিস্তানের রাষ্পতি হইতে পারে না। কারণ, সেই পদটি 
মুনলমানদের জন্য সংরক্ষিত। একজন নাশরিককে নাগন্তিক জীবনের সব 
দায়িত্বই পালন করিতে হয়। রাষ্্রের প্রয়োজন হইলে তাহাকে সেনা- 
বাহিনীতেও যোগদান করিতে হয়। 

নাগরিকতা অর্জনের বিভিন্ন উপায় €(1016721৮0 1750)0905 ০0: 
0০002101006 ০1015609101 ) 

নাগরিক দুইপ্রকার হইতে পারে। একটি হইতেছে জন্মহ্ত্রে নাগরিক, 
অপরটি হইতেছে অর্জনের দ্বারা নাগরিক। নাগরিকতা অর্জনেরও ছুইটি 
উপায় আছে, প্রথমটি হইতেছে জন্মাধিকারে এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে 
অর্জনের দ্বারা। জন্মাধিকার আবার ছুই প্রকার হইতে পারে--একটি হইল 
রক্তগত অধিকার (03 5890891015) এবং অপরটি হইল জন্মভূমিগত 
অধিকার (093 5011)। প্রথম নীতিটির ভিত্তিতে কোন রাষ্ট্র অপর, 
রা্রজাত তাহার নাগরিকের সন্তানকে পিতৃত্বের ভিত্তিতে নিজের নাগরিক 
বলিয়া দাবী করিতে পারে.। অর্থাৎ পিতা যে দেশের নাঁগরিক, পুত্র যদি 
সেই দেশে জন্মগ্রহণ না করে তবুও নিজের পিতার নাগরিকতার দাবীতে সে 
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পেই দেশের নাগরিকতা লাভ করিতে পারিবে । ভারতীয় পিতামাতা 
সস্তান পৃথিবীর যে দেশেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, ভারতীয় বলিয়াই স্বীক্ক 
হুইবে। দ্বিতীয়টির ভিত্তিতে যদি কোন ভারতীয় পিতামাতার সন্তান অঃ 
কোন দেশে জন্মগ্রহণ করে তবে সেই সন্তান তাহার পিতামাতা ভারতীয় 
হওয়া সত্বেও সে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের নাগরিক ঝলিয়! বিবেচিত হইবে । এই 
'নিয়মটিতে জন্মভূমির উপর ভিত্তি করিয়াই নাগরিকতা অজিত হয়। যদি 
£কানও রাষ্্ট এক সংগে উন্চয় নীতিই প্রয়োগ করিয়া নাগরিকতা স্থির করে 
তবে একই ব্যক্তি ছুইটি বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিকতা একই সময়ে অর্জন করিতে 
পারে। যদি কোন ভারতীয় নাগরিকের কোন সন্তান আমেরিকায় জন্মগ্রহণ 
করে, তবে বাক্তিগত অধিকারের ভিত্তিতে সে ভারতীয় নাগরিক বলিয়' 
বিবেচিত হইবে; আবার জন্মস্থানগত অধিকারের ভিত্তিতে সে আমেরিকার 
কোন নাগরিক বলিয়া স্বীকৃত হুইবে। এরপক্ষেত্রে কোন নাগরিক 
সাবালক হইয়৷ স্থির করিবে কোন্‌ রাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার সে ভোগ 
করিতে চাহে । 

অর্জনের" দ্বারা যে নাগরিকতা লাভ করা যায় তাহাকে অজিত 
নাগরিকতা (78001911260. ০1012610512) বলে। এই নীতি অনুযায়ী 
কোন দেশের জন্মগত নাগরিক অপর দেশের কতিপয় সর্ভ পালন করিয়া 
সেই দেশের নাগরিকতা অর্জন করে। স্ত্রীলোকগণ বিবাহের দ্বারা 
তাহাদের স্বামীর নাগরিকতা অর্জন করেন। তাহা ছাড়া, বৈদেশিক 
রাষ্ট্রের সরকারী চাকরি করিয়া, বহুদিন একটানা বিদেশে বসবাস করিয়া, 
বিদেশে সম্পত্তি ক্রয় করিয়া অথব1 সেনাবাহিনীতে যোগদান করিয়া কোন 
ব্যক্তি বিদেশী রাষ্টের নাগরিকতা! অর্জন করিতে পারে। নাগরিকতা 
অর্জন করিবার জন্য বিদেশীকে প্রথম আবেদন করিতে হয় এবং ভাহার পর 
কতিপয় শর্ত পুরণ করিতে হয়। তন্মধ্যে একাদিক্রমে এ রাষ্ট্রে কয়েক বৎসর 
বাস করা এবং শাস্তিপৃণ ও সত্ম্বভাবাপন্ন জীবনযাপন করা প্রধান । অমেক 
ক্ষেত্রে সেই দেশের ভাষা আয়তু করাও একটি সর্ভ হইয়। দাড়ায়। এইভাবে 
নাগরিকত। অর্জন করিয়া বিদেশী এ রাষ্ট্রের সমুদর পৌর এবং রাজনৈতিক 
স্বাধীনতার অধিকারী হয়। কিন্তু, অনৈক সময় পে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক 
স্বাধীনতা অন করিতে পারে না। যেমন, আমেরিকায় কেহ জন্মগত 
নাগরিক না হইলে রাষ্ট্রপতি অথবা উপ-রাষ্ট্রপতি পদের জন্ত নির্বাচনে অবতীর্ণ 
হইভে পারে না। 

বিভিন্ন দেশে নাগরিকতা অর্জনে বিভিন্ন নীতি অন্ুহ্ত হয়। ইটালী, 
জার্মানী, সুইডেন এবং সইজারল্যাড রক্তগত অধিকারের ভিদ্বিতে 


নাগরিকতা! ১২৯ 


নাগরিকতা প্রদানের নীতি অন্রসরণ করে। আবার আর্জেট্টিনা৷ এবং 
অন্যান্ত কতিপয় ক্ষুদ্র রাষ্র জন্মস্থানের ভিত্তিতে নাগরিকত। প্রদানের নীতি 
অন্গুলরণ করে। কিন্তু, গ্রেটত্রিটেন, আমেরিকা যুক্তরাষ্্ট এবং . ফ্রান্স 
সুবিধা! অনুযায়ী যখন যে নিয়মটি প্রয়োগ করা উচিত, তাহাই প্রয়োগ 
করে। ভারতবর্ষ কর্তৃক অনুস্থত নীতিটি একটু স্বতন্ত্র। স্বাধীনতা লাভের 
সময় যে স্থায়িভাবে বসবাস করিতে ইচ্ছুক, যে ভারতে জণগ্রহণ 
করিয়াছে অথবা যাহার পিতামাতা ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে অথব। 
দেশ স্বাধীন হইবার পূর্ব পর্যন্ত যে একাদিক্রমে ভারতে বসবাস করিয়াছে, 
তাহাকেই ভারতের নাগরিক অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। তাহা ছাড়া, 
যে অবিভক্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং যাহার পিতামাতা অথব৷ 
পিতামহ-পিতামহীর মধ্যে যে কোনও একজন অবিভক্ত ভারতে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন এবং বর্তমান শাসনতন্ত্র কার্ধকরী হইবার অন্ততঃ ছয় মাস পূর্বে 
ভারতে বমবামের জন্য চলিয়া আসিঞ্জাছে, তাহাকেও নাগরিক অধিকার প্রদান 
করা হইবে । এই ব্যক্তি যদি এতকাল ভারতের বাছিরে বাস করিয়৷ থাকে, 
তবে তাহাকে কতিপয় সর্ত পালন সাপেক্ষে নাগরিক অধিকার প্রদান কর। 
যাইতে পারে। 
এক্ষেত্রে জাতীয়তা এবং দ্বি-জাতীয়তার মধ্যে সংঘাত স্থ্টি হইতে পারে। 
ধরা যাক, একজন ভারতীয় নাগরিকের সন্তান ইংলগ্ডে জন্মগ্রহণ করিল। 
রক্তগত অধিকারের ভিত্তিতে সে ভারতীয় নাগরিক, জন্বস্থানগত অধিকারের 
ভিত্তিতে সে ব্রিটিশ নাগরিক। শান্তিপূর্ণ সময়ে ইহা লইয়! হয়ত কোন 
গোলমাল হইবে না-_কি্তু যুদ্ধের সময় তাহার সেনাবাহিনীতে যোগদানের 
প্রশ্ন লইয়া! উভয় দেশের মধ্যে বিতর্কের. এবং কলহের স্য্ট হইতে পারে । 
রক্তগত অধিকারের ভিত্তিতে নাগরিকতা অর্জন করিধার যে নীতি গ্রচলিত 
তাহার একটি প্রধান ক্রটি হইল, পিতার জাতীয়তা নির্ধারণ কর! অনেক 
ক্ষেত্রে কষ্টনাধ্য হইয়া পড়ে। কিন্তু জন্স্থানগত অধিকারের ভিত্তিতে 
জাতীয়তা নির্ধারণের সমস্তা হয় না। কিন্ত ইহাও একটি বিজ্ঞানসম্্রত নীতি 
নহে। কেননা, এই নীতি অনুযায়ী নাগরিকতা একটি বিশেষ স্থানে জন্ম 
ক্রাস্ত একটি দৈবহূর্ঘটনার উপর নির্ভর করে। ধরা যাক একটি ভারতীয় 
দম্পতি বিশ্বপরিক্রমায় বাহির হইল। রাত্তা় জাপানে অনিচ্ছাসত্বেও 
কিছুকাল তাহারা থাকিয়! যাইতে বাধ্য হইল, কারণ জাপানে তাহাদের একটি 
সম্ভান জন্মলাভ করিল $ পুনরায় তাহাদের চারিটি সস্তান যথাক্রমে ইংলগু, 
জার্মানী, ইটালী এবং স্থইডেনে জন্মগ্রহণ করিল। তাহাতে পাচটি সন্তান 
পাচদ্দেশের নাগরিক হইল। . কিন্ত, আমরা এই অবস্থা অচিস্তনীয় মনে করি। 


১২৮ আধুনিক রাষ্ট্র বিজ্ঞান 


সেইজন্য জন্বস্থানের তিত্তিতে নাগরিকতা অর্জন করিবার নীতি বিজ্ঞানসম্মত 
এবং যুক্তিসংগত নহে । 

অজিত নাগরিকতা অনেক সময় আদালতের মাধ্যমে স্বীকৃত হয়। 
আদালতের নিকট নাগরিকতা লাভের জন্ত আবেদন করিতে হয়। আদালত 
সেই আবেদনপত্রটির খুটিনাটি বিচার করিয়! পরীক্ষা করিয়া! নাগরিকতা 
লাভের সব সর্ত পূরণ করা হইয়াছে কিনা। অজিত নাগরিকতা সম্পূর্ণ 
(০097001966 01 1:89) এবং অসম্পূর্ণ হইতে পারে। বেলজিয়াম, ফ্রান্স 
প্রভৃতি দেশে এই ছুই প্রকার অজিত নাগরিকতার মধ্যে পার্থক্য করা হয়। 
যখন রক্তগত অধিকারের ভিত্তিতে নাগরিকত। এবং জন্মস্থানগত অধিকারের 
ভিত্তিতে নাগরিকতার মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য কর! হয় না এবং উভয় প্রকার 
নাগরিককেই সব রকম সামাজিক এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা দেওয়! হয়, 
তখন ইহাকে আমর] সম্পূর্ণভাবে অজিত নাগরিকতা (০1675675510 ৮5 
£81)0 159001511595610) বলি । যখন্ধ এই ছুই প্রকার নাগরিকের মধ্যে 
তারতম্য করা হয়, তখন ইহাকে আমরা অসম্পূর্ণভাবে অজিত নাগরিকতা 
(0101521851510 5 0810151 08001511596100) বলি । আমেরিকায় রাষ্ট্রপতি 
এবং উপরাষ্্রপতি পদের জন্ত প্রার্থী মনোনয়নের সময় জন্মগত নাগরিকতা 
এবং অজিত নাগরিকতার মধ্যে পার্থক্য হয়। আমেরিকায় সম্পূর্ণভাবে 
অজিত নাগরিকত1 নাই। 

এখানে উল্লেখযোগ্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ' অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে 
বিদ্বেশীদের প্রবেশ এবং বসবাস সম্পর্কে অনেক নিয়ন্ত্রমূলক আইন-কাঙ্ছন 
আছে। আমেরিক। এবং অষ্রেলিয়ার অভিবাসন আইনগুলি (10907125601 
195) প্রণীত হইয়াছে দেশের জনসমষ্টির বংশের গুচিতারক্ষার জন্য। 
ন/গরিকত। সম্পর্কে এই নিয়ন্ত্রণমূলক নীতির কুফল হইল বিভিন্ন জাতির মধ্যে 
অথব। বর্ণের মধ্যে জাতিগত অথব। বর্ণগত বিদ্বেষ । 


নাগরিক অধিকারের বিলুপ্তি (],955 0: 01012210,51)1])) : 


বিভিন্ন উপায়ে যেমন নাগরিক অধিকার লাভ করা যায়, সেই প্রকার 
নাগরিক অধিকারের বিলুপ্তিও আমরা দেখিতে পাই। বিবাহের দ্বার 
সত্রীলোকের! মূল নাগরিকত। হাঁরাইয়! থাকে । কোনও নৃতন নাগরিকত! 
অর্জন করিলে পূর্ব নাগরিকতার অবসান ঘটে। বিদেশী রাষ্ট্রের অধীনে 
চাকুরি গ্রহণ করিলে কোন ব্যক্তির মূল নাগরিকতা নষ্ট হইয়া যায়। তবে 
এই চাকুরি গ্রহণ করিবার পূর্বে যদি নিজের রাষ্ট্রের অন্ধমতি লওয়1 থাকে 
অথব1 যদি সে নিজের রাষ্ট্রের নির্দেশেই এই চাকরি লইয়া থাকে, তবে ০স 


নাগরিকতা! ১২৯ 


এইজন্ত নাগরিকতা হারাইবে না। বিদেশে জমি অথবা সম্পত্তি ক্রয়, দীর্ঘকাল 
যাবৎ স্বদেশের বাহিরে অবস্থান, গুরুতর অপরাধের শাস্তি হিসাবে নিজের 
রাষ্ট্র হইতে বহিষ্কার প্রভৃতি কারণেও কেহ নাগরিক অধিকার হারাইতে 
পারে। 


(স্নাগরিকতার অন্তরায় (07250191)095 0০9 £০০৫ ০1612215111) : 
ব্রাইসের মতে প্রকৃত নাগরিক জীবনের প্রধান অন্তরায় হইতেছে 
উদাসীনতা, ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধি এবং দলগত স্বার্থবৃদ্ধি। মৃলতঃ, ব্যক্তিগত 
জীবনে কতিপয় গুণের সমাবেশ হইলেই নাগরিক জীবন সার্থক হইতে পারে। 
প্রথমতঃ, নাগরিককে সর্ধদাই নিজের অধিকার এবং কর্তব্য সম্বন্ধে সতর্ক 
থাকিতে হইবে। অধিকার ভোগের জন্ত অত্যুৎ্সাহী এবং কর্তব্যপালনে 
উদাসীন থাকিলে ভাল নাগরিক হওয়া যাঁয় না। নাগরিকগণ যখন পারস্পরিক 
নির্ভরশীলতা সম্বন্ধে উদাসীন থাকে ঞ্বং সামাজিক ও পৌর কর্তব্যগুলি 
সম্পাদন করিবার সময় অপরের মুখাপেক্ষী হুইয়৷ গুরুত্ব সহকারে নিজেরা 
কোন কাজ করিতে চাহে না, তখনই নাগরিকজীবন সার্থকতা লাভ হইতে 
বঞ্চিত হয়। কোন নাগরিক হয়ত দেশের নির্বাচনে ভোট প্রদান করিবার 
ব্যাপারে একেবারে উদাসীন । অথচ, এই উদাসীনতার মধ্য দিয়া আধুনিক 
গণ'তস্ত্রের যুগে সে শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করার স্থযোগ স্বেচ্ছায় নষ্ট 
করিতেছে । এই অবস্থায় কখনই নাগরিক জীবনের চরম সার্থকতা আমরা 
দেখিতে পাই না। তাহাতে রাজনৈতিক শিক্ষা কখনও সার্থক হয় না এবং 
জনসাধারণের সচেতনতা ক্রমশঃ কমিয়া যায়। মানুষ যখন রাজনৈতিক 
ক্ষমতাগুলি প্রয়োগ করার পিছনে আশুলাভের সম্ভাবনা দেখিতে পায় ন! 
তখনই সে এই সম্বন্ধে উদাসীন হুইয়া পড়ে। বর্তমানে শিক্ষার প্রসার এবং 
ংবাদপত্রগুলির ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় নাগরিকজীবনের এই 
অন্তরায় ক্রমশঃ দূর হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তিগত স্থার্থবুদ্ধি অনেক সময় 
সুস্থ, সুন্দর নাগরিকজীবনের অন্তরায় হইয়া দাড়ায়। নাগরিকগণ যখন সমাজের 
এবং দেশের ঘ্বার্থ অপেক্ষাও নিজেদের স্বার্থ বড় করিয়া! দেখে, তখন নাগরিক- 
জীবন কখনই পূর্ণ এবং সার্থক হইতে পারে না। অনেক সময় এমন হয়, 
কতিপয় অর্থ নৈতিক স্বার্থের সিদ্ধির জন্য নাগরিক নির্বাচনে অনুপযুক্ত প্রার্থার 
পক্ষে ভোট প্রদান করিয়া! থাফে। নির্বাচনে ভোট দান কর1 একটি পবিক্র 
দায়িত্ব; নিজের ব্যক্তিগত স্যার্থসিদ্ধির জন্ত বুহত্বর সামাজিক ম্বার্থকে 
উপেক্ষা করিয়! যদি অনুপযুক্ত প্রার্থীকে সমর্থন কর হক্স তবে নাগরিকজীবন 
কখনই পূর্ণ ও সার্থক হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ, দলগত স্বার্থ অনেক সময় 

নি 


১৩৯ আধুনিক রাষইবিজান 


নাগরিফগণকে নিজের বিবেক . বুদ্ধি অঙ্কযাম্মী চলিতে দেয় না। গণতান্ত্রিক 
সরকার রাজনৈতিক দলীয় ব্যবস্থার উপরে নির্ভর করে। ম্বতরাং আধুনিক 
গণতন্ত্রে নির্বাচমে ভোট দান করিধার সময় নাগরিকগণকে নিজের দলের 
স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয় এবং দলীয় স্বার্থে পরিচালিত হইতে হয়। 
অনেক সময় নাগরিকগণ বাধ্য হইয়! দলীয় স্বার্থের চাপে অবাঞ্নীয় ব্যক্তির 
পক্ষে ভোট প্রদান করে। এই বিবেকবিরুদ্ধ কাজ তাহাদের করিতে হয় 
দলীয় রাজনীতির চাপে পড়িয়া । তাহাতে নাগরিকজীবন সহজ, সুন্দর এবং 
সার্থক হয় না। দলীয় স্বার্থে যখন নাগরিকগণ পরিচালিত হুয়, তখন রাষ্ট্রের 
গ্ররতি আঙ্কগত্য স্বীকার কর অপেক্ষ। নিজের দলের প্রতি আহু্গত্য স্বীকার 
করার প্রঙ্গটাই বড় হইয়া! দেখা দেয়। দলীয় স্বার্থের প্রভাবে রাজনৈতিক 
জীবনে অনেকক্ষেত্রেই আলোড়নের স্ট্টি হয়। ভারত, আয়ারল্যাগ্ প্রস্ভৃতি 
দেশ দ্বিধা-বিভক্ত হইবার কারণ হইতেছে নাগরিকগণ কর্ৃৃক দলীয় স্বার্থে 
পরিচালিত হওয়া । 

নাগরিকজীবনের সার্থকতার পথে যে সকল বাধা আমরা দেখিতে পাই 
সেগুলি দুরু করিতে হইলে সরকারকে ছুইটি নীতি গ্রহণ করিতে হুইবে। 
প্রথমতঃ, সরকারের কাঠামো, ক্রিয়াকলাপ এবং শাসন-ব্যবস্থার বিভিন্ন 
ক্রিয়াকলাপের আমূল সংস্কার করিতে হইবে। ভোট দান প্রথার পরিবর্তন, 
বাধ্যতামূলকভাবে ভোটদান প্রথার প্রবর্তন, গণ-নির্দেশ ([01556%6) এবং 
গণভোট (0২৪65:6770051) প্রথার প্রবর্তন এবং শানন:বভাগে সম্পূর্ণভাবে 
দুন্নাতির অবসান করা, সরকারের ক্রিয়াকলাপের এইভাবে সংস্কার কাঁরলে 
নাগরিকদের রান্ধনৈতিক সচেতনতা অনেক বাড়িয়া যাইবে এবং তাহার! 
সুনাগরিক হইতে পারিবে। যদি সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের (:০০০:- 
(107)21 1210:567508002) প্রথ1 প্রচলিত হয়, তবে সব রাজনৈতিক দলই 
আইনসভায় প্রতিনিধিত্ব পাইবে এবং তাহাতে রাষ্ট্রের সব নাগত্রিকেরই দল- 
মত নিবিচারে রাজনৈতিক সচেতনতা অনেক বাড়িয়া যাইবে । কিন্তু এই 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ কর সব রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভবপর নহে । বাধ্যতামূলকভাবে ভোট 
দান প্রথার প্রবর্তন করিলেই যে নাগরিকজীবন সার্থকতার পথে অগ্রসর হইবে 
এরকম কোন নিশ্চয়তা নাই। কারণ, এই প্রথার একট! বিপদও আছে। 
অশিক্ষিত ভোটদাতাগণ অনেক সময় নিজেদের খেয়াল খুলীমত ভোট দান 
রুরিতে পারে । গণ-নির্দেশ এবং গণভোট প্রথার প্রবর্তন স্থইজারল]গে 
নন্ভবপর হইলেও বড় দেশশুলির পক্ষে ইহা! চালু করা খুবই কষ্টলাধ্য। অবশ 
ইহা থে অসম্ভব তাঁহা! নহে। শাসন-ব্যবস্থা হইতে সর্বপ্রকার ছুনাঁতি নিঃশেষে 
দুর করিবার জন্ত যি সরকার দৃঢপ্রতিজ হয় এবং জন্গণের বিঙ্বাসভংগকষায়ীর 


নাগগিকতা ১৩১ 


অন্ত যদি কঠোর শান্তির ব্যবস্থা থাফে তবে নাগরিকজীবনে সকলেই শৃংখলা- 
পরায়ণ এবং ম্ায়পরায়ণ হইবার চেষ্ট! করিবে। 


দ্বিতীয়তঃ, নাগরিকদের শিক্ষার জন্ত উপযুক্ত ব্যবস্থা যদি রা গ্রহণ করে 
তবে নাগরিকজীবন সার্থকতার পথে ভ্রত আগাইয়া যায়। স্থনাগরিক যদি 
কেহ হইতে না পারে, তবে তাহার প্রধান কারণ হইতেছে শিক্ষার 
অসম্পূর্ণতা। যদি প্রত্যেকে নিজের জীবনে উপযুক্ত সাধারণ এবং রাজনৈতিক 
শিক্ষা পায়, তবে প্রত্যেকেই হ্বন্দর নাগরিকজীবন যাপন করিতে চেষ্টা 
করিবে । একটি জাতির প্রধান সম্পদ হইল শিক্ষিত নাগরিকবৃন্দ। দেশের* 
সাংস্কৃতিক জীবন যদি উন্নত হয়, এবং কেহ যদি শিক্ষা অর্জন করা একটি আদর্শ 
বিয়া মনে করে, শিক্ষার আলোকে যদি সে ন্ঠায়-অন্তায় বুঝিতে পারে এবং 
মানসিক দুর্বলতা ত্যাগ করিতে পারে, তবে তাহার পক্ষে একজন স্থুনাগরিক 
হওয়া! মোটেই অসম্ভব নহে, বরং তাহার নাগরিক জীবন পূর্ণ হওয়াই 
ক্বাভাবিক। কারণ সাধারণ শিক্ষা “এবং জ্ঞান অর্জন হইতেই লোকের 
রাজনৈতিক সচেতনতা! বৃদ্ধি পায়। নিজের অধিকার এবং কর্তব্য সম্বন্ধে সে 
লচেতন হয়! সেইজন্য সুদ্দর নাগরিক জীবনের একটি প্রধান সর্ত হুইল 
নাগরিকদের উপযুক্ত শিক্ষা! এবং রাজনৈতিক সচেতনতা | ) 


বাগরিক ও স্বজাতীয় মানুষের মধ্যে পার্থকা (11901000101) 5606) 

€01012015 21001201916) 

নাগরিক এবং স্বজাতীয় মানুষ (0০01212) এক নহে। ,শ্বজাতীয় মানুষের 
মধ্যে এমন অনেক লোক থাকিতে পারে যাহাদের নাগরিক অধিকার নাই। 
হ্বজাতীয় কোন লোক যদি কোন দেশের নাগরিকতা! অর্জন করে তখন সে 
একটি জাতির অন্তর্গত হইয়াও দেশের নাগরিক নহে । কোন বাংগালী যদি 
ইংলগ্ডের নাগরিকতা অজর্ন করেন, অথবা আমেরিকার নাগরিকতা অর্জন 
করেন, তবে তিনি যে বাংগালী সেই পরিচয় কখনই বিলুপ্ত হইবে না, 
জাতীয় লোক ধর্দি ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে অথচ ভাহার পিতামাতা 
যদি ভারতীয় হয়, তবে তাহাকে কোন দেশের নাগরিক অধিকার সে গ্রহণ 
করিবে তাহ স্থির করিয়া লইতে হইবে । রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্বজাতীয় মান্য 
বলিতে বুঝা যায় একই এঁতিহ দ্বার৷ পরিপুষ্ট একদল লোক যাহারা! একটি 
সুপ্রাচীন এঁতিহের অধিক|রী হইয়া এক গভীর এঁকাবোধে অঙ্গ্রাণিত হয়। 
নাগরিকের ন্যায় তাহাতে রাষ্ট্রের অধিবাসী হইতে হইবে এমন কোন কথ 
নাই। 


১৩২ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


নাগরিক ও প্রজার মধ্যে পার্থক্য (0150000065৮ 01027 

8150 573101206) : পু 

নাগরিক এবং প্রজ। উভয়েই এক রাষ্ট্রে বাস করে। কিন্তু প্রজা সবসময় 
নাগরিকের ন্তাঁয় কতিপয় মর্ধাদাসম্পন্ন এবং ন্যায়সংগত অধিকার ভোগ করিতে 
পারে না। ভারতবাসীর! যখন ইংরেজের অধীন ছিল, তখন তাহার! প্রজা 
বলিয়া অভিহিত হইত । যাহাদের প্রজা বলা হয় তাহার! সম্পূর্ণভাবে সব 
রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করিতে পারে না এবং সামাজিক ক্ষেত্রেও 
'নাগরিকের সমান পদমধাদার অধিকারী হয় না। প্রজার কোন অধিকার 
শাসকসম্প্রদায় সাধারণতঃ স্বীকার করিতে চায় না। শাসকের ইচ্ছায় প্রজার 
সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়। বর্তমানে 
প্রজা" শবাটি খুব কম ব্যবহৃত হয়, কেননা, গণতন্ত্রের যুগে এই শব্দটির কোন 


স্থান নাই। 


নাগরিক ও নির্বচকের মধ্যে পার্থক্য (11500170610) 0910061) 01612217 

8190 17120001) £ 

অনেকে নাগরিক এবং নির্বাচক এক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তাহ। 
সবসময় ঠিক নহে । একজন প্রাণ্ডবয়স্ক নাগরিক নিশ্চয়ই নির্বাচক হইবে; 
কিন্তু অপ্রার্থবয়স্ক নাগরিক হয়ত নির্বাচক নাও হইতে পারে, আবার কেহ 
হয়ত নির্বাচক হইতে পারে, কিন্তু সেজন্য সে নাগরিক নাও হইতে পারে। 
কারণরাষ্ট কোন বিশেষ ক্ষেত্রে বিদেশীকেও নির্বাচন অধিকার প্রদান 
করিতে পারে। সেইক্ষেত্রে বিদেশীকে আমরা নাগরিক বলিয়। শ্বীকার করিতে 


পারি না। 


অধিকারের সংজ্ঞা এবং বিভিন্ন জপ (0০110161017 200. 01221:61/ (75 
0৫ 1২1£195, ) : 

সাধারণ অর্থে “অধিকার” কথাটির অর্থ হইতেছে কতিপন্ন কাজ করা 
অথব। ন। করার স্বাধীনতা । অধিকার জিনিষটি নিছক ট্দহিক শক্তি হইতে 
অথব1! একটি সামাজিক মুল্যের ভিত্তি হইতে উদ্ভৃত হইতে পারে। 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আমরা “অধিকার” জিনিষটিকে মাছধের সামাজিক চরিত্র হইতে 
উদ্ভৃত বলিয়া মনে করি। প্রাকৃতিক অধিকার সব মানুষেরই থাকে। কিন্ত, 
রাষ্বিজ্ঞানের অর্থে অধিকার সঘ মান্থষের থাকে ন। যাহারা সামাজিক 
এবং রাজনৈতিকভাবে সংঘবদ্ধ তাহারাই অধিকার ভোগ করে। রাষ্ট্রের 
উদ্দেপ্ট হইল সর্বাধিক সামাজিক কল্যাণের ব্যবস্থা করা ।. সামাজিক কল্যাণ 
ব্যক্তিগত কল্যাণের উপর তিত্বিশীল। সেইজন্ত সর্বাধিক ব্যক্তিগত কল্যাণের 
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জন্ত প্রত্যেক ব্যক্কিকে* কতিপয় পৌর, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং 
অর্থনৈতিক স্থযোগ-স্থৃবিধা এবং অধিকার প্রদান করার দরকার হয়। 
অধ্যাপক লাস্কির মতে অধিকার" হইতেছে সামাজিক জীবনের এমন কতিপয় 
নর্ত যেগুলি ব্যতীত মানুষ কখনও নিজের অেষ্টত্ব অর্জন করিতে পারে না। 
(1২181505 815 0১956 00150161015 ০01 5090121] 116০ 10000 12101) 
50 2080 621) 72 1715 7256 5616,-18510) | বাষ্রের উচিত নাগরিকগণের 
কতিপয় সথযোগ-সথবিধ! দেওয়া যেগুলির সাহায্যে তাহাদের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ 
বিকাশ হইতে পারে এবং সামাজিক জীবনেও তাহাদের কল্যাণ হইতে 
পারে। সামাজিক জীবনে নাগরিকদের বিভিন্ন অত্যাবশ্টাক চাহিদা 
মিটাইবার জন্ত রাষ্ট যদি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে, তবেই রাষ্ট্রের প্রতি 
নাগরিকগণ পূর্ণ আহ্গত্য স্বীকার করিবে । তখন রাষ্ট্র এবং নাগরিকদের 
মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতার ভিত্তিতে সর্বাধিক সমাজকল্যাণ হয়। অধ্যাপক 
গ্রীণের মতে 'অধিকার' হইতেছে এমন একটি শক্তি যাহা! সাধারণের কল্যাণ- 
বদ্ধিকারী হিনাবে স্বীকৃত হয় এব£ দাবী করা হয় (*031517015 & 00৬61 
০1210020 8100 1200£01520 29 ০0110100601 60 ০0101701 £০০৫.৮--- 
367.) । অধিকার বলিতে সামাজিক জীবনের এমন কত্ঠকগুলি স্বিধা 
বুঝাক্ যেগুলি জনসাধারণ নিজেদের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের জন্য অত্যাবশ্যক 
মনে করে এবং সমাজও অনুরূপ শ্বীকার করে। এই অধিকারগুলির 
অস্তিত্বের জন্য চাই একটি স্বসংহত সামাজিক জীবন। তাহা ছাড়া, এই 
অধিকারগুলির যাহাতে অপব্যবহার না হয়, অর্থাৎ এই অধিকারগুলি যেন 
জনসাধারণকে নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে উদাসীন করিয়। স্্েচ্ছাচারীতে পরিণত 
ন1] করে সেইজন্ত কতিপয় রাষ্ট্রীয় আইন থাকে । অধিকার সর্বদাই রাষ্ট্রীয় 
আইন কর্তৃক ম্বীকৃত এবং কাধকরী হয় এবং হওয়! উচিত। কেননা, 
প্রত্যেকটি আইনের যেমন একটি সামাজিক মুল্য এবং উদ্দেস্তা আছে, 
প্রত্যেকটি অধিকারেরও সেরকম একটি সামান্সিক মূল্য এবং উদ্দেশ্বা আছে। 
অধিকারগুলিকে আমরা প্রথমতঃ নৈতিক অধিকার (40121 চ২18170) 
এবং আইনগত অধিকার (].952] 7161709), এই ছুইভাগে বিভক্ত করিতে 
পার। নৈতিক অধিকারগুলি আমাদের নীতিজ্ঞান, বিচারবুদ্ধি এবং 
বিবেকের প্রেরণার উপর ভিত্তিশীল। এই অধিকারগুলি রাষ্ট্রের সার্বভৌম 
শক্তি কর্তৃক কার্ধকরী হয় না। কিন্তু, আইনগত অধিকারগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক 
দ্বীকৃত হয় এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক কার্যকরী হয়। একজন লোক 
যদি মিথ্যা কথা বলে, তবে সে সত্য কথা বলার ঠনতিক অধিকারের অপচয় 
করিল, রাষ্ট্র সেক্ষেত্রে তাহাকে শান্তি প্রদান করিতে পারে না। কিন্ত, 
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একজন নাগরিক ঘদি অপর কোন নাগরিকের নাষে সাধারণ নির্বাচনে জাল 
ভোট প্রঙ্গান করে, তবে রাষ্ট্র তাহাকে আইনগত অধিকার ওংগকারী 
হিসাবে শান্তিগ্রদান করিতে পারে। আইনগত অ ধকারগুলিকে আমরা 
পৌর অধিকার (01৮11 7115) এবং রাজনৈতিক অধিকার (০০16091 
ঢ1£05) এই ছুইভাগে বিভক্ত করিতে পারি। পৌর অধিকার বলিতে 
সাধারণতঃ একন কতিপয় অধিকার মনে করা হয় যেগুলি ছাড়া সভ্য নাগরিক 
জীবন যাপন রুরা অসম্ভব। এই অধিকারগুলি নাগরিকদের চরিত্রের পূর্ণ 
বিকাশের জন্ত অপরিহার্য। বিভিন্ন রাষ্ট কর্তৃক নাগরিকর্দের নিয়লিখিভ 
*পৌর অধিকার শ্বীকৃত হইয়াছে । 


পৌর অধিকার (01৮11 0181705) £ 

১। জীবন রক্ষার অধিকার (181) 00 1166) পৌর অধিকারগুলির 
মধো ইহাই আদিম অধিকার। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে যদি গোলযোগ হয় 
অথব! রাষ্ট্রের উপর যদি বাহিরের আক্রমণ হয়, তবে নাগরিকগণের রাষ্ট্রের 
নিকট নিজেদের জীবন রক্ষার দাবী করিবার অধিকার আছে। প্রত্যেক 
রাষ্ট্রকেই সেইজন্য নাগরিকদের জীবনের নিরাপত্তার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিতে হয়। কোন নাগরিককে আত্মহত্যা কর হইতে প্রতিনিবৃত্ত করাও 
রাষ্ট্রের কর্তব্য । 

২। স্বাধীনভাবে চলাফের। করিবার অধিকার (২1610 6০ 200৮ 
০1) প্রত্যেক নাগরিকেরই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে স্বাধীনভাবে চলাফের! 
করিবার এবং নিজের মানসিক বৃত্তিগুলিকে নিজের ক্রচি অনুযায়ী বিকাশ 
করিবার অধিকার আছে। কোনও লোককে বিনা বিচারে আটক রাখা 
যাইবে না। 

৩। কাজ করিবার এবং সম্পর্তিরক্ষার অধিকার (1২181) €০ 7002 20৭ 
[২1816 00 0:006:05)-কাজ করিবার অধিকার সব নাগরিকেই থাকে । 
তবে কোন কোন রাঙ্ে, যেমন সোভিয়েট ইউনিয়নে, রাষ্ট্রের নির্দেশে 
নাগরিককে অনেক সময় নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও অনেক কাজ করিতে হয়। 
গণতান্ত্রিক রাষ্্রগুলিতে কাজ করার অধিকারের উপর এই নিয়ন্ত্রণ নাই। 
সম্পত্তিরক্ষার প্রত্যেকেরই নিজের পছন্দমত জীবিক1 গ্রহণের স্বাধীনতা থাকে । 
নিজের অধিকারও নাগরিক জীবনের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই 
অধিকারটিঃসার্বজলীন নহে। সামাজিক কল্যাণের জন্ত--অথবা কোন কোন 
ক্ষেত্রে সমাজের অন্তান্ত নাগরিকদের শোধণমুক্ত করিবার জন্ত-_বাষ্ট কোন 
সম্পত্তি নিজের হাতে গ্রহণ করিতে পারে । সেক্ষেত্রে সম্পত্তির অধিকারাকে 
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ক্ষতিপূরণ দিতে হুইবে। এমনিতে সাধারণ অবস্থান নিজের ধন-সম্পত্তি 
রক্ষা করিবার অধিকার গ্রত্যেক নাগরিককেই রাষ্ট্র প্রদান করিয়। খাকে। 

৪। স্বাধীনভাবে আইনসংগত চুক্তি করিবার অধিকার (7২18176 ০£ 
0010:8০0--এই অধিকারটি সম্পত্তিরক্ষার অধিকারের একটি বিশেষ দিক । 
বর্তমান সামাঞজজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে চুক্তি একট! গুরুত্বপূর্ণ স্থান 
অধিকার করিয়া আছে। এই চুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন নাগরিক ভিন্ন ভিন্ন 
স্বার্থে কোঁন বিষয় সম্পর্কে বাধ্যবাধকতা মানিয়া লয়। তবে চুক্তি যাহাতে 
সর্বদাই রাষ্ট্রের প্রচলিত আইনের সহিত সংগতি রাখিয়া সম্পাদিত হয়, 
সেপ্দিকে রাষ্ট্র লক্ষ্য রাখিবে এবং আইনভংগকারীকে শান্তি প্রদান করিবে? 
চুক্তি করার স্বাধীনতা এবং মর্যাদা যাহাতে নাগরিকগণ বজায় রাখিতে 
পারে সেই স্বাধীনতা তাহাদের প্রদান করা উচিত। 

€। বাক-ন্বাধীনতার অধিকার (181) 60 26200: 0৫ 5০6০1))- 
বাক্ম্বাধীনতা বর্তমানে নাগরিকদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অধিকার। এই পৌর 
অধিকার রাজনৈতিক বিষয়ে অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অধিকার হিসাবে 
বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু মূলতঃ, ইহ! একটা পৌর অধিকার। সম্পূর্ণ 
স্বাধীনভাবে কথ! বলিবার অধিকার যদ্দি মান্নষ ন। পায়, তবে তাহার ব্যক্তিগত 
পূর্ণ বিকাশ কখনই সম্ভবপর হয় না। নিজের মনের ভাব সম্পূর্ণভাবে 
প্রকাশ করিবার অধিকার সব মান্গষেরই থাকা উচিত। এই হসধিকারটিই 
গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি। কারণ, কোন গণতান্ত্রিক সরকারের শক্তি এবং 
স্থায়িত্ব প্রধানত: নির্ভর করে জনমতের সমর্থনের উপর। নাগরিকদের 
বাক্‌-স্বাধীনতাই প্রধানতঃ একটি বিশেষ দিকে জনমত সংগঠনের জন্ত দায়ী। 
বক্তৃতার সাহায্যে জনমতের উপর এতটা প্রভাব বিস্তার করা যায় না। কিন্ধ, 
এই অধিকারটিও সর্বজনীন নহে। কাহারও কথা বলার স্বাধীনত! যদি 
রাষ্টের নিরাপত্তার পক্ষে অথবা অন্যান্ত নাগরিকদের অধিকার বজায় রাখার 
পক্ষে ক্ষতিকর হয়, তবে রাষ্ট্র সেই অধিকার পিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। 
আমাদের স্বাধীনভাবে কথা বলার অধিকার আছে বলিয়াই যে আমাদের 
যাহ! খুশী তাহাই করিব অথবা কাহাকেও অপমান করিব তাহা কখনই 
রাষ্ট্র সমর্থন করিবে না । বিশেষতঃ, যুদ্ধ অথবা আপাতকালীন সময়ে রাষ্ট্রের 
নিরাপত্তার জন্য নাগরিকদের এই অধিকার নিয়ন্ত্রণ করা রাষ্ট্রের পক্ষে একাত্ত 
আবশ্তুক হুইয়! পড়ে । | 

৬। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা (66০০৩ ০6 £1১০ 07638)-সসভ্য 
নাগরিকজীবন এবং গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্ত ইহা! একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার 
নাগরিকদের যেন স্বাধীনভাবে কথা বলার অধিকার আছে, সেইকপ 
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ত্বাধীনভাবে কোন কিছু লিখিরারও অধিকার আছে। সরকারের ক্রিয়া- 
কলাপ, সামাজিক জীবনের বিভিন্ন দিক এবং নাগরিকগণের সহিত রাষ্ট্রের 
সম্পর্ক ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে কাহারও যদি কিছু বলার থাকে, তবে তাহ! 

ংবাদপত্রের মাধ্যমে বল যাইতে পারে । সংবাদপত্র জনমতকে বিশেষভাবে 
উদ্বুদ্ধ করিতে পারে। সংবাদপত্রের মতবাদ অনুযায়ী সরকারও প্রভাবাদ্বিত 
হয়] সংবাদপত্রের যখন সরকারের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের খোলাধুলি 
সমালোচন। হয়, তখন তাহাতে সরকারও উপকৃত হয় এবং জনসাধারণের 
ইচ্ছানুযায়৷ নিজের ক্রিগ়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। গণতন্ত্রের যুগে 
*সংবাদপত্রের স্বাধীনতা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধিকার যুদ্ধের সময় অথবা 
দেশে জরুরী অবস্থার স্থষ্ট হইলে প্রয়োজনবোধে রাষ্ট্র দেশের সামগ্রিক 
নিরাপত্তার স্বর্থে এই অধিকারটি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। 

৭। সভাসমিতি গঠনের স্বাধীনতা (0২12176 ০06 49500120101 ) £-- 
মান্গষ সামাজিক প্রাণী। সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিবার প্রেরণায় মানুষ 
সভা-সমিতি গঠন করিতে চায়। যখন বিভিন্ন নাগরিক কোন বিষয়ে একই 
অভিমত পোষণ করে তখন তাহার! একটি সমিতি গঠন করে। একটি সভার 
মাধ্যমে তাহার নিজেদের মতামত প্রচার করিতে পারে। স্থতরাং সভ্য 
নাগরিকজীবনের জন্য সভাসমিতি গঠনের অধিকার নাগরিকদের থাকা 
আবশ্তটক। . এই অধিকারটি রাজনৈতিক অধিকার ছিপাবে বিবেচিত হইতে 
পারে যদি নাগরিকগণ রাজনৈতিক সভাসমিতি গঠন করেন। কিন্তু সভা- 
সমিতি সর্বদাই রাজনৈতিক হইবে এমন কোন কথা নাই। 

৮। পরিবার গঠনের স্বাধীনতা (01210 69 80115) :--সভ্য নাগরিক- 
জীবনের জন্ত প্রত্যেক নাগরিকেরই বিবাহ করিয়া পরিবার গঠনের অধিকার 
আছে। এই ব্যাপারে কোন বাধাবাধকতার প্রশ্ন থাকিতে পারে না। 

৯। ধর্মাচরণ এবং বিবেকের স্বাধীনতা ( ঢা1০5022 ০0: ভ/01:51)1 2100 
500501700 ) £-মাঙ্গষের মধ্যে ধর্মভীরুতা৷ থাকা খুবই ম্বাভাবিক। সভ্য 
নাগরিকজীবনের জন্য মানুষের চিন্তার এবং বিবেকবুদ্ধি স্বাধীনভাবে চালন' 
করিবার অধিকার থাক উচিত। একজন নাগরিকের কাছে যে ধর্মীয় 
মতবাদ গ্রহণযোগা যনে হইবে, আরেকজন নাগরিকের কাছে তাহা গ্রহণ- 
যোগ্য নাও হইতে পান্বে। ধর্মাচরণে প্রত্যেক নাগরিকেরই নিজের শ্বাধীনতা 
থাকা উচিত) মানুষের বিবেকবুদ্ধির প্রেরণায় চালিত হইবার সম্পূর্ণ 
অধিকার আছে। যে সকল রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ (যেমন ভারতবর্ষ ), সেই সকল 
রাষ্ট্রও প্রত্যেক নাগরিকের নিজের ইচ্ছা অঙ্্যায়ী ধীয় আচরণ করার 
অধিকার আছে। ধর্মের ভিত্তিতে যুদ্ধ-বিগ্রহ মধ্যযুগীয়' ইতিহাসে আমরা 
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অনেক দেবিয়াছি। সুতরাং সভ্য নাগরিকজীবনের জন্য এই অধিকারের 
গুরুত্ব মোটেই কম নহে। 

১*। শিক্ষার অধিকার (81800 00 0০800) £-নাগরিকগণ 
যাহাতে নাগরিক দায়িত্ব গ্রহণের উপযুক্ত হইতে পারে, সেইজন্ত শিক্ষা পাইবার 
অধিকার প্রত্যেক নাগরিকেরই আছে। রাষ্ট্র যদি উপযুক্ত শিক্ষা নাগরিক" 
গণকে প্রদান না করে তবে নাগরিকগণ কখনই নিজেদের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ 
বিকাশ সাধন করিতে পারে ন]। 

উপরোক্ত অধিকারগুলি ছাড়াও নাগরিকদের আরও কতিপয় পৌন্র 
অধিকার আছে, যেমন, নিজেদের কৃষ্টি ও ভাষ। রক্ষা করিবার অধিকার, 
আইনের চোখে সমানাধিকার, নিজেদের ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের গোপনীয়তা 
রক্ষার অধিকার ইত্যাদি । 


রাজনৈতিক অধিকার (6০91101591৯15105) £ 

রাজনৈতিক অধিকারের দ্বারা নাগরিকগণ সরকার পরিচালনার কাজে 
প্রত্যক্ষ অথব1 পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে । কিভিন্ন গণতান্ত্রিক 
দেশে আমর! নাগরিকদের নিম্নলিখিত রাজনৈতিক অধিকার দেখিতে পাই। 

১। বাসস্থানের অধিকার (1810 ০0: [651001502) :-_-এই অধিকার 
অন্যায়ী যে কোন নাগরিক রাজনৈতিক স্বার্থ ও কারণ নিবিশেষে দেশের যে 
কোন স্থানে বসবাস করিতে পারে। এই অধিকারটিতে রাজনৈতিক 
অধিকার বলা হয় এই কারণে যে, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিদেশীগণ এই অধিকার 
লাভ করিতে পারে না। যদি বিদেশীগণ এই অধিকার ভোগ করিতে পারিত. 
তবে ইহা রাজনৈতিক অধিকার না হইয়া পৌর অধিকার হইত। কোন 
নাগরিকের বাসস্থানের সহিত রাষ্ট্রের অথবা রাষ্ট্রের অন্যান্ত নাগরিকের 
নিরাপত। কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে জড়িত থাকিতে পারে। 

২। বিদেশে থাকাকালীন জীবনরক্ষার অধিকার (1২18180 0০ ০0::০6৪০৮- 
(1017 51116 5075106 810:020 ) £-কোন নাগরিক যদি বিদেশে গমন 
করে তবে বিদেশে যাইয়াও সে নিজ রাষ্ট্রের নিকট হইতে তাহার জীবন- 
রক্ষার অধিকার দাবী করিতে পারে। 

৩। ভোট প্রদান করিবার অধিকার (7২181 ০০ ০৫ )--সমুদয় 
রাজনৈতিক অধিকারের মধ্যে ইহাই প্রধান। বিশেষতঃ, পরোক্ষ গণতন্ত্রের 
সাফলোর জন্ত এই অধিকারটি অপরিহার্য। প্রত্যেক নাগরিকেরই সরকাদের 
ক্রিয়াকলাপে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিবার এবং রাষ্্নৈতিক 
ক্ষমতা ভোগ করিবার অধিকার আছে। সেইজন্ত সে নির্বাচনে প্রাথা হইবার 
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অখষা তাছার পছন্দমত প্রার্থীর পক্ষে ভোট প্রদান করিবার অধিকারী হইবে। 
প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের ইহ1 একটি মৌলিক অধিকার। বিদেশীগণ এই অধিকার 
হইতে বঞ্চিত। 

৪। সরকারী চাঁকুরি করিবার অধিকার (2187৮ 60 17010 775115 
9০৪ ) £--নাগরিকগণের সরকারী চাকুরি করিবার অধিকার থাকিবে। 
ইহার তাৎপর্য হইতেছে সরকারী কাজের জন্য লোক মনোনয়নে প্রার্থী 
হইবার সমান অধিকার সব নাগরিকেরই আছে। বিদেশীগণ কোনও রাষ্ট্রে 
স্বরকারী চাকুরি পাইবার অধিকারী হইবে না। তবে কোন রাষ্ট্রে 
সরকারের বিশেষ সম্মতিতে এবং বিদেশীর নিজস্ব রাষ্ট্রের অন্গুমতিতে এই 
অধিকার কোন বিদেশীকে সাময়িকভাবে দেওয়া যাইতে পারে। কিন্ত, 
বিদেশী নাগরিকতা অর্জন করে না। 

«| আবেদন করিবার অধিকার (7151) 0? চ9610100 ) 7 
নাগরিকদের যদি সরকারের বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগ অথবা ক্ষোভের 
কারণ থাকে তবে তাহ দূর করিরার জন্ত নাগরিকগণ সরকারের নিকট 
আবেদন করিবার অধিকার লাভ করে। 

৬.। শ্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করিবার অধিকার (7২16) 
০৫ 155190821০6 ) £- প্রতিরোধ করিবার অধিকার বলিয়া কোন একটি 
বিশেষ অধিকার আছে কিনা ইহ1 লইয়া সন্দেহের কাঁরণ ঘটিতে পারে। 
তবে এই অধিকারের তাৎপর্য হইতেছে যদি সরকার কখনও অন্যায়ভাবে 
নাগরিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করে তবে তাহা প্রতিরোধ করিবার 
অধিকার নাগরিকদের থাকে । সাধারণতঃ, সভানুষ্ঠান করিয়া, শোভাযাত্রা 
করিয়! এবং সংবাদপত্রের মারফত অথব1 আইনসভার ভিতরে সরকারের 
কণোর সমালোচন। করিয়া নাগরিক স্বাধীনতায় অবাঞ্িত হশ্ুক্ষেপ প্রতিরোধ 
কর! যাইতে পারে । ভারতীয় সংবিধানে নাগরিকদের যে মৌলিক অধিকার 
প্রদান কর! হইয়াছে তাহাতে একটি হইতেছে পংবিধানিক প্রতিরোধ 
করিবার ক্ষমতা (70২15170 00 5018561006101321 10610060165 )। 


বিভিন্ম দেশে অধিকার রক্ষার সর্ভ (5556607 ০1 £02181)6617 
(76525115165 17) 0102161)6 000130:165 ) £ 

মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্রে নাগরিকদের বিভিন্ন পৌর 
ও রাজনৈতিক অধিকারগুলি সন্গিবেশিত কর] হইয়াছে । এইগুলিকে মৌলিক 
অধিকার ( 00090761681 71515 ) বলা হয়। অন্তান্ত অধিকার হইতে 
এই অধিকারগুলি সম্পূর্ণ পৃথক এবং এইগুলি যদি রাষ্ট্র পালন নাকরে ভবে 


নাগরিকের অধিকার ১৩৯ 


নাগকিকগণ সংবিধানিক অধিকারের সাহায্যে ইহার প্রতিকার করিতে পারে। 
সোভিয়েট ইউনিয়নেও লিখিতভাবে নাগরিকদ্ধের বিভিন্ন অধিকার বর্ণনা করা 
হইয়াছে । কিন্ত সেদেশে নাগরিকগণ সম্পূর্ণভাবে রাঙ্্রীয় নিয়ন্ত্রণের অধীন 
থাকায় এই অধিকারগুলির উপর যতটা! গুরুত্ব দেওয়া উচিত, তত] গুরুত্ব 
তাহারা দিতে পারে না। আমেরিকা এবং ভারতবর্ষে বিচার বিভাগীয় 
ব্যাখ্যা এবং সিদ্ধান্ত অনেক পরিমাণে নাগরিক অধিকারগুলির নিরাপতা 
রক্ষা করে। ইংলগ্ডে লিখিত শাননতন্ত্রের মাধ্যমে নাগরিক অধিকারের 
নিরাপত্তার ব্যবস্থা না থাকিলেও নাগরিকগণ সম্পূর্ণভাবে নিজেদের পৌর ও 
রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে। ইহা সম্ভবপর হইয়াছে ইংলগ্ডের আইনের 
নিয়ম (২০1০ ০৫ 18৬) এবং প্রচলিত আইনগুলির ( 002,৮00010225 ) 
সাহাষ্যে। ইংলগ্ডের বিচার বিভাগও এই গুচলিত আইনগুলিকে প্ররুত 
আইনের মর্ধাদ দিয়াছে এবং নাগরিকদের বিভিন্ন পৌর ও রাজনৈতিক 
জীবনে স্প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । নাগ্ুরিক অধিকার রক্ষার প্রধান উপায় 
হইতেছে নাগরিকগণের সদ সচেতনতা । 

আর্থ নৈতিক অধিকার (7:০0701010 ২181)69 ) 

আধুনিক 'লেখকগণের মতে অর্থ নৈতিক অধিকার না থাকিলে পৌর এবং 
রাজনৈতিক অধিকারগুলি নিরর্থক হুইয়! পড়ে । অর্থনৈতিক অধিকারগুলির 
মধ্যে অন্ততম হইতেছে চাকুরি পাইবার অধিকার। একমাত্র সোভিয়েট 
ইউনিয়ন ছাড়া অন্তান্য দেশে রাষ্ট নাগরিকদের এই অধিকার স্বম্শষ্টভাবে 
স্বীকার করিয়া লয় নাই। দেশে যাহাতে বেকার-সমশ্যার হি না হয় 
সেদিকে লক্ষ্য রাখিবার দায়িত্ব হইতেছে রাষ্ট্রের। শুধু চাকুরি পাইবার 
অধিকার নহে, নিজের পছন্দমত জীবিকা অর্জনের অধিকারও নাগরিকগণ 
দাবী করিতে পারে । তাহ! ছাড়া, নাগরিকগণ নিজের চেষ্টায় ধনবৃদ্ধি অথবা 
সম্পত্তিরদ্ধির চেষ্টা করিতে পারে । ব্যক্তিগত উদ্যোগে নৃতন শিল্প কারখান! 
প্রতিষ্ঠা করাও একটি অর্থনৈতিক অধিকাঁর। শ্রমিকগণ কতক্ষণ কারখানায় 
কাঁজ করিবে এবং তাহারা ন্তায্য মজুরী পাইল কিনা এ বিষয়ে রাষ্ট্রের দৃষ্টি 
থাক। উচিত। কারণ, কাজের সময় স্থির করিয়া লওয়। এবং স্তাষা মজুরী 
পায়! নাগরিকদের একটি মৌলিক অর্থনৈতিক অধিকার । স্বাধীনভাবে 
নিজেদের অর্থ বিনিয়োগ করাও নাগরিকদের আর একটি অর্থ নৈতিক 
অধিকার। 

নাগরিকদের মৌলিক অধিকার 7775 13151)65 ০: এ 
(01022) 

নাগরিকগণ যে সকল পৌর এবং রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে, 


১৪০ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


সেগুলির মধ্যে কতিপয় অধিকার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । কোন কোন দেশের 
শাসনতন্ত্র লিখিতভাবে নাগরিকদের এই অধিকারগুলি প্রদান করিয়াছে । 
তাহাতে এই অধিকারগুলিকে বিশেষ মধাদা গ্রদান-করিয়া! অপরাপর অধিকা 
হইতে পৃথক করা হইয়াছে । তাহ। ছাড়া, নাগরিকগণ নিজেদের দেশের 
শাসনতন্ত্র হইতেই এই অধিকারগুলি পায় বলিয়। সরকারের ক্ষমতা নাই এই 
অধিকারগুলি শ্বীকার না করিয়া লওয়। তবে দেশে যদি জরুরী অবস্থার 
স্ষ্টি হয় তখন রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্ত সাময়িকভাবে এই অধিকারগুলির 
কার্কারিতা নিয়ন্ত্রিত কর! যাইতে পারে! কিন্তু সাধারণ সময়ে রাষ্ট্র 
নাগরিকদের এই অধিকারগুলি নিয়ন্সিত করিবার চেষ্টা করে, তবে নাগরিকগণ 
বিচার বিভাগের কাছে সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে পারে । 

আধুনিক কালে নাগরিকগণ যে সকল অধিক গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকার 
ভোগ করে, সেইগুলি হইতেছে-_-(১) জীবনের অধিকার ( £1816 ০০ 116 ), 
(২) কাজ করিবার অধিকার (7২181 00 ০01 )১, (৩) সম্পত্তি রক্ষার 
অধিকার (0২161, €০ 0:07), (৪) যুক্তিসংগত মজুরী ও নিদিষ্ট কার্ধকাল 
পাইবার অধিকার (7২181) 60 62901091916 895 280. 10075 ০ 
0115), (৫) শিক্ষার অধিকার ([২1817500 0০800), (৬) ধর্মাচরণের 
স্বাধীনতা ( ঘা:০০070 ০01 ৮0191210200 00250121002), (৭) বাক্‌ 
্বাধীনতা (নু:০০৫০10, 0 9১০9০13), (৮) সংবাদপত্রের হ্বাধীনতা (50010 
01 096 7:695), (৯) সভ| ও সমিতি গঠনের স্বাধীনতা (7২186 ০৫ 93০- 
51960102), (১৯) ভোট প্রদান করিবার ক্ষমতা (1২121) 6০ ৮০৪ )১ (১১) 
সরকারী চাকুরি করিবার ক্ষমতা ([২1876 ঢ0 17010 19919110 02069 ), 
€১২) সরকারের অনুহ্ৃত নীতির সমালোচনা কর! এবং শ্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ 
প্রতিরোধ করা (1২121)0 0: 155150810)06 ) এবং (১৩) রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা 
ভোগের অধিকার ( [২1816 €0 201161091 2০৬০] ) | 


প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক অধিকার (13568151 2181)05 ) 

প্রাচীনকালের গ্রীক দার্শনিকগণ এবং সামাজিক চুক্তি মতবাদের সমর্থক- 
গণের মতে মানুষের কতিপয় প্রাকৃতিক 'মধিকার আছে। এই অধিকারগুলি 
সমাজ স্থির পূর্বে গ্রক্কৃতির রাজত্বে মান্য উপভোগ করিত। সামাজিক চুক্তি 
মতবাদের সমর্থকগণ মনে করিতেন যে সমাজ স্ট্টির আগে ছিল গ্রকৃতির 
রাজত্ব। তখন মান্য সব ব্যাপারেই অবাধ ম্বাধীনতা লাভ করিত। হৃবসের 
মতে মানুষের নিজের ইচ্ছাকে অপরের পুতি প্রয়োগ করিবার একটি 
স্বাভাবিক অধিকার আঁছে। লকের মতে সমাজ গঠিত হইবার পরেও যাস্থযের 


নাগরিকের অধিকার ১৪১, 


প্রাকৃতিক অধিকারগুলি লোপপায় নাই। জীবন ধারণের অধিকার, সম্পত্তি 
ভোগের অধিকার এবং স্বাধীনতার অধিকার প্রভৃতি প্রকৃতির রাজত্বে 
বিরাজ করিত। রাষ্ট এই অধিকারগুলি স্বীকার করিল কিন। তাহার উপক 
এই অধিকারগুলি নির্ভর করে না। হবস্‌, লক এবং রুশোর মতে মান্থষের 
স্বাভাবিক অধিকারগুলি প্রাক-রাষ্্র যুগে বিরাজ করিত। এই অধিকারগুলি 
রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের অধীন নছে। 

কিন্তু, বেস্থাম (300619101 মনে করেন, মানুষের অধিকারগুলি 
স্থষ্ট হইয়াছে রাষ্ট ও সমাজ গঠনের পর। তাহার মতে অধিকারের হৃষ্টি 
হইতে পারে তখনই যখন রাষ্্ট নিজের শক্তির সাহায্যে নাগরিকদের এই 
অধিকারগুলি রক্ষা করিতে এবং কার্করী করিতে পারে । এক কথায়, 
বেগ্থাম এবং তাহার সমর্থকগণের মতে অধিকার হইতেছে রাষ্ট্র কর্তৃক কষ্ট 
(03150065206 055 ০580000৫07০ ৩6৪6০-)। রাষ্ট্র স্ুষ্টির পূর্বে মান্থষের 
অধিকার স্ষ্ট হয় নাই। স্থৃতরাং প্রাৃতিক অধিকার বলিয়া কিছু থাকিতে 
পারে না। বেস্থামের মতে কোনও কর্তব্যের সহিত সংশ্লিষ্ট না হইলে যে 
কোন অধিকার নিরর্থক হইয়া পড়ে। তবে নিজের কল্যাণ এবং সুখের জন্থা 
চেষ্টা করা ঘে কোন মানুষেরই একটি মৌলিক এবং স্বাভাবিক অধিকার, 
বেস্থাম এই কথ! স্বীকার করিয়াছিলেন । হার্বাট স্পেন্সারের (,17672: 
91920291 ) মতে প্রধান মৌলিক ও স্বাভাবিক অধিকাব হইতেছে মানুষের 
ব্যক্তিত্ব বিকাশের অধিকার; ভণ্টেয়ারের মতে স্বাধীনতা, সম্পত্তি ভোগ এবং 
আইনের সমান স্থযোগ লাভ করা মানুষের স্বাভাবিক অধিকার । অধ্যাপক 
গ্রীণের (6:06 31560 ) মতে স্বাভাবিক অধিকার মানুষের এবং সমাজের 
আদিম প্রকৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট নহে,__মান্ষ ভবিষ্কতে কোন্‌ পর্যায়ে উন্নীত 
হইতে পারে অর্থাৎ, ভবিষ্যতে মানব-চরিত্রের শ্রেষ্ঠ উপাদানগুলির কিভাবে 
বিকাশলাভ হইতে পারে সেইদিকে দৃষ্টি রাখিয়াই স্বাভাবিক অধিকারের তত্ব 
আলোচন! কর। উচিত। অধ্যাপক লাস্কি মনে করেন বাক্-্বাধীনতা, সংঘ 
প্রতিষ্ঠা করা, ন্যায় মজুরী লাভ করা, প্রকৃত শিক্ষা, স্বায়ত্তশাসন, উপযুক্ত 
চাকুরি এবং কোন সামাজিক প্রচেষ্টায় একত্রিত হওয়া নাগরিকদের স্বাভাবিক 
অধিকার। “এই অধিকারগুলি স্বাভাবিক অধিকার এজন্য ষে এইগুলি ছাড়। 
রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয় যাইবে” (75556 216 08018111810 হছে 076 
521852 [1186 10006 00010) 006 0010052 91 00০ 50862 0810006 05 
88151190.”--[.9911)1 এই অধিকারগুলি রাষ্ট্র কখনও অন্বীকার করিতে 
পারে না। আধুনিক কালের সমাজবিজ্ঞানীগণ এই মতবাদের নৃতন ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। গিভিংসের (0£92/865 ) মতে প্রাকৃতিক অধিকার বলিতে 
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আমরা বুঝি এমন কতিপয় অধিকার যেগুলি প্রাকৃতিক নিয়ম হিসাবেই 
সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় অধিকার, এবং শেষ পর্বস্ত নাগরিকদের 
'আইনান্থমোদিত অধিকার গুলিকেও স্থায়িত্ব লাভের জন্ক এই অধিকারের 
ভিত্তির উপর গ্রতিষ্রিত হইতে হয়। সুতরাং এই অধিকারগুলিফে আযরা 
চিরস্কন অধিকার বলিতে পারি না। সামাজিক জীবনে নাগরিকদের 
পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রেই এই অধিকারগুলি প্রয়োগ কর। চলে । 
সমালোচন। £-'প্রাকৃতিক অধিকার+, তত্বটির তীব্র সমালোচন] করা 
হইয়াছে । প্রথমতঃ, *প্রাক্কৃতিক” অথবা *ম্বাভাবিক” এই শবগুলির কোনও 
কর্বজনগ্রাহ্থ তাৎসধ নাই। বিভিন্ন লেখক প্রাকৃতিক অধিকার বলিতে বিভিন্ন 
অভিমত পোষণ করেন। দ্বিতীয়তঃ, প্রাকৃতিক অথব! "স্বাভাবিক" শব্দ- 
গুলির সর্বজনগ্রাহ সংজ্ঞার অবর্তমানে মানুষের কোন্‌ অধিকারগুলিকে আমন্না 
প্রাকৃতিক অধিকার বলিতে পারি তাহাও স্পষ্ট নহে । ইহ] সত্য যে মানুষের 
কতিপয় জন্মগত অধিকার থাকে; কিন্ত সেইগুলি প্রকৃতপক্ষে সহজাত 
ক্ষমতাক্ষপে মনে কর] উচিত। সমাজ-জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনের তাগিদে 
এই সহজাত ক্ষমতাগুলি অধিকারে রূপান্তরিত হয়। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রের পূর্বে 
যখন প্প্রক্কৃতির রাজ্য” ছিল, তখন যুক্তি-বিজ্ঞানের দিক হইতে অধিকারের 
অন্তিত্ব থাকা সম্ভবপর নছে। সমাজবিহ্ীন এবং রাষ্ট্রবিহীন "প্ররুতির 
রাজ্য” অধিকারের মর্ম কেহুই বুঝিতে পারে না। যখন মানুষের অবাধ 
স্বাধীনতা কতিপয় নিয়মের মাধামে রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হয় এবং সকলের 
স্বার্থ ও সকলেরই উপকারের জন্য নিয়ন্ত্রিত হয়, তখনই দেই অবাধ স্বাধীনতা 
“অধিকারে রূপান্তরিত হয়। রাষ্ট্রকে বাদ দিয়! মানুষের অধিকার থাকা 
অযৌক্তিক; কেননা, রাষ্ট্রই মানুষকে অধিকার দান করে। সমাজ-জীবনে 
শৃংখলা খাকে এবং এখানে মানুষ নিজের খেয়ালখুশীমত চলিতে পাবে ন1। 
প্রত্যেকেই ঘি নিজের খেয়ালখুশিমত চলিতে থাকে, তবে মানুষের সমষ্টিগত 
স্বার্থ ক্ষু্ হয় এবং অধিকারের কোন লার্থকতা থাকে না। সমাজের 
পরিবর্তনের সংগে মাচছুষের অধিকারেরও পরিবর্তন ঘটিতেছে। কতকগুলি 
অধিকার আছে যেগুলি রাষ্ট্র সু্টি করে না, অথচ যে সামাজিক পরিতেশে মাস্গষ 
এই অধিকারগুলি ভোগ করে তাহা স্থট্টি এবং নিয়ন্ত্রণ করিবার দায়িত্ব 
হইতেছে রাষ্ট্রের হাতে । এই অধিকারগরলিকে আমরা তখনই স্বাভাবিক 
অধিকার বলিতে পারি যখন ইহ! মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়ত করে । 
এই অধিকারগুপির সহিত রাষ্ট্রের আদর্শের সংগতি থাকা চাই। অধ্যাপক 
গ্রীণের মতে প্রতত্যক নাগরিকের ব্যাক্তিত্ব বিকাশের প্রয়োজনীয় উপাদান হিসাবে 
ব্াষ্টরেরু উচিত নাগরিকগণকে এই অধিকারগুলি সম্বন্ধে, নিশ্চয়তা প্রদান কর! । 


অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক ৯৪৩ 
অধিকার ও কর্তব্যের অম্পর্ক (7২512002 70০6৩া 181)5 


9150 10265) £ নাগরিকদের অধিকার এবং কর্তব্যের মধ্যে ঘনিষ্ট যোগাযোগ 
আছে। নাগরিক অধিকার কখনই অবাধ অথবা অসীম নহে। সমাজ- 
জীবণে নাগরিকের অধিকার ভোগ করার একটি গণ্ডী আছে এবং সেই গত্তীর 
সীমারেখা অন্যান্য নাগরিকদের অধিকারের উপর নির্ভর কয়ে। কারণ, 
প্রত্যেক নাগরিকই রাষ্ট্রের নিকট হইতে ভিন্ন অধিকার পাইয়া থাকে এবং 
গ্রত্যেকেই সমানভাবে সেই অধিকারগুলি ভোগ করে বলিয়া কেহ কাহারও 
অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। সমাজ-জীবনে শৃংখলা রক্ষা 
প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যখন মানুষের ধারণা জন্মায় তখনই তাহার কর্তব্যবোধের 
উন্মেষ হয়। প্রকৃতির রাজ্যে কর্তব্য এবং অধিকারের মধ্যে এই সম্পর্ক নাই; 
কারণ সেখানে মাছষের সামাজিক সচেতনত। থাকে না। সামাজিক 
কল্যাণের জন্যই রাষ্ট্র নাগরিকদের বিভিন্ন অধিকার প্রদান করিয়া থাকে এবং 
যাহাতে নাগরিকগণ সকলেই এই অর্চধকারগুলি ভোগ করিতে পারে রাষ্ট্রেরও 
সেইদ্দিকে দৃষ্টি রাখিবার দায়িত্ব আছে। 

নাগরিকদের পরস্পরের অধিকার এবং কর্তব্যের মধ্যে খুঘ ঘনিষ্ট সম্পর্ক 
খাকে। আমার একটি অধিকার যুগপৎ রাষ্ এবং অন্যান্ত নাগরিকদের নিকট 
বাধ্যবাধকতার স্থটি করে। রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল'আমি যাহাতে এই অধিকার 
ঠিকভাবে ভোগ করিতে পারি সেদিকে দৃষ্টি রাখা, এবং অন্তান্ঠ নাগরিকঙ্গের 
কর্তব্য হইল আমার অধিকারে হস্তক্ষেপ না করা । কিন্তু, আমারও এক্ষেত্রে 
দুইটি কর্তব্য আছে। প্রথমতঃ, আমাকে দেখিতে হইবে যেন আমারও 
অধিকার পালনের মধ্য দিয়া আমি অন্যান্ত নাগরিকদের অধিকারে হস্তক্ষেপ 
নাকরি। দ্বিতীয়তঃ, আমার কর্তব্য হইতেছে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ 
করা । অন্তান্ত নাগরিকদের অধিকারে আমি হন্তক্ষেপ করিতে পারি না 
যেমন অন্থান্ত ন'গরিকগণ আমার অধিকারে হৃস্তক্ষেপ করিতে পারে না। 
ন্তান্ত নাগরিকগণ এবং আমি আমাদের কর্তব্য হইতে বিচ্যুত হইতেছি 
কিনা সেইদিকে লক্ষ্য রাখিবার দায়িত্ব হইল রাষ্ট্রেরে। আমার বাচিয়া 
খাকিবার অধিকার আছে। অন্তান্ত নাগরিকদের পক্ষে কর্তব্য হইতেছে 
আমার জীরনের কোনও ক্ষতি না করা। আবার আমার ন্বাধীনভাবে 
চলাফের। করার অধিকার আছে, এ ক্ষেত্রে আমার কর্তব্য হইতেছে 
অপরের বাড়ীতে অনধিকার প্রবেশ না করা। অন্ত নাগরিকদেরও 
খধিকার আছে তাহাদের বাড়ীতে কাহাকেও অনধিকার প্রবেশ করিতে 
না দেওয়া । আমার ভোটগ্ানের অধিকার আছে? সেক্ষেতে আমার কর্তব্য 
হুইল ঠিকভাবে ভোট প্রদান করা। দেখা যাইতেছে, আমার অধিকারের 


১৪৪ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


ফলে অন্ত নাগরিকের উপর যেমন কর্তব্োর দায়িত্ব চাপিয়াছে, সেই গ্রকার 
আমার নিজের উপরেও কতিপয় কর্তবোর দাস্িত্ব পড়িয়াছে । অধিকার এবং 
কর্তর্যের এই পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, ইহারা একই 
আদর্শের দুইটি বিভিন্ন দিক (৮1২151705 2100. 00060165 216 €1১০ €0 85৩05 
0 0১6 58005 0১128.) | অধিকার এবং কর্তব্য,_উভয়ই চূড়াস্ত লক্ষ্য 
হইতেছে সমাজের কল্যাঁণ করা, সামাজিক জীবনের পরিবেশ সুন্দর কর' এবং 
শৃংখলার স্থট্টি করা । আমার অধিকারের অর্থ হইতেছে অপরের কর্তব্য এবং 
অপরের অধিকারের অর্থ হইতেছে আমার কর্তব্য,ইহাতে আমার এবং 
অপর সকলেরই স্বাধীনতা বজায় থাকিবে । নাগরিকদের সব রকম অধিকার 
রক্ষা করিবার দায়িত্ব হইতেছে রাষ্ট্রের । রাষ্টরের লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন 
নাগরিকগণ নিজেদের অধিকারগুলি ভোগ করিবার সময় কর্তবোর কথা 
বিশ্বত না হয়। আবার, সব নাগবিকেরই নিজ নিজ অধিকার ভোগ এবং 
কর্তব্য পালনের সময় রাষ্ট্রের প্রতি আহুগত্য স্বীকার কর। উচিত । রাষ্ট্রের 
প্রতি আনুগত্য শ্বীকার করিয়া, সময়মত কর প্রদান করিয়া এবং রাষ্ট্রের 
নিরাপত্তা রক্ষায় সাহায্য করিয়! নাগরিকগণ নিজেদেরই অধিকারের নিরাপত্বা 
বজায় রাখিতে সাহাধা করে। রাষ্ট্রের নিরাপত্ত। ক্ষুঞ্ন হইলে নাগরিকদের 
সেনাবাহিনীতে যোগদান কর! কর্তব্য। নাগরিকগণ রাষ্ট্রের নিকট হইজে 
বিভিন্ন রাজনৈতিক অধিকার পাইয়া থাকে । এই অধিকারগুলি কাজে 
লাগাইতে তাহাদের কখনই উদাসীন হওয়া উচিত নয়। অধিকার কখনও 
ফাকা কথা নয়,-_-প্রতিটি অধিকার কর্তব্যবোধের সহিত বিশেষভাবে জড়িত 
থাকে । অধিকার ও কর্তব্য অংগাংগী ভাবে জড়িত। 


সংক্ষিগুসান্র 

১। নাগরিক ও বিদেশীর মধো পার্থকা আছে। বিদেশী সবরকম 
পৌর স্বাধীনতা এবং সামাজিক ম্বাধীনত] পাইতে পারে, কিন্তু, রাজনৈতিক 
স্বাধীনতা পায় না) বিদেশী. হইতেছে ভিন্ন রাষ্ট্রের অধিবাসী । তাহাকে 
বিধি নিষেধ ভংগ করার অপরাধে অথবা অসদাচরণের জন্য রাষ্ট্র হইতে বহিষ্ঠুত 
করা যাইতে পারে কিন্ত জোর করিয়! তাহাকে সেনাবাহিনীতে যোগদান 
করানো যায় না। 

২। নাগরিকতা অর্জন জন্মস্থত্রে অথব। অর্জনের দ্বার হইতে পারে। 
জন্মাধিকার রক্তগত (005 92181017215) এবং জন্মভূমিগত (085 ৪011) 
হইতে পারে । অর্জনের দ্বারা যে নাগরিকতা লাভ করা যায় আহাকে অক্িত 
নাগরিকতা (20015112620 01015205110) বলা হয়। যখন রক্তগত 


সংক্ষিপ্রলাঁর ১৪৫ 


অধিকারের ভিত্তিতে নাগরিকতার মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য কর! হয় লা, তখন" 
ইহাকে আমরা সম্পূর্ণভাবে অঞ্জিত নাগরিকতা! বলি। যখন এই ছুই প্রকার 
নাগরিকের মধ্যে তারতমা করা হয়, তখন ইহাকে আমরা অসম্পূর্ণভাবে 
অজিত নাগরিকত। বলি। 

৩। লর্ড ব্রাইসের মতে স্থনাগরিকতাঁর অন্তরায় হইতেছে উদাসীনতা, 
ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধি এবং দলগত স্বার্থবুদ্ধি। নাগরিকতাকে সার্থকতার পথে 
লইয়া যাইবার জন্য ভোট-দান প্রথার পরিবর্তন, বাধ্যতামূলকভাবে ভোট 
প্রদ্দান করার প্রথ! প্রবর্তন, গণ-নির্দেশ এবং গণভোট প্রথার প্রবর্তন এবং 
নাগরিকদের শিল্পব্যবস্থার সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন । 

৪। নাগরিকদের অধিকারগুলিকে নৈতিক অধিকার এবং আইনগত 
অধিকার এই ছুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে । আইনগত অধিকাঁরগুলি 
পুনরায় পৌর অধিকার এবং রাজনৈতিক অধিকারে বিভক্ত করা হয়। তাহা 
ছাড়া নাগরিকদের কতিপয় অর্থনৈতিক অধিকারও আছে। নাগরিকদের 
পৌর অধিকাবগুলি হইতেছে,__জীবনরক্ষীর অধিকার, স্বাধীনভাবে চলাফের! 
করিবার অধিকার, কাজ করিবার এবং সম্পত্তি রক্ষার অধিকার, স্বাধীনভাবে 
আইনসংগত চুক্তি'করিবার অধিকার, বাক্‌-স্বাধীনতার অধিকার, সংবাদপত্রের 
স্বাধীনতা সভাসমিতি গঠনের স্বাধীনতা, পরিবার গঠনের স্বাধীনতা, ধর্মাচরণ 
ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং শিক্ষার অধিকার । নাগরিকদের রাজনৈতিক 
অর্ধিকারগুলি হইতেছে বাসস্থানের অধিকার, বিদেশে থাকাকালীন জীবন- 
রক্ষার অধিকার, ভোট প্রদান করিবার অধিকার, সরকারী চাকুরি করিবার 
অধিকার, আবেদন করিবার অধিকার, স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ 
করিবার অধিকার। ভারতবর্ষ, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র এবং মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
নাগরিকগণের কতিপয় মৌলিক অধিকার আছে। ইংলগ্ডের নাগরিকগণও 
আইনের নিয়ম এবং প্রথাগত বিধান অনুযায়ী বিভিন্ন অধিকার ;,ভোগ করে। 
পৌর ও রাজনৈতিক অধিকারের ন্তায় নাগরিকদের কতিপয় অর্থনৈতিক 
অধিকারও থাকে । চাকুরি পাইবার অধিকার, ব্যক্তিগত উদ্যোগে নৃতন শিল্প 
কারখানা গ্রতিষ্ঠ! করিবার অধিকার এবং স্যাধ্য মজুরী পাইবার অধিকার,-- 
প্রভৃতি হইতেছে নাগরিকদের অর্থনৈতিক অধিকার । ইহাছাড়া, মানুষের 
কতিপয় প্রাকৃতিক বা শ্বাভাবিক অধিকার আছে। নাগরিকদের পরস্পরের 
অধিকার এবং কর্তব্যের মধ্যে খুব ঘনিষ্ট সম্পর্ক থাকে । 
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নবম অধ্যায় 
সরকারের শ্রেণীবিভাগ 
বিভিন্ন দেশে আমা বিভিন্ন ধরণের সরকার দেখিতে পাই। গ্রীক 
দার্শনিক এরিস্টটল শাসন পরিচালকদের সংখ্যার ভিত্তি অনুযায়ী সরকারের 
শ্রেণীবিভাগ করেন। এরিস্টটলের মতে সরকার ছুই প্রকারের হইতে 
পারে,শ্বাভাবিক (2010781) অথবা বিকৃত (0১:৮০:6৪) । যে সকল সরকার 
জনকল্যাণের আদর্শে পরিচালিত, সেইগুলিকে এরিস্টটল স্বাভাবিক সরকার 
আখ্য। দিয়াছিলেন। আর যে স্তুকল সরকার শুধু শাসন পরিচালকদের 
নিজেদের স্বার্থের অন্য পরিচালিত হয়, সেইগুলিকে এরিস্টটল বিকৃত আখ্যা 


দিয়াছিলেন। নিষ্নলিখিতভাবে এরিস্টটল কর্তৃক সরকারের শ্রেণীবিভাগ 
দেখাঁন যাইতে পারে 2 


শাসন পরিচালকের সংখ্যা সরকারের শ্বাভাবিক রূপ; সরকারের বিকৃত রূপ 


'এক বাক্তি । রাজতন্ত্র (২0015870175) স্বৈরাচার (051810)5) 

অল্প কতিপয় ব্যক্তি | অভিজ/ততন্্র ধনিকতন্ত্র (01158:01,5) 
র (41156901805) বিকৃত গণতন্ত্র 

'বহুব্যক্তি ' গণতন্ত্র (০0175) (12170001805) 


এরিস্টটলের মতে শাসন পরিচালকের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে। 
কিন্তু, আমরা সরকারেব এই প্রকার শ্রেণীবিভাগের সমালোচনা করিতে 
পারি। প্রথমতঃ, শুধু শাসন-পরিচালকের সংখ্যান্থযায়ী সরকারের শ্রেণী- 
বিভাগ কর! উচিত নয়। দ্বিতীয়তঃ, এযুগে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী 
এক অথবা অল্প কতিপয় ব্যক্তি হইতে পারে না । সরকারের &নতভিক 
ভিত্তি থাকা অবশ্ঠ বাঞ্চনীয় নয়। কিন্তু, আধুনিককালে সরকারগুলির 
"শ্রেণীবিভাগ উপরোক্ত নিয়ম অনুযায়ী করা উচিত নয়। 

আধুনিককালে আমরা নিম্নলিখিত বিতিন্ন ধরণের সরকার দেখিতে 
পাই (ক) রাজতন্ত্র (5007010০1১5), (খ) অভিজাততন্ত্র (4:$5000:205), 
€গ) গণতন্ত্র (027000:8০5), (ঘ) একনায়কতন্ত্র (05050929919), এবং 
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(উ) আমলাতঙ্তর (911:52130:805)। এরিস্টটলের আমলে গণতন্ত্র ছিল 
প্রত্যক্ষ (91:50); কিন্তু বর্তমানে আমর পরোক্ষ গণতন্ত্র দেখিতে পাই। 
গণতন্ত্র আবার ছুই প্রকারের হইতে পারে,_ইহ] রাষ্পতি-শামিত 
একটি প্রজাতন্ত্র হইতে পারে অথবা ইহ] মন্ত্রীনভা কর্তৃক শাসিত হইতে 
পারে। কোনও দেশে অবশ্ত ইহ! যুগপৎ দুইপ্রকারের হইয়াছে) যেমন, 
ভারতের ক্ষেত্রে হইয়াছে । রাজতন্ত্র ইংলগ্ডে দেখিতে পাওয়া যায় 
বটে, কিন্তু প্ররুতপক্ষে ইংলগ্ডে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 
ইতলগ্ডের রাজতন্ত্রকে আমরা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র (0:07501000101781 
74100910175) বলিতে পারি। গণতান্ত্রিক সরকারগুলি আবার কেন্দ্রীয় ও 
রাজ্যসরকারের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে যুক্তরাষ্্রীয় (56061:81 ), 
অথবা এককেন্দ্রিক (004ঞা ) হইতে পারে। ডক্টর লিকক্‌. 
(101. [68০০০ ) নিয্নলিখিতভাবে টন সরকারগুলির শ্রেণী-বিভাগ 


করিয়াছেন $-- 











সরকার 
|. | 
2 একনায়কত্ত্র 
নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র 
৯ টিটি রায়ের রানি 
০ মগের 
| মা রি | 
মন্ত্রীসভা রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীসভা রাষ্ট্রপতি 
পরিচালিত পরিচালিত পরিচালিত পরিচালিত 
অথব পার্লামেন্টারী শাসন 
গ্রজাভন্ত্ 
কী টিযিরা রর ররর রর্রারোরে 
দিনত রা 
17777777 এ ৬ রা 
মন্ত্রীসভা রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীসভা রাষ্ট্রপতি 


পরিচালিত পরিচালিত পরিচালিত . পরিচালিত, 


সরকারের শ্রেণীবিভাগ 5৪৮. 


রাজতগ্ত (71051:0155 )-রাজতন্্ ছুই প্রকারের হইতে পারে; 
যথা, অবাধ রাজতন্ত্র (2৮5০0156 210159105) এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র 
€0501950100050129] 14107221015) 1 রাজা চতুর্দশ লুইয়ের আষলে ফ্রান্গে 
অবাধ রাজতন্ত্র ছিল। চতুর্দশ লুই বলিতেন, “] ৪77 0১৩ 5085.* তাহাকে 
+“ভো21097 1700152101৮ বল। হইত । আজকাল অবাধ রাজতঙ্ত্র সাধারণতঃ 
দেখা যায় না। তবে, সৌদী আরব, ইথিওপিয়া, থাইল্যাও প্রভৃতি দেশে 
রাজতন্ত্র বিশেষ শক্তিশালী । কিছুদিন আগেও মিশরের রাজা ফারুক 
অবাধ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন। ইংলগ্ডে আমর! নিয়মতান্ত্রিক 
রাজতন্ত্র দেখিতে পাই। অবাধ রাজতন্ত্র গণ-স্বাধীনতার পরিপন্থী । রাজ 
সেইক্ষেত্রে যাহা খুশী তাহাই করিতে পারেন। অবশ্ত রাজা যদি ভাল 
লোক অথবা তাল শাসক হন তবে হয়ত রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থ? উন্নত হইতে 
পারে ;-:ষেমন এশিয়ায় ফ্রেডারিক দি গ্রেট এবং অস্ট্রিয়ায় দ্বিতীয় যোসেপ 
(09517220171) কল্যাণকারক শ্যৈরত্তন্ত্র (301705০016100 10650001970) প্রতিষ্ঠা 
করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু, একথ। অস্বীকার করিবার উপায্স নাই যে 
অবাধ রাজতন্ত্র হইতেছে সর্বাপেক্ষা নিকষ্ট ধরণের সরকার। শুধু অবাধ 
রাজতন্ত্রই নহে, নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রেও আমর কতিপয় ক্রটি দেখিতে 
পাই। অধ্যাপক জন্‌ জ্টয়ার্ট মিলের মতে, ভাল সরকার কখনই স্বায়ত্ত- 
শাসনের পরিবতা নয় (00০9৭ £০৬৮০770001)0 15 190 5005026006 101 
3216-5001207272) | নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে নাগরিকদের রাজনৈতিক 
শিক্ষা ব্যাহত হয়। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে সরকারের যতই সংস্কার কর! 
হোক না কেন, সরকার মূলতঃ রাজতন্ত্ই থাকিয়া যায়। যদি জনমতের 
কাজ না হয় অথবা জনগণ যদি অংশ গ্রহণ না করে, কোন প্রকার 
সংস্কারই ভাল ফল দিতে পারে না। (০ 7610100 ০৪]2 0:000০6 
58] £900. 0151655 1 15 06. জো] ০0৫ 799110 001081000, 2154 
0101655 0106 7201916 0055100561525 58100 61) 1010190,) 38০106) 
তাহ ছাড়া, রাজতন্ত্র যেকোন সময়েই শ্বৈরতন্ত্রে পরিণত হইতে পারে। 
রাজতন্ত্রে প্রত্যেক রাজাই যে সুদক্ষ শাসক হইবেন, ইহার কোনও 
নিশ্চয়তা নাই। রাজার দিক হইতে বিবেচনা করিলেও নিয়মতান্ত্রীক রাজতন্ত্র 
বাঞ্ছনীয় নহে। কারণ, এই ধরণের শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রীভাই শাসনকাজ 
পরিচালনা করেন। রাজা শুধু একজন “আড়ন্বরপূর্ণ অপদার্থের” (+2088785- 
০50 0201:৩”) ভূমিকা! গ্রহণ করেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে রাজত্বই করেন, 
শাসন করেন না। (পুত 1610১ 9০0৮ 029 706 £0৮2819 র 
অভ্িজাতভত্জ (2:15690.5০5)- গ্রীক ভাষায় “2515009, কথাটির 


১৫০ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


অর্থ হইতেছে “সর্বশ্রেষ্ঠ” । দেশের শাসন ব্যবস্থা যখন শিক্ষিত গুণী 
ব্যক্তিদের পরিচালনাধীন থাফে তখনই তাহাকে অভিজাততন্ত্র বলা হয়। 
গুণীব্যক্তির সংখ্যা সাধারণতঃ অল্প থাকে; সেইজন্য অভিজাততন্ত্রে শাসকের 
সংখ্যাও অল্প। কিন্তু যখনই এই ধরণের সরকারে শাসকগণ নিজেদের 
্বা্থবুদ্ধি অন্থ্যায়ী কাজ করিতে আরম্ভ করেন, তখনই ইহ! ধনিকতঙ্তরে 
(01162:015) পরিণত হয়। এই শাসনব্যবস্থার প্রধান ক্রটি হইতেছে, 
জনসাধারণ শাসনকাজে অংশগ্রহণ করিবার এবং রাজনৈতিক শিক্ষা লাভ 
করিবার স্থযোগ পায় না। তাহ ছাড়া, শিক্ষিত, জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তির সন্ধান 
লাভ করাও খুবই কঠিন। সেইজন্য অভিজাততন্ত্রে সরকার যে সর্বদাই খুব 
ভাল হইবে, তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। কিন্তু, যদি প্রকৃতই সংশাসক 
দেশে বিরল না হয়, তবে অভিজাততম্্র যে একটি উন্নত ধরণের শাসনব্যবস্থা 
সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই শাসনব্যবস্থা শাসকের সংখ্যার উপরে নহে, 
গুণের উপরেই গুরুত্ব আরোপ করে । «ইহ! গণতন্ত্রের উন্মাদন1! এবং অবাঁধ 
রাজতন্ত্র গ্রস্থত স্বৈরাচারের সম্ভাবন। প্রতিরোধ করে। (4441:1560901205 
৪:05 29 2. 621271)211105 2150. 2.5 1:6501:81131105 21177610616 00115 02০. 
10855107185 0৫ 0217700320% 2150 10105 11) 01720100102 91550100 
(21802100195 06 1010159101)5.) 1  মণ্েস্কের (7007502500150) মতে 
“156 ৮০:$ 500] 0 16 15 1770902177901018 09017065002 11000. 
আধুনিককালে অভিজাততত্ত্ের স্থান নাই; অভিজাততস্ত্রের স্থান গ্রহণ 
করিয়াছে গণতন্ত্র। কিন্তু, একথা ঠিক, তথাকথিত গণতন্ত্রে যেখানে মুষ্টিমেয় 
কয়েকজন মন্ত্রী দেশের সমগ্র শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেন, সেখানে 
অভিজাততন্ত্রের রেশ খু'জিয়! পাওয়া! যায়। 


গণতন্ত্রের অর্থ (0527106 0£ 70629007805 23 218 17691) 


গণতান্ত্রিক সরকার ও গণতন্ত্র বলিতে একই জিনিষ বুঝায় ন1। 
গণতন্ত্র হইতেছে একটি আদর্শ। আদর্শ হিসাবে গণতন্ত্রের ব্যাখ্য। খুবই 
বাপক। 

গণতন্ত্র বলিতে আমর! সাধারণতঃ বুঝি জনগণের সরকার । গ্রীক শব্ধ 
"[0217)05% হইতে 410010080০5” কথাটি আসিয়াছে । 4[061005” কথাটির 
অর্থ হইল, জনসমৃহ ৷ সেইজন্য গণতন্ত্র বলিতে আমরা বুঝি, জনগণের সরকার, 
জনগণ কর্তৃক গঠিত সরকার এবং জনগণের জন্য সরকার 1 (090%6]2060 
0605 70201916১) 105 0১০ 90016 200 01 0)6 7020016.৮) কিন্ত, 
গণতঙ্ত্র সন্দ্ধে বিভিন্ন চিস্তানায়ক বিভিন্ন রকমের ধারণ! পোষণ করিয়াছেন ॥ 


সন্কারের শ্রেণীবিভাগ ১৫১ 


অধ্যাপক সিলির (0:০৫. 9615) মতে গণতন্ত্র হইতেছে এমন একটি সরকার 
যেখানে প্রত্যেকেরই একটি অংশ আছে (0০৮21007616 1 012101 
৪৮1:50)6. 1985 8118:2.১)। অধ্যাপক ভাইসির (0:0:, 101০6) মতে 
গণতান্ত্রিক সরকারে শাঁসকগণ তুলনামূলকভাবে সমগ্র লোকসংখ্যার একটি 
বিরাট অংশ (40106 2 %/1১101 0১০ £০৮০0176 0005 19 ৫. ০003191:2- 
05615 10166 15060001002 0008] 00900190091 জর্ড ব্রাইসের 
(1070 775০০) মতে গণতান্ত্রিক সরকারে শাসন কর্তৃত্বের ভার কোন বিশেষ 
শ্রেণীকে দেওয়া হয় না,--ইহা দেওয়! হয় সামগ্রিকভাবে সমাজের সদস্যদের 
(-748 (0) 01 2০0৮০1001067 [7 15101016056 10110500115 1816615 
96০0 1)06 110 215 0116 18710107191 01853 01: 019.3963 00 11 0176 
[06701961501 01১০ ০0001070715 93 ৪, 101.) উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলি 
গণতন্ত্রের ব্যাখ্য। করে। কিন্তু, গণতন্ত্র শুধু এক প্রকার সরকার নয়, ইহা 
একটি বিশেষ ধরণের সমাঁজ-ব্যবস্থা । ক্টাণতন্ত্র কোন দেশের অর্থ ব্যবস্থাকেও 
গঠন করিতে পারে। 

গণতান্ত্রিক সরকার বলিতে আমরা বুঝি এমন একটি সরকার যেখানে 
প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সরকার গঠনে এবং পরিচালনায় অংশ 
গ্রহণ করিতে পারে। প্রাচীনকালে গ্রীসে শহর-রাষ্ট্রগুলি প্রত্যক্ষ গণতন্তবের 
(1:20 0610001905) ভিতিতে পরিচালিত হইত । বর্তমানে সথইজারল্যাণ্ডে 
আংশিকভাবে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র আমরা দেখিতে পাই। অন্তান্ত সব গণতান্ত্রিক 
দেশই পরোক্ষ গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা! করিয়াছে । প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকগণ দেশের 
সাধারণ নির্বাচনে ভোট প্রর্দান করিয়া এবং সরকারের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ 
'সম্বদ্ধে নিজেদের মতামত প্রকাশ করিয়া! সরকার গঠনে ও পরিচালনায় অংশ 
গ্রহণ করিবার চেষ্টা করে। প্রকৃত গণতন্ত্রে জনগণের ইচ্ছা এবং জনমতই 
দেশের ভাগ্য নির্ধারণ করে; কোনও সরকারই জনসাধারণের ইচ্ছাকে 
অবহেলা করিতে পারে না। গণতান্ত্রিক সরকারে সকলেরই সমান স্থযোগ 
স্থবিধা থাকে এবং প্রত্যেকেই নিজেদের বিচার বুদ্ধি অন্থযায়ী সরকার গঠনে 
ও পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিবার চেষ্ট] করে। কিন্তু গণতান্ত্রিক দেশে 
জনগণের মধ্যে যে সামর্থ্যের পার্থক্য থাকিবে নাঃ তাহা নহে। গণতান্ত্রিক 
সরকার সকলকেই সমান স্থযোগ সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করে যাহাতে 
নাগরিকদের কর্ম-নৈপুণ্যের 8বষম্য যথাযথ ক্ষেত্রে প্রতিভাত হয়। অধ্যাপক 
বার্সের (9101. 89105) মতে আদর্শ হিসাবে গণতন্ত্র একই ধরণের লোক 
লইয়া গঠিত সমাজ 'নয়,গণতন্ত্র গঠিত হয় এমন লোক লইয়! যাহার! 
সকলেই সমান সুযোগ স্থবিধার অধিকারী,--যাহাদের প্রত্যেকেই সমাজের 


১৫২ আধুনিক রাষ্ট্রবিজান 


'অবিজ্ছেক্া এবং একান্ত প্রয়োজনীয় অংশ । (০৮৮8 50০16 2806 ০0৫ 
51101181 72150105 1006 0: 20819, 17. 0156 52156 [180 6201) 15 21 
1066£91 2000 10601506816 081৮ ০? 076 আ১০1০.৮---08058) | 
সমাজ-জীবন, অর্থ নৈতিক জীবন এবং রাজনৈতিক জীবনে সব লোঁফেরই 
সমান অধিকার । 

অধ্যাপক বার্ণস্‌ গণতন্ত্রের যে সংজ্ঞ। দিয়াছেন, তাহা অন্থধাবন করিলে 
আমরা শুধু রাজনৈতিক গণতন্ত্রই নয়, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক গণতস্ত্েরও 
তাৎপর্য বুঝিতে পারি । রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন সব নাগরিকেরই সমান 
অধিকার এবং স্থযোগ-হ্ৃবিধা থাকে, সামাজিক ক্ষেত্রেও সেই প্রকার জন্ম এবং 
অর্থের ভিত্তিতে নাগরিকদের প্রতি বৈষয্যমূলক আচরণ করা হয় না, অথবা 
তাহাদের মধ্যে লেইজন্য যোগ-স্থবিধার তারতম্য থাকে না। উদাহরণস্বরূপ 
আমর] বলিতে পারি, ভারতবর্ষে অল্প শ্তা আইনতঃ অপরাধ বলিয়া স্বীকৃত 
হুইয়াছে এবং ধনী-নির্ধনের মধ্যেও খিভিন্ন সামাজিক অধিকারের ক্ষেত্রে কোন 
প্রকার তারতম্য করা হইতেছে না । রাজনৈতিক গণতন্ত্র 'সাধারণত: 
নাগরিকদের নর্জজনীন ভোটাধিকার, আইনের চক্ষে সকলের সমান অধিকার, 
পাজনৈতিক মতবাদ প্রকাশের সমান স্বাধীনতা, এবং সরকারী কাজে অংশ 
গ্রহণ করিবার সমান অধিকার, ইত্যাদি বিষয়ের সহিত জড়িত থাকে । 
' অর্থনৈতিক গণতন্ত্রে সকলেরই অর্থ নৈতিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করিবার সমান 
অধিকার থাকে । গণতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় শ্রমিক সংগঠনগুলির হাতেই শিল্প 
পরিচালনার ভারু থাকে যাহাতে শ্বাধীন, বেসরকারী শিল্প প্রয়ানে (65৪ 
071866  1006101015০) কোনপ্রকার গোলযোগ অথবা শিল্প বিরোধের 
(17000500181 01508053) কারণগুলি দুর করা যায়। কোন কোন চিন্তা- 
নায়কের মতে অর্থ নৈতিক গণতন্ত্র এবং অনৈতিক পরিকল্পনা (০07020010 
[18010108) পরম্পর-বিরোধী কর্মক্থচী। অস্ট্রিয়ান অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক 
হায়েক (1107, 1398590) বলেন, “4150010010910 10121010115 25 ৪ ০8৫ 
০ 921:00010,” কিন্তু ভারতবর্ষে গণতত্ত্রসম্মত অর্থনৈতিক পরিকল্পন। 
(16700০:500 512177718) চালু করা হইয়াছে এবং আশা করা যায়, ইহা 
সফল হইবে। এই তিন প্রকারে গণতন্ত্র পরস্পর নির্রশীল। অধ্যাপক 
জোয়াড়ের (6:01. 792) মতে অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা না থাকিলে রাজনৈতিক ৷ 
গণতন্ত্র কখনই সফল হয় না। 

আগেই বলা হইয়াছে, আধুনিককালে আমরা পরোক্ষ, গণতন্ত্র দেখিতে 
পাই। পরোক্ষ গণতন্ত্রে প্রাপ্তবয়ক্ক নাগরিকগণ ভোট প্রদান : ক্রিয়া, আইল- 
সভায় তাহাদের প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করেন। প্রতিনিধিগণ বিভিন্ন 
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রাজনৈতিক দলের ভিত্তিতে নির্বাচিত হন । নাগরিকগণ ষে রাজনৈতিক দলের 
কর্মপন্থায় আস্থা রাখেন, সেই রাজনৈতিক দলের মনোনীত প্রার্থীর অনুকূলে 
ভোট প্রদান করেন। নির্বাচন শেষ হইলে যে রাজনৈতিক দল আইন সভায় 
সংখাঁগরিষ্ঠ দল বলিয়া বিবেচিত হয়, সেই রাজনৈতিক দলের নেতা মীস্ভা 
গঠন করেন। মন্ত্রীনভাকে ইহার কাজের জন্য আইনসভার সদন্যদ্দের নিকট 
দায়ী থাকিতে হয়। রাষ্্রপতি-শাসিত সরকারে রাষ্ট্রপতি (সাধারণতঃ 
পরোক্ষভাবে ) নাগরিকগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। কোনও রাষ্ট প্রকৃতই 
গণতান্ত্রিক কফিন। তাহা বিচার করিবার উপায় আছে। প্রকৃত গণতান্ত্বিক 
সরকার স্বাধীন মত গ্রচারের, বিরোধী দল গঠনের এবং নাগরিকদের সরকার 
কাজের সমালোচন1 করিবার অধিকার শ্বীকার করে। প্রকৃত গণতঙ্ত্রে জন- 
সাধারণ যে কোন নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে গণতান্ত্বিক সরকারের পরিব্্তন করিতে 
পারে, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নাগরিকদের সমান 
স্থযোগ-স্থবিধ। থাকে এবং রাষ্রেখ প্রতি কর্তব্যপালন সাপেক্ষে প্রত্যেক 
নাগরিকেরই ব্যক্ভি-স্বাধীনত স্থরক্ষিত থাকে । 

ব্যাপক অর্থে গণতন্ত্র হইতেছে একটি রাজনৈতিক পর্দ (৪ 70116108] 
50805), একটি ঠনতিক ধারণ] (82. ০0108] ০01১০276) এবং একটি 
মামাজিক অবস্থ। (৪ 90০121 ০০750500)। গণতন্ত্রে সব লোকেরই সমান 
'অধিকার,__কিন্ত সেইজন্ত প্রত্যেকেই সমান নহে-_প্রত্যেককে সমান অধিকার 
প্রদান করিয়] যাহার! শ্রেষ্ঠ তাহাদের খুজিয়া লওয়। হয়। (51)01090180% 
1) 01800102 15 010০ 1)5100102515 0280 21] 1701) 2106 20019111010] 15 
8560 17) 01061 10 0150092]1 1১0 216 0১০ 10650৮00510, 8009)। 
তাহা ছাড়া গণতন্ত্রের একটি নৈতিক মূল্য আছে। জনসাধারণের আস্থা- 
ভাজন হইয়! সরকারকে কাঁজ করিতে হয় । গণতন্ত্রের সাফল্যের জঙ্তা “সকলের 
তরে সকলে আমরা” এই আদর্শে অস্থুপ্রাণিত হুইয়৷ নাগরিকদের কাজ করিতে 
হুয়। সরকার যদি প্রুতই গণতান্ত্িক হয়, তবে শাসনব্যবস্থার নৈতিক মান 
অনেক উন্নত হয়। 
গণতন্ত্রের গণ (15115 0: 16120001809) £ | ূ 

গণতন্ত্র সর্বেশেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা বলিয়! পরিগণিত হয়। তাহার প্রধান 
কারণ হইল, গণতান্ত্রিক সরকারকে সব্দাই ইছার ক্রিয়াকলাপের জন্য 
জনসাধারণের নিকট দায়ী থাকিতে হয়। দাকিত্ব না থাকিলে কোন 

সরকারই উৎকৃষ্ট সরকার .বলিয়! বিবেচিত হইতে পারে ন1। গণতন্ত্রে 

ই্বৈরাচারের সম্ভাবনা থাকে না এবং জনগণ কর্তৃক জনগণের ০০০০০ 
পরিচালিত হয়! 
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ঘিতীয়তঃ, গণতান্ত্রিক সরকারে জননাধারণের স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত 
হয়। কোন সরকারের উপযোগিত৷ নির্ভর করে সেই সরকার কতট] ইহার 
লক্ষ্যে পৌছিতে পারে তাহার উপর। গণতান্ত্রিক সরকারের প্রধান লক্ষ্য 
হইতেছে জনসাধারণের সর্বাধিক কল্যাণ করা । গণতন্ত্রের সমর্থকগণ দাবা 
করেন যে জনসাধারণের সর্বাধিক কল্যাণ একমাত্র গণতাস্ত্রিক সরকারই সাধন 
করিতে পারে । .এই প্রকার শাসন ব্যবস্থায় জনসাধারণই সেইগুলি রক্ষণের 
জন্য সতর্ক থাকে । গণতন্ত্রে প্রত্যেক নাগরিকই তাহার ন্তাযা অধিকার রক্ষ। 
করিবার স্থযোগ পায় । 

তৃতীয়তঃ, গণতন্ত্রে প্রত্যেক ব্যক্তিই প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে 
শাসনকাধে অংশ গ্রহণ করিয়। থাকে । ইহাতে নাগরিকদের রাজনৈতিক 
শিক্ষা! এবং ব্যক্ষিত্ব বিকাশ ক্রমে পূর্ণতা প্রান্ত হয়। প্রত্যেক ব্যক্তিই তখন 
রাষ্ট্রের একটি একান্ত প্রয়োজনীয় অংশ বলিয়া বিবেচিত হয়। এই মনোভাব 
নাগরিকদের রাজনৈতিক চেতনা বাঁড়াইঁয়া দেয় এবং দেশের শাসনব্যবস্থা 
উতৎকর্ষতা প্রাপ্ত হয়। 

চতুর্থতঃ, গণতন্ত্র নাগরিকদের স্বাধীনতা এবং সাম্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে 
অপরিহার্য। সমাজ হইতে শ্রেণী-সংগ্রাম দূর করা সম্ভবপর হইতে 
পারে যি গুণতন্ত্রের আদর্শ সম্পূর্ণভাবে লোকে বুঝিতে পারে। সামাজিক, 
রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সব নাগরিককেই সমান স্থযোগ-স্থবিধা 
প্রদান করিয়৷ গণতান্ত্রিক সরকার মানুষের মধ্যে সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শ হৃঢ় 
করিতে পারে । কোনও বিশেষ দল অথবা শ্রেণী নিজের স্বার্থে গণতঙ্তে 
কখনই স্থায়ীভাবে শাসনকাজ চালাইয়া যাইতে পারে না। গণতান্ত্রিক 
সরকারের অস্তিত্ব নির্ভর করে জনসাধারণের আস্থার উপর । 

পঞ্চমতঃ, গণতান্ত্রিক সরকার ব্যক্তি ও সমষ্টি, উভয়ের পক্ষেই কল্যাণ- 
কারক। নাগরিকগণ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় কর্তব্যবোধে বিশেষভাবে 
উদ্দ্ধহয়। এইদিক হইতে বিবেচনা করিলে গণতন্ত্রের বিশেষ শিক্ষামূলক 
মূল্য আছে। গণতন্ত্র জনসাধারণকে শিক্ষিত করে, তাহাদের মানসিক 
বৃতিগুলি উন্নত করে, সরকারী কাজে তাহাদের উৎসাহ বাড়াইয়৷ দেয় এবং 
শালনকাজে তাহাদের অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ দিয়া ব্বদেশপ্রেম বাড়াইয়া 
দেয়। রাজনৈতিক ভোটাধিকার লাভ করিলে মানুষের মনুষ্যত্ব বিশেষভাবে 
সম্মানিত হ্য়,কারণ, এই অধিকারের ফলে তাহার উপর যে কর্তব্য 
আরোপ করা হয়, ইহা! তাহাকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত করে। (4776 
[88017090900 0০ 10701510081 15 0151316160 05 :1015 001101558% 
871181750171561076120 2100 106 15 05081]5 15155] 00 8. 1018192া 15৫1 
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05 0১০ 52752 ০6 00065 ৮৮17101) 1000105 1902 1010৮ 
1:5০০.) সব রকম সরকারই মাহষের শিক্ষার বাহক; কিন্তু শ্রেষ্ঠ শিক্ষা 
হইতেছে নিজেকে শিক্ষিত করা। সেইজন্য শ্রেষ্ঠ সরকার হইতেছে নি্জির 
পরিচালিত সরকার এবং তাহাই গণতন্ত্র । (*£১1] 2০৮02107615 2 
150000 ০0 ৪৫70080017, 7006 010০ 0650 5000০201020 13 52] 
001০2910101 3 006:2601:2, 082 70690 £০৮61010210 15 56170 21- 
[02196 51810] 19 0০1000019,0.৮--00, 1). 301725, ) 

ষষ্ঠতঃ, গণতন্ত্র বৈপ্লবিক গোলযোগ হইতে অনেক পরিমাণে মুক্ত থাকে । 
কারণ, জনসাধারণ জানে, সরকার তাহাদের নিজেদেরই স্থষ্টি এবং মন্ত্রীমগ্ডলী 
ও সরকারী কর্মচারীগণ জনসাধারণের সেবকমাত্র । সেইজন্য গণতন্ত্রে আইন ও. 
শৃংখলা বজায় থাকে । জনপ্রিয় সরকারে এমন ব্যবস্থা থাকে যাহার ফলে 
জনসাধারণের ইচ্ছা ও আশ আকাংখা সরকার জানিতে পারে এবং সেইভাবে 
নিজের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। ইহাই জনপ্রিয় সরকারের 
সার্থকতা এবং এইজন্যই জনপ্রিয় সরকার হিসাবে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে 
আমর! শ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা বলিতে পারি । জনপ্রিয় সরকারের প্রধান বৈশিষ্ট্য 
হইল ইহার দায়িত্বশীলতা। এই দায়িত্বশীলতার জন্যই গণতন্ত্র শ্রেষ্ঠ শাসন- 
বাবস্থা । (৮152 ৮৪102 0 00100187 £€০0ড21107226 15 ,0020 1 
0:0510625 0106 1072805 01010061) ড71)101) 00৫ ড5151)25 01 07০ 0901216 
1185 1706 [001 2150 1610, 2100 0080 0005 0১০০0100006 01 2 
90206 72995 102 01006101150 50100011701 0)21200.9 


গণতগ্ত্রের দোষ (16176101650: 10100001805 ) £ 

গণতন্ত্রের সমালোচন। করিয়! বল] হয় যে ইহা অষোগ্যতার পরিচাঁলনাধীন । 
(41062)001805 15 61১০ ০416 06 18001706621)০6, ) এরিস্টটল গণতন্ত্রকে 
বিকৃত শাসনব্যবস্থারূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন । £১8501£,-এর একটি রূপক- 
চিন্ধে গণতন্ত্রকে এক হল্লাকরী জনতা! কর্তৃক পরিবৃত মাতাল, 01602-রূপে 


বর্ণন। কর! হইয়াছে । 01607. ছিলেন প্রাচীন এথেন্সের একজন জননেতা ॥ 


এই চিত্রাংকণ খুবই অতিরঞ্জিত সন্দেহ নাই, কিম্ত ইহা অন্বীকার করা যায় না 
ষে গণতশ্ত্রে অনেক নাগরিকই খুব বেশী উৎসাহ বোধ করে না। গণতন্ত্রের 
বিরুদ্ধে প্রধান সমালোচন। হইল, ইহ! একদল অজ্ঞ এবং অযোগ্য ব্যক্তি কর্তৃক 
পরিচালিত হয়। কিন্তু এই সমালোচন৷ যে সর্বদাই সত্য তাহা নহে। 
গণতন্ত্রের পরিচালনভার বর্তমানকালে প্ররুতপক্ষে জনসাধারণের নির্বাচিত 
প্রতিনিধি এবং তাহাদের মধ্য হইতে গঠিত মন্ত্রীসভার উপর স্তত্ত হুয়। 


১৫৬ আধুনিক রাষ্রবিজাম 


তাহার! প্রত্যেকেই যে অযোগ্য এবং অজ্ঞ তাহ মহছে। যদি গণতন্ত্র অযোগ্য 
ব্যক্তি কর্তৃক শাসিত হইত, তে ইংলণ্ু, আমেরিক1 এবং ভারতবর্ষে আমরা 
গণতন্ত্রের সাফল্য দেখিতে পাইতাম না। গণতন্ত্র মানুষের ব্যত্তিত্ববিকাঁশ 
এবং রাজনৈতিক চেতন বুদ্ধির সহায়ক, প্রত্যেকেই যেখানে বিভিন্ন সমান 
অধিকার ভোগ করে, সেখানে যোগ্যতার সমাদর হইবেই। গণতন্ত্র আর 
একটি দোষ হইতেছে, ইহ শাসকের গুণ অপেক্ষা সংখ্যার উপর অধিকতর 
গুরুত্ব আরোপ করে। (4102000015.05% 15 2 £056]0000180 05 ৮০ 
79016500106 [0056 15100121602 10950 110087১810১ 5/1)0 212 
12069921115 006 [00১ 170110701005.)7 

দ্বিতীয়তঃ, মেইন প্রমূখ রাষ্টনীতিব্দি্গণ মনে করেন, গণভ্ে স্থায়ী 
সরকার প্রতিষিত হইতে পারে না। অনেক সময়েই গণতান্ত্রিক সরকারকে 
জনসাধারণের বিপ্লবাত্ক ক্রিয়াকলাপের ফলে ক্ষমতাচ্যুত হইতে দেখা 
গিয়াছে। | 

ভৃতীম্তঃ, গণতান্ত্রিক সরকারের কমদক্ষতাও যে খুব বেশী থাকে তাছ। 
নহে। গণতন্ত্র উত্রুষ্টতর সরকার অথবা অধিকতর স্বাধীনতা কোনটিই 
প্রাতিষ্ঠা করে না। (+[021080010805 1090125 1821080 1060661 £০%৪]0- 
1200100১100] £68121 11961.” )। গণতান্ত্রিক সরকারের অজ্ঞ 
ভোটারগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। 
সব্দাই যে উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচিত হন, তাহা নহে। 'তাছা ছাড়া, 
মুষ্টিমেয় কয়েকজন নির্বাচিত প্রতিনিধিই (সাধারণতঃ, মন্ত্রীনভা) পার্লামেন্টারী 
শানন-ব্যবস্থায় প্রকৃত শাসন ক্ষমতা কার্যকরী করেন। আইননভার ভিতরেও 

ংখ্যাগরিষ্ট দল সংখ্যাধিক্যের জোরে সংখ্যালঘুদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও অনেক 

আইন প্রণয়ন করিতে পারে। ইহাতে দেশের জনসাধারণের একটি অংশের 
স্বাধীনতা ক্ষুগ্ন হয়। | 

চতুর্থতঃ, গণতন্ত্রে শাসকগণ যে সবদাই শাসিতের নিকট প্রকৃতপক্ষে দায়ী 
থাকেন তাছা! নহে । যদিও শানন ব্যবস্থা অনুযায়ী পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রে 
মন্ত্রীনভা নিজের কাজের জন্ত আইনসভার সদল্চগণের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে 
জনসাধারণের কাছে দায়ী, তবুও শুধুমাত্র দলীয় র!জনীতি-প্রশ্ছুত সংখ্যা- 
ধিক্যের জোরে মন্ত্রীগণ এই দায়িত্বের সম্পূর্ণ মর্যাদা অনেকক্ষেত্রেই দেন না। 
এই দায়িত্বশীলতা৷ সম্পূর্ণভাবে কার্করী করিবার মত উপযুক্ত গম্থারও অভাব 
দেখ ঘায়। 

পঞ্চমতঃ, অধ্যাপক মেইনঃ লেকি প্রমুখ চিন্ানায়কগণের মত্ধে, গতম 
সাংস্কৃতিক উন্নতির এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার অগ্রগতির প্রতিবন্ধক . কলা, 


সরকারের ' শ্রেণীবিভাগ ১৬৯ 


সাছিত্য এবং বিজ্ঞানের দিকে গণতান্ত্রিক সরকারগুলি প্রায়ই উদাসীন 1 
€(%0091000150165 816. 10016616170 16 15001505061৩, 60056. 210৬0 
০6:20 11021:81016 200 501210006১ )। সাধারণ লোক লহয়াই গণত্তস্তর 
গঠিত হয়। এই রকম বলা হয় যে সাধারণ লোকের ক্রটিগুলি সমন্ত সামাজিক 
জীবনকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে এবং অসাধারণ ব্যক্তিদের গুণগুলি বিনাশ করে। 
(+00]2000 108171502:25005 ০008100 21] 50০13] 116০ 2170. 09500 
0০ 2%:০61127)055 01 006 3০6100281.) | গণতন্্বে সভ্যতার স্তর খুবই 
সাধারণ । 

ষষ্ঠত:, গণতান্ত্রিক সরকারের ব্যয় বাহুল্য খুবই বেশী। গণতান্ত্রিক 
সরকারের অর্থ আসে অনির্দিষ্ট জনমণ্ডলীর নিকট হইতে, এবং সেক্ষেত্রে ব্যয়, 
সংকোচনের জন্য কেহই চেষ্টা করে না। তাহ] ছাড়া, গণতন্ত্রে জনসাধারণের 
নিয়মান্থবতিতাও অল্প থাকে । 

সপ্তমতঃ, অধ্যাপক লাস্কি মনে কঁরেন, গণতান্ত্রিক সগকার মূলতঃ 
ধনতান্ত্রিক । কারণ, যে কয়েকজন মুষ্টিমেয় শাসক প্রকৃতপক্ষে গণতান্ত্রিক 
সরকারের পরিচালন! করিয়া থাকেন, তাহার! সর্বদাই নিজেদের অর্থনৈতিক 
স্বার্থ ঘ্বার! প্রণোদিত হইয়া আইন প্রণয়ন করিয়া! থাকেন। যে সমাজে রাষ্ট্র 
একটি বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থে পরিচালিত হয় এবং যে রাষ্ট্রে জনসাধারণের 
মধ্যে থাকে অর্থনৈতিক অসাম্য,_ সেই সমাজে রাজনৈতিক সাম্যের কোনই 
সার্থকতা নাই। তাহ। ছাড়া, শুধু প্রতিনিধি নিরাচন করিবার প্রথাটিও 
যথেষ্ট ক্রটিপূর্ণ। একজন লোক কখনই অপরের প্রতিনিধি হিসাবে ঠিকভাবে, 
কাজ করিতে পারে না। 

সর্বশেষে, গণতান্ত্রিক সরকারের আইন সভায় আমরা কমিটি প্রথা. 
(০0101016596 5550) দেখিতে পাই। কোন আইন প্রণীত হইবার 
পূর্বে বিভিন্ন কমিটি একটি বিলের খু'টিনাটি বিষয় ও গুরুত্ব পর্যালোচনা করে। 
তাহাতে আইন প্রণীত হতে যথেষ্ট দেরী হয় এবং বিশেষতঃ, রাষ্ট্রে জরুরী 
অবস্থার স্্টিহইলে ইহ1 বিশেষ অস্থবিধার সৃতি করে। 

গণতান্ত্রিক সরকারের অনেক ক্রট-ব্চ্যিতি আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু 
গণতন্ত্রের সমালোচকগণ যেরূপ কঠোরভাবে গণতন্ত্রের সমালোচনা করিয়াছেন 
তাহা কখনই সমর্থনযোগ্য নহে । এখনও গণতন্ত্র পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা! । 
বিভিষ্ন দেশে ( যেমন, মিশর, ইরাক ইত্যাদি) রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ হইয়াছে ।, 
অবন্ত ইহাদের সব রাষ্টই ষে গণতান্ত্রিক তাহা নহে। তবে জনসাধারণের 
হাতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা অর্পণ কর। উচিত, গণতন্ত্রের এই মূলনীতিকে 
সব রাই সম্মান করে। তবুও একথ ঠিক, বর্তমানে বিশ্বে কোন বাষ্্রই 


১৫৮ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


সম্পূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক নহে। বিংশ শতাবীতে.. গণতন্ত্রের নিরাপত্বার জন্ত 
ছুইটি বিশ্বযুদ্ধ হইয়। গেল, কিন্ত, কোন দেশেই প্ররুত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল 
না। প্ররুতভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা খুব কঠিন। জনসাধারণের যদি 
উপযুক্ত বুদ্ধি, কর্মফ্যোগ এবং রাজনৈতিক সচেতনতা না থাকে, তবে প্রকৃত 
গণতন্ত্র গ্রতিঠিত হয় না। (৭1615 072 10050 1:2610159]1 18 1911501916, 
9০৮ 056 10050 0100016 10, 0180০056.0050 8516 52655 00 ৪.০17166 
016 £58550 5000, 3০0 16 061081705 0£ 0১2 192019161১০ 197:5650 
81)00180 01 11706111621706১ 500 10108062200 00110021 
15018501070577095,৮ ) 
গণতন্ত্রের সাফল্যের উপায় (০0151610159 ০0 08০ 5000255 0: 

[)70090:805 )--অধ্যাপক জন্‌ স্টয়াট মিলের মতে জনসাধারণের 
রাজনৈতিক সচেতনতা, বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতার উপর গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর 
করে। তিনি মনে করেন, যদি গণতন্ত্রকে সফল করিতে হয় তবে *(১) 
জনসাধারণের গণতন্ত্রকে গ্রহণ করিবার মত ইচ্ছা! ও ক্ষমতা রাখিতে হইবে ; 
'(২) তাহাদিগকে গণতন্ত্র বজায় রাখিবার জন্য সংগ্রাম করিতে হইবে এবং 
€৩) তাহাদিগকে নিজেদের কর্তব্য পালনের ইচ্ছা! ও ক্ষমতা রাখিতে হুইবে 
এবং যদি তাহাদের অধিকারগুলি বিপদের সম্মুখীন হয় তবে সেইগুলি রক্ষা 
. করিতে হইবে ।” 

উপরোক্ত সর্তগুলি ছাড়া গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য নিম্নলিখিত সর্তগুলি 
থাকা উচিত। প্রথমতঃ, জনমতকে সর্বদাই সতর্ক থাকিতে হইবে । চিরস্তন 
সতর্কতাই স্বাধীনতার মৃল্য। জনমত যে শুধু সতর্কই থাকিবে তাহা নহে। 
জনমত খুব দৃঢ় হওয়া চাই যাহাতে ইহা! সরকারের উপর বিশেষ প্রভাব 
বিস্তার করিতে পারে । দ্বিতীয়তঃ, জনসাধারণের নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে 
সর্বদা সজাগ থাকিতে হইবে। নাগরিকদের আলম্ত এবং উদাসীনতা 
গণতান্ত্রিক জীবনের বিকাশের প্রতিবন্ধক । তৃতীয়তঃ, সংখ্যালঘুদের ্তাঁয়- 

ংগত দাবীগুলি যেমন সংখ্যাগরিষ্ঠটদের মানিয়া লইতে হুইবে, সেইপ্রকার 

সংখ্যালঘুদেরও উচিত আইনসভায় সংখ্যাধিক্যের অভিমত অঙ্টযাক্ষী প্রণীত 
আইন ও বিধি-নিষেধগুলি পালন করা। চতুর্থতঃ, অর্থনেতিক সাম্যের 
প্রতিষ্ঠা না হইলে কখনই গণতন্ত্র সফল হয় না। জনসাধারণের মধ্যে আয় ও 
ধনের বৈষম্য ক্রমশঃ কমাইয়া ফেল! উচিত এবং সকলকেই সমান অর্থনৈতিক 
স্থযোগ স্থবিধা দেওয়৷ উচিত,--তবেই প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র প্রস্তত 
হইবে । জনসাধারণের যাহা কিছু ভাল এবং সুন্দর তাহার যাহাতে উপযুক্ত 
বিকাশ হয়, সেইদিকে সরকারের লক্ষ্য রাখিতে হুইবে। 


সরকারের শ্রেণীবিভাগ ১৫৯ 


একনায়কতন্ত্র (11009015180 ) ২ 

একনায়কতস্ত্রে একজন নেতার হাতে দেশের শাসন ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত 
হয়। একনায়কতন্ত্র এবং স্বৈতত্ এক জিনিষ নহে। একনায়কতন্ত্রে 
শুধুমাত্র একজন নায়কের উপর দেশের শাসনভার ন্যন্ত থাকে, তাহাই নহে,-- 
এই প্রকার শাসন ব্যবস্থায় সাধারণতঃ একজাতি ও একরাষ্ট থাকে । 
একনায়কতন্ত্রে রাজনৈতিক দল মাত্র একটিই থাকে এবং সেই দলের নেতাই 
নায়ক নির্বাচিত হন। একজাতি, একরাই্ই এবং একনেতা লইয়া গঠিত 
রাষ্রকেই “70681165019 96৪9৮ বলা হয় | বর্তমানে সং যুক্ত আরব যুক্তরাষ্ট্র 
আমরা আরবজাতিকে কর্ণেল নাসেরের একক নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া লইতে 
দেখিতেছি। স্পেন এবং পততুগালেও আমরা একনায়কতন্ত্র দেখিতে পাই। 
হিটলারের আমলে জার্মানী এবং মুসোলিনীর আমলে ইটালী একনায়ক- 
তান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অধীন ছিল। একনায়কতন্ত্র নতবাদ অনুযায়ী 
রাষ্ট্র সর্বশক্তিমান এবং রাষ্ট্রের যিনি *প্রধান, তিনিই রাষ্ট্রের সব রকম শক্তি 
প্রয়োগ করেন এবং নিজের ইচ্ছাকেই সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। একটি মাত্র 
রাজনৈতিক দলের কর্তৃত্ব স্থপ্রতিষ্টিত করিবার জন্য একনায়কতন্ত্বর দলের নেতা 
নাগরিক জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ন্ত্রিত করেন। 

একনায়কতন্ত্রে শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের সহযোগিতা এবং সক্রিয় 
.ভূমিক থাকে না। জনসাধারণের পক্ষ হইতে একনায়কই নিজের'ইচ্ছান্যাক়ী 
শাসন কাজ পরিচালনা করেন। একনায়কতত্ত্রের বিশেষ গুণ হইতেছে 
তিনটি। প্রথমতঃ, গণতন্ত্র অপেক্ষ। একনায়কতন্ত্র অনেক বেশী কর্মকূশল । 
একনায়কের ইচ্ছার উপরেই সব কিছু নির্ভর করে বলিয়া তিনি লহজেই 
শাঁসননীতি নির্ধারণ করিয়া তাহ! কার্ধকরী করিতে পারেন। বনহুজনের 
মতামত প্রয়োজন হয় না বলিয়া সরকারের বিভিন্ন নীতি হুদৃটভাবে 
কার্করী করা একনায়কের পক্ষে সম্ভবপর । দ্বিতীরতঃ, একনায়কতন্তে 
লরকারী কাজ. অতি দ্রুত সম্পর হয়। ইহাতে সরকারী ব্যয়ের পরিমাণও 
অত্যন্ত অল্প। তৃতীয়তঃ, গণতন্ত্রে সাধারণ মানুষ সরকারী কাজে অংশ 
গ্রহণ করিলেও সরকারী কাজের বিভিন্ন দিক্‌ সম্বন্ধে খুবই অজ্ঞ। একনায়ক- 
তস্ত্রে সাধারণ লোকের শাসনকাজে কোনও হাত থাকে না। যদি 
একনায়কের উদ্দেপ্ত সাধু হয় এবং তিনি যদি বিশেষ কর্মক্ষম থাকেন 
তবে দেশের শাসনব্যবস্থা ভালভাবেই পরিচালিত হয়। একনায়কভঙ্ত্ে 
জাতীয় স্বার্থসংরক্ষণের দিকে বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করা হয়। ইতিহাসের 
দিকে তাকাইলে আমর দেখিতে পাই একনায়কতন্ত্রে যে স্বাধীনতা, সামা 
ও ভ্রাতৃত্ববোধ থাকে না তাহা নছে। রাশিয়ায় একনাম়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত 


১৬ আহুনিক রাবিজ্ান 


হইয়াছে । কিন্তু, সেখানে একনায়ক উত্তরাধিকারস্ত্রে নির্বাচিত হুম 'না». 
দ্সীয় নেতাই একনায়ক হন। আধুনিককালের গণতন্ত্রে সরকার পক্ষের 
দলীয় নেতার নির্দেশেই সবকিছু পরিচাপিত হয়। একনায়কতস্ত্রের বিরুদ্ধে 
প্রধান সমালোচনা হইল, ইহ! নাগরিকদের বুদ্ধি-বৃত্তি বিকাশের পক্ষে 
প্রধান অন্তরায় । নাগরিকদের ব্যক্তিত্ব-বিকাশ প্রতিরোধ করিয়া একনায়ক- 
তন্ত্র ব্যক্তি-স্বাধীনতার মূলে কুঠারাঘাত করে। দ্বিতীয়তঃ, একনায়কততন্ত্রে 
উগ্র জাতীয়তাবাদের স্থট্টি হয়। উগ্র জাতীয়তাবাদ্দই একটি রাষ্ট্রকে অপর ' 
বাঘুষ্ট্রর উপর কর্তৃত্ব করিতে প্রণোদিত করে। ইহাতে আন্তর্জাতিক শান্তি 
বিনষ্ট হয় । 'ইটালী এবং জার্মানীর উগ্র জাতীয়তাবাদের ইহা একটি প্রধান 
দোষ ছিল এবং এই কারণেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অনিবার্ধ হইয়া পড়ে । তৃতীয়তঃ, 
দেশের নাগরিকদের বিভিন্ন ধরণের স্বার্থ যে একনায়ক সর্বদা বুঝিতে পারেন, 
তাহ নহে । তাহাছাড়, গণতন্ত্র যে নি একনায়কতন্ত্ব অপেক্ষা কম 
কর্মকুশল তাহ নহে । 

গণতন্ত্র ও একনারকতন্ত্রের টন (10190100008 0০৮৬০০11 
[06210001805 82010150969 051)10 ) : গণতন্ত্র এবং একনায়কতত্ত্রের মধ্যে 
অনেক পার্থক্য আছে। গণতন্ত্র ব্যক্তিশ্বাতন্ত্যবাদে বিশ্বাসী,_-কিন্তু, একনায়ক- 
তন্ত্র ব্যক্তিশ্বাতন্্াবাদ বিশ্বাস করে না। একনায়কতত্ত্র সমগ্র জাতি এবং 
রাষ্ট্রকে একটৃষ্টিতে দেখেনা । রাষ্ট্রের অধিনায়কই সর্বেসর্বা । দ্বিতীয়তঃ, এক- 
নায়কতন্ত্রে সংখ্যালঘুগণ কখনই নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ করিতে পারে না। 
গণতন্ত্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থাকে এবং প্রত্যেক দলই সরকার গঠন 
করিবার চেষ্টা করিতে পারে। গণতন্ত্রে বিরোধী দলগুলির ভূমিকা খুবই 
গুরুত্থপূর্ণ। বিরোধী দলগুলি সরকারের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের সমালোচন! 
করিয়া দেশের শাসনব্যবস্থা যাহাতে হ্ুন্দরভাবে পরিচালিত হয় সেইজন্য চেষ্টা 
কারতে পারে । কিন্তু, একনায়কতন্ত্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থাকে না, শুধু 
একটি দলই থাকে । একনায়কতত্ত্রে শুধু মাত্র একজন ব্যক্তির শাসনব্যবস্থা হইতে 
পারে ; যেমন, হিটলারের আমলে জার্মাণীতে হইয়াছিল। আবার, সোভিয়েট 
যুক্তরাষ্ট্রে আমর! একদলীয় একনায়কতন্ত্র দেখিতে পাই। কোন কোন দেশে 
সামরিক নেতৃত্বে একনায়কতন্ত্র দেখা যায় ; যেমন, আমর কিছুদিন পূর্ব পর্যস্ত 
পাঁফিস্থানে দেখিয়াছিলাম । সরকারের সমালোচন। করিবার কাহারও অধিকার 
থাকে না! বলিয়। জনসাধারণের মতের বিরুদ্ধেও সরকার নিজের নীতি প্রতিচিত 
করিতে পারে । গণতন্ত্রে শাসনধ্যবস্থায় প্রত্যেকেরই প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও 
পরোক্ষভাবে কিছু কিছু, অবদান! থাকে এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে দেশের 
শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। কিন্তু, একনায়কতন্ত্রে খুব কঠোরগাবে 
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দেশের শাসনব্যবস্থ। নিয়ন্ত্রিত হয় এবং এজন্য জনমতকে অনেকক্ষেত্রে 
পদদলিত করা হয়। গণতন্ত্েও যে মন্ত্রীসভার প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয় না 
তাহা নহে। কিন্তু, গণতন্থে দেশের শানকগণকে আইন্নভায় জনসাধারণের 
নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের কাছে নিজেদের কাজের জন্য দায়ী থাকিতে হয়। 
দ্ায়িত্বশীলতাই সরকারের উতকর্ষতা স্চিত করে। একনায়কতান্ত্রিক 
সরকারকে কাহারও নিকট নিজের কাজের জন্য জবাবদিহি করিতে হয় না। 
কর্মকুশলতার দিক হইতে বিচার করিলে একনায়কতন্ত্র অধিকতর কর্মকুশল 
হইতে পারে যদি একনায়কের উদ্দেশ্য সর্বদাই সাধু হয়। সরকারের ভাল-, 
মন্দ পরিচয় নির্ভর করে ইহু। কতটা রাষ্ট্রের প্রকৃত লক্ষে পৌছিতে পারে 
তাহার উপর। জনসাধারণের সর্বাধিক কল্যাণ ষাহাতে অজিত করা যায় 
সেজন্য আপ্রাণ চেষ্টা! করাই উৎকৃষ্ট সরকারের লক্ষণ। সেইদিক হইতে বিচার 
করিলে গণতন্ত্রের মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিক শাসন (0091990165010187] 7016) 
একনায়ক তন্ত্র অপেক্ষা অধিকতর ভাল « 


পাণতন্্রের ভবিষ্যড (ঢা৮৮:০ 0৫ 106000901805) : 


প্রথম মহাযুদ্ধের পব খন জার্মানীতে ফ্যাসীবাদ এবং ইটালীতে নাৎশীবাদের 
প্রতিষ্ঠ। হয়, তখন হইতেই সাধারণ মাঙ্গষ গণতন্ত্রের উপর আস্থা হারাইতে 
ণাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যদিও ফ্যাপীবাদ এবং নাত্পীবাদের ধ্বংস হইয়াছে, 
তবুও যুদ্ধোত্তরকালে সাম্যবাদী একনায়কতন্ত্রে প্রসার ঘটিয়াছে। এইজন্য 
স্বভাবতঃই একটি প্রশ্ন জাগে, গণতন্ত্র টিকিয়া থাকিবে বিনা । তাহ! ছাড়া, 
সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের একনাঁয়কতন্ত্র অনেকদিন হইতেই জনস্বার্থের অনুকূল 
হওয়ায় সাধারণ মানুষের একনায়কতন্ত্বের কর্মকুশলত। সম্বন্ধে ভাল ধারণার 
স্থষ্টি হইয়াছে। বর্তমানে আমরা সংযুক্ত আরব সাধারণতত্ত্রের (001699 
£8 [২2190110) এবং নবগঠিত ইরাক রাষ্ট্রে সামরিক একনায়ক তন্ত্রের 
অভ্যুদয় দেখিতে পাইতেছি । গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই যে চিরকাল টি'কিয়া 
থাকিবে এরকম কোনও নিশ্চয়তা নাই বলিয়াই বর্তমানে সকলে ধারণ! 
করিতেছে । 
কিন্তু, একথ! মনে রাখিতে হইবে, একনায়কতন্ত্র একটি সাময়িক শাসন 
ব্যবস্থ! মাত্র । জার্মানী এবং ইটালিতে একনায়কতন্ত্র চিরস্থায়ী হয় নাই। 
গণতন্ত্রের অনেক ক্রুটি বিচ্যুতি থাকিতে পারে । কিন্তু, সেইগুলি অনতিক্রমণীয় 
নহে। গণতন্ত্রই হয়ত শ্রেষ্ঠ সরকার নহে। কিন্তু, অতীতের দিকে 
তাকাইলে আমরা দেখিতে পাই, গণতন্ত্রের একটি স্থায়ী মূল্য আছে। আজ 
আমর! গণতন্ত্রের সে সকল ক্রটি বিচ্যুতি দেখিতে পাই, অতীতে ইহা! অপেক্ষ' 
১১ 
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অনেক বেশী ক্রটি-বিচ্যুতি ছিল। (০0100811502 100 3০৮6]- 
10501005 1) 0106 0250, 10220901805 1585 10561160. 16521. 700101755 
7085 0৪ 1৪0 00 0857 0০ 00০5 ৬21০ 01:52 585021:095% ). 
একনায়কতত্ত্রে বাহিরের চাপে মাহুষ পরিচালিত হয়, কিন্ত মানুষ গণতন্ত্রে 
নিজের বিবেকবুদ্ধি অনুযায়ী চলাফেরা করিবার স্বযোগ পায়। গণতন্ত্র 
কখনই একনায়কতন্ত্রের বিকল্প সরকার নয়। গণতন্ত্রে সাধারণ মানুষ তুল 
করিলেও নিজেই চলার পথে অগ্রসর হয়। কিন্ত, একনায়কতন্ত্রে তাহাকে 
চালনা করিতে হয় এবং তাহা! করিবার দায়িত্ব একনায়কের। (7৩ 
"50210000212 10). 10008090805 1295 £০ ড71:0175, 00৫ 1) £095 ; 
0১০ 90119521510150 1 21) 2001010621197 1010 ৮2105 00 02 051)00৮)। 
একনায়কতন্ত্ে শুধু যে ব্যক্তিত্বাধীনতাই ক্ষুঞ্ন হয় তাহা নহে, শানকও ক্ষমতা- 
মদে মত্ত হইয়া দেশের শাসনব্যবস্থাকে গলদে পূর্ণ করে। ইতিহাসের পাতায় 
আমর দেখিতে পাই, গণতন্ত্রের হয়ত সাময়িক বিলুঞ্কি ঘটিয়াছে, কিন্তু ইহার 
পুনরুজ্জীবন ও ঘটিরাছে। একনায়কতন্ত্রের যতই কর্মকুশলত! থাকুক না কেন, 
দায়িত্বশীল গণতান্ত্রিক সরকারই যে সকলের কাম্য, সেই বিষয়ে কোনও 
সন্দেহ নাই। একমাত্র গণতন্ত্রই মানুষের স্বাধীনতা বজায় রাখিবার একমাত্র 
সরকার, সেজন্য গণতস্ত্রের ভবিষ্যৎ একেবারে অন্ধকার নহে । পুরে ধারণ। 
ছিল, সমাজতান্ত্রিক দেশ হইলেই একনায়কতন্্র অঙ্্যারী সরকার গঠিত 
হইবে। কিন্তু, বর্তমানে এই ধারণার কিছু পরিবর্তন হইয়াছে । ভারতবর্ষ 
প্রভৃতি দেশে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র (25170078015 5০0০1211527 ) প্রতিষ্ঠা 
করিবার চেষ্টা চলিতেছে । ইহ] হইতেই বুঝা যায়, অধিকাংশ রাষ্ট্ই আজ- 
কাল গণতন্ত্রের প্রতি আমন্থগত্য দেখাইবার চেষ্ট! করিতেছে। প্রকৃতপক্ষে গণস্বন্ত 
আজকাল একটি ঠনতিক ধারণায় (607109] ০015০606) পরিণত হইয়াছে । 
যাহা কিছু অগণতান্ত্রিক তাহাই জনস।ধারণ পরিত্যাগ করিতে চায়। স্থতরাং 
গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ তমসাবুত নছে। 


মন্ত্রীসভা-চালিত লরকার ও রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকারের পার্থক্য 
(00150170001 ০০6৬০০1% 00817560 01: 08101191021)0815 0100 0 
305০1171065 2100 006 16510018019] 01: 018-7911127)6106215 10107) 
0 (0৮210210961) ) 

মন্ত্রীনভাঁচালিত সরকারে শাসনবিভাগের সব ক্ষমতা আইনসভার নিকট 
দায়িত্বশীল একটি মন্ত্রীভার উপর ন্ন্ত থাকে। এই প্রকার সরকারের একজন 
নামেমাত্র প্রধান (78915: 15659) থাকেন। ইংলগ্ডের রানী বর্তষানে এইকণ 
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একটি সরকারের শাসনবিভাগের প্রধান (6০০8০৮০ 1680) | আবার, 
কোনও কোনও ক্ষেত্রে মন্ত্রীসভা চালিত নরকারে শাপনবিভাগের প্রধান 
একজন রাষ্টপতি হইতে পারেন; যেমন ভারতবর্ষে রাষ্টপতিই শাসনবিভাগের 
নিয়মতান্ত্রিক প্রধান । আইনের দিক হইতে শাসনবিভীগের ফিনি নামেমাত্র 
প্রধান তিনিই সমুদয় ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু, তাহার পক্ষে মন্ত্রীসভাই 
সমুদয় কাক্ত করে। আইনসভায় জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে 
যাহার। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল গঠন করেন তাহাদের নেতাকেই রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীসভা 
গঠনের জন্য আমন্ত্রণ করেন। তিনি নিজের দলের সহকমীঁদের মধ্য হই 
অথবা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে একই রাজনৈতিক মত পোষণ করে এই রকম অন্ত 
কোনও দলের নদশ্যদের মধ্য হইতে নিজের মন্ত্রীসভা গঠন করেন। এই 
মন্ত্রীসভা ইহার সমুদয় কাজের জন্ত আইনমভার নিকট দায়ী থাকে এবং 
আইনসভার নদস্তগণ মন্ত্রীনভার বিরুদ্ধে অনাস্থ। প্রস্তাব গ্রহণ করিলে মন্ত্রীঘভা 
পদত্যাগ করে। মস্তীসভা-চালিতঞ্সপরকারকে এইজন্য দায়িত্বশীল সরকার বল! 
হয়। মন্ত্রীনভা-চালিত সরকারের আইনসভ। এবং মন্ত্রীনভা পরস্পরের উপর 

ভরশীল। . ইংলগ্ডের ক্ষেত্রে কমন্সসভ। মন্ত্রীসভার সৃষ্টি করে; কিন্তু মন্ত্ী- 
নভাও কমন্সপলভ। ভাংগিয়া দিতে পারে । (7076 3210151) 70956 ০0: 
(00121000175 1091065 01)6 17110701505) 10060 0০101101505 0210 11101072106 
0০ [70095)” 1 এই প্রকার সরকারে ক্ষমতার ঘ্বতন্ত্রীকরণ (92702726102 
01 [০0৬/01:5) করা হয় না। পার্লামেন্ট।রী গণতন্ত্রের পশ্চাতে এই ধরনের 
শাসনব্যবস্থায় প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রীনভার একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। (08106 
01068001911) 0011565 0210100 [7১9111917)01)6915 10217)090০1505)। 
পার্লামেপ্টারী শাসনব্যবস্থার ইদানীংকালে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা 
যাইতেছে । তাহা হইতেছে সরকারের এককেন্দ্রিকতার দিকে ক্রমবর্ধমান 
ঝোক। ইংলগ্ড ও ফান্সে আমরা এককেন্জ্রিক সরকার দেখিতে পাই। 
ভারতবর্ষে সরকারের কাঠামোর দিক হইতে বিচার করিলে যদিও ইহ] 
যুক্তরাষ্থীয়, তবুও কর্মক্ষেত্রে ইহার এককেন্দ্রিকতার দিকে একটি ঝোক দেখা 
যাইতেছে। 

অপরপক্ষে রাষ্্পতি-চালিত সরকারে বংশাচুক্রমে কেহই রাষ্ট্রের প্রধান 
হিসাবে থাকেন না। এই ধরনের সরকারে রাষ্ট্রপতি একটি নিদিষ্ট সময়ের 
জন্ত নির্বাচিত হয়। এইপ্রকার শাসনব্যবস্থায় লিখিত শাসনতন্র থাকে এবং 
শামনতন্ত্ অনুযায়ী শাসনবিভাগ (০8০০৫০৮০) আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল 
'অথব। ইহার কর্তৃত্বাধীন নছে। আমেরিকায় আমর] এই ধরনের শাসনব্যবস্থা 
দেখিতে পাই। এই ধরণের শাসনব্যবস্থায় সরকারের বিভিক্প ক্ষমতার 


১৬৪ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


স্বাতন্তরাবিধান করা হয়। মাফিন- যুক্তরাষ্ট্রে রা্রপতি চারি বৎসরের জন্ত 
নির্বাচিত হন এবং ভিনি নিজের ইচ্ছাঙ্গুযায়ী একটি মন্ত্রীসভা গঠন করিয়া 
শাসনবিভাগের কাজ চালান । 

এই ধরণের শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রীসভার সভ্যগণ আইনসভার ( মাফিন 
যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেস) সদন্ত নহেন এবং ইহার নিকট নিজেদের কাজের জন্য দায়ী 
নছেন। রাষ্পতি তাহাদের নিয়োগ করেন এবং প্রয়োজন হইলে তাহাদের 
বরখাস্ত করিতে পারেন। মন্ত্রীসভা নিজের কাজের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছেই 
দায়ী থাকে । যদিও রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকারে ক্ষমতার স্বাতন্ত্যাবিধান কর! 
হয়, তবুও শাসনবিভাগ ও আইনসভ| পরম্পর হইতে বিভিন্ন নহে। যেমন, 
সরকারের শাসনবিভাগ যে বাজেট অনুযায়ী টাকা খরচ করে সেই বাজেট 
অনুমোদন করিবার ক্ষমতা হইতেছে আইনসভার। রাষ্্পতি-চালিত 
সরকারগুলির অধিকাংশই যুক্তরাস্্রীয়। এইগুলির লিখিত শাসনতন্ত্র থাকে । 
এবং ক্ষমতার স্বাতিম্ব্যবিধান করা হয়। বাঙ্টর প্রধান যদি শাসনতস্ত্রের বিধান 
অন্্যায়ী মারাত্মক অপরাধ করেন এবং শামনতন্ত্ব অমান্য করেন, তবে একটি 
বিচারব্যবস্থার লাহাষ্যে তাহাকে রাষ্্পতি পদ হইতে সরাইয়। দেয়] যাইতে 
পারে। এই ধরনের শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি শুধু নামেমাত্র রাষ্ট্রের প্রধান 
নহেন। রাষ্ট্রের প্রধান জনগণই নির্বাচিত করেন এবং তিনি প্ররুতই দেশের 
শাসনবাবস্থ। নিয়ন্ত্রণ করেন। কিন্তু, রাষ্পতি-চাঁলিত সরকারে একনায়কতন্ত্ 
অপেক্ষা গণতন্ত্রকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। 

যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি (বত ০: £5061:91 50966) : 

যুক্তরাষ্ট্রীম শাসনতন্ত্রে আমর! জাতির এঁকা ও সার্বভৌমত্ব এবং রাষ্ট্রের 
সার্বভৌম শক্তির মধ্যে একটি সংহতির প্রচেষ্টা চেখিতে পাই। (, 
2021:9] 001)50100001) 20621007905 00 16550150116 06 21099161919 
1772001)01191912 ০191005 0 1090107021  50৬6:61610 2] 5269 
০0৮1:211765.,) ভৌগোলিক অবস্থান, স্বাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থ 
এবং জাতীয়তাবোধ হয়ত কয়েকটি রাষ্ট্রের সংঘ করিবার অনুকূল হয়। কিন্তু 
বিভিন্ন রাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে নিজের সত্তা বিসর্জন দিতে রাজী নাও থাকিতে পারে । 
এইরকম ব্যবস্থায় বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে একটি বৃহত্তর সংঘ (00701070) গঠন 
করিবার প্রেরণা আসিতে পারে । এই বৃহত্তর সংঘে প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই স্বতন্ত্র 
অস্তিত্ব থাকে, অথচ সার্বভৌম ক্ষমত। একটি যুক্তরাষ্ত্রীম মরকারের হাতে অর্পণ 
কর! হয়। যুক্তরাষ্্ীয় শাসনব্যবস্থায় সরকারের বিভিন্ন ক্ষমতা দুইভাগে 
বিভক্ত হয়। প্রত্যেকটি রাজ্যই (যেগুলি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে ) নিজের ক্ষেত্রে 
সম্পূর্ণ স্বাধীন। কিন্তু সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের দ্বার্থের সহিত জড়িত বিষয্বগুলি 


। যুক্তরাস্্রীয় শাসনব্যবস্থা ১৬৫ 


দা যুক্তবাস্্রীয় সরকারের উপর ন্যস্ত হয়। প্রত্যেক রাজ্যের এবং 
২. শাপর্কারের ক্ষমতার সীমা নির্ধারণ করিবার জন্য যুক্তরাষ্্ীয় শাসন- 
ব্যবস্থায় একটি লিখিত এবং সাধারণতঃ অনমনীয় শাসনতস্ত্রের প্রয়োজন হয়। 
যুক্তরাষ্্রীয় সরকারের কাঠামোর মূল ভিত্তি হইতেছে এই লিখিত শাসনতন্ত্র। 
সেজন্ত এই ধরনের শাসনব্যবস্থায় শীসনতন্ত্রের প্রাধান্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত 
হয়। প্রত্যেক রাজ্য সরকারকে স্থানীয় শাসন ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা 
দেওয়ায় এবং দেশের সামগ্রিক স্বার্থের সহিত জড়িত বিভিন্ন বিষয় সম্পকিত 
সম্পূর্ণ ক্ষমতা ঘুক্তরাষ্্ীম সরকারকে প্রদান করায় একদিকে যেমন জাতীয় এক্যয 
বজায় থাকে, অপরদিকে তেমন সমগ্র রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমত। ও জাতীয় 
এঁক্য দৃঢ় ও সংহত করিবার পক্ষে ইহা বিশেষ অস্থকল হয়। যুক্তরাষ্ট্রের 
সার্বভৌম ক্ষমতা লিখিত শাসনতন্ত্রই নির্ধারণ করে। দেশের সামগ্রিক এঁক্য 
এই জাতীয় শাসনব্যবস্থায় সম্পূর্ণ অটুট থাকে । প্রত্যেক নাগরিকই সাধারণতঃ 
(ভারতের ক্ষেত্রে নহে) দ্বৈত নীগরিকতা লাভ করিয়া থাকে । অর্থাত, 
প্রথমতঃ, তিনি নিজের স্থানীয় রাজ্যের নাগরিক এবং দ্বিতীয়তঃ, তিনি সমগ্র 
যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিক। প্রত্যেক নাগরিকই (তিনি যে কোন রাজ্যের 
অধিবাসী হউন না কেন) সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের অপরিহাধ অংশরূপে বিবেচিত 
হুওয়ায় এবং প্রত্যেক রাজ্যের যুক্তরাষ্ট্রায় আইনসভার উদ্ৃতর কক্ষে 
( আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ) সমান প্রতিনিধিত্ব থাকায় জাতীয় এক্য 
বজায় থাকে । যদিও ভারতের ক্ষেত্রে যুক্তরা্ত্রীর আইনসভার উচ্চতর কক্ষে 
বিভিন্ন রাজ্যের সমান প্রতিনিখিত্ব নাই, তবু ভারচুতর ক্ষেত্রে জাতীয় 
একের পথ মোটেই সংকুচিত হয় নাই, বরং প্রশস্ত হইয়াছে। শুধু 
তাহাই নহে, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পারম্পরিক ভাব বিনিময়ের সাহায্যে 
যুক্তরাষ্ট্রের অন্ততৃ্ত বিভিন্ন রাজের মধ্যে এক্যবোণ প্রসারিত হয়। অথচ 
যুক্তরাষ্ট্রে দেশের সার্বভৌম ক্ষমতার কোনও বাটোরারা হয় না। যুক্ত- 
রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব লিখিত শাসনতন্ত্র অন্যায়ী অটুট থাকে এবং যুক্তরাষ্ট্রের 
সামগ্রিক স্বার্থে ইহার নার্বভৌমত্ব সবগুলি রাজানরকারই স্বীকার করে। 
স্থতরাং দেখা যাইতেছে, ঘুক্তরাষ্্ট হইতেছে জাতীয় এঁক্য ও ক্ষমতা এবং 
রাষ্ট্রীয় অধিকারের মধ্যে মিলন ঘটাইবার প্রয়াসে একটি রাজনৈতিক কৌশল । 
(4৮ 05001515080 15 2 70011610291 00700121006 1106215060 ০ 
1250170112 120101091 0111 800 100৮2: ৮101) [102 778110061821)06 01 
50866 1161705৮)। যদ্দি কখনও বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে কোন সংঘাতের 
সৃষ্টি হয়, তবে ইচার মীমাংসা করিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে একটি স্বাধীন বিচার- 
ব্যবস্থা থাকে । | 


১৬৬ আধুনিক রাষ্্রবিজান 


যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য (01781:9.0021150105 01 ৪ 206791] 90209) : 
যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে আমর] ইহার নিয়লিখিত ৫বশিষ্ট্য গুলি 
দেখিতে পাই £-- 
প্রথমতঃ, যুক্তরাস্্ীয় শাসনব্যবস্থায় একসংগে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য 
সরকারগুলির সহাবস্থান (০০-25156210)06 0£ 0৮210701105) থাকে । উভয় 
সরকারই শাসনতন্ত্র হইতে ইহাদের ক্ষমতা লাভ করিয়া থাকে এবং উভয়েরই 
কাজের পরিধি শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত হুয়। 


দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের মধ্যে 
শাননতগ্্ অনুযায়ী ভাগ করিয়া দেওয়া হয় । দেশের সামগ্রিক স্বার্থের সহিত 
জড়িত বিষয়গুলি সম্পকিত সমুদয় ক্ষমত। কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রদান কর! 
হয়। স্থানীয় শাসন ব্যাপারে এবং স্থানীয় শ্বার্থের সহিত জড়িত বিষয়গুলি 
সম্পকিত সমুদয় ক্ষমতা রাজ্যসরকা গুলিকে প্রদান করা হয়। 

তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র লিখিত এবং অনমনীর থাকে । শুধু 
তাহাই নহে, যুক্তরাস্্রীন শাসনব্যবস্থায় শাসনতন্ত্রের প্রাধান্তই বিশেষভাবে 
পরিলক্ষিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র অনমনীয় থাকে যাহাতে কেন্দ্রীয় 
সরকার অথবা কোন রাজ্যসরকার নিজের ইচ্ছান্থ্যায়ী সহজে শাসনতন্ত্রে 
পরিবর্তন করিয়া নিজের কর্ম-পরিধির পরিবর্তন করিতে ন। পাবে । 


চতুর্থতঃ, যুক্তরাষ্ট্রে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা৷ ( ৪য152006 
0 210. 111021921)00176 2100 17019810191 100101915) থাকে । শাসনতঙ্ধের 
প্রাধান্ত রক্ষা করিবার জন্য এই ধরনের বিচারব্যবস্থার প্রয়োজনীয়ত] খুক 
বেশী। যুক্তরাষ্ট্রে যাহাতে নাগরিকদের বিভিন্ন মৌলিক অধিকার কোন 
প্রকারে ক্ষু্ন না হয় অথবা রাজ্যসরকাঁর এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে 
নিজেদের ক্ষমতা লইয়া সংঘাতের সৃষ্টি না হয়, সেজন্তই বিচার-ব্যবস্থাকে 
বিশেষ ক্ষমত। প্রদান করা হয়। এহ ক্ষমত|প বলে যুক্তরাষ্ট্রায় বিচার ব্যবস্থা 
শাসনতান্ত্রিক আইনগুলির ব্যাখ্য। ও বিশ্লেষণ করিয়া শাসনতন্ত্ের প্রাধান্ত 
বজায় রাখে এবং অনেক ক্ষেত্রে শাসন-বিভাগ ও আইন-বিভাগের বিভিন্ন 
নির্দেশ বে-আইনী ঘোষণ1 করিতে পারে। সেজন্য যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও 
নিরপেক্ষ বিচার-ব্যবস্থার্কে শাসনতত্ত্রের রক্ষক (03081019210. 0 0005 001051- 
€00100) বল হয়। 

পঞ্চমৃতঃ, যুক্তরা্টে ছিনাগরিকতা (90015 ০1015617511) থাকে । 
অর্থাৎ, যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকদ্দের কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যসরকার উভয়েরই আঙ্গগত্য 
ত্বীকার করিতে হুয়। কিন্ত, ভারতীয় যুক্তরাষ্টরে দি-নাগরিকত। চালু কর! হুয় 
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নাই। ভারতের নাগরিকগণ শুধু ভারতেরই নাঁগরিক। রাজ্যসরকারের 
নিকট হইতে কাহাকেও নাগরিকতা] লাভ করিতে হয় না। 

ষ্ঠতঃ, যুকতরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় শাসনতন্ব অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ও রাজ্য- 
সরকারের মধ্যে রাজন্ব বণ্টন করা হয়। রাজ্যসরকারগুলি ইহাদের নির্ধারিত 
রাজস্ব দ্বারা যথাসম্ভব নিজেদের শাসনকাধের ব্যয় নির্বাহ করে । তবে কোনও 
কোনও ক্ষেতে ইহারা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে দেশের মোট রাজস্বের 
একটি অংশ পাইয়া থাকে । 

সর্বশেষে, যুক্তরাষ্্রীয় শাসনব্যবস্থায় প্রত্যেক রাঁজ্যসরকারকেই যুক্তরাষ্ট্রে 
প্রতি আন্ুগতা স্বীকার করিতে হয়। কোনও রাজ্যসরকাঁর ( সোভিয়েট 
ইউনিয়নের শাসনব্যবস্থা ব্যতীত) যুক্তরাস্্রীয় সরকার হইতে সম্পূর্ণভাবে 
সম্পর্ক ছেদ করিয়। আলাদ। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না। অবশ্য সোভিয়েট 
যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন মূল রাষ্ট্র আলাদাভাবে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্টা করিয়াছে এবং 
ইহারা যে কোনও সময়েই শাসনতন্ত্র অনুযায়ী যুক্তরাষ্্ট হইতে আলাদা হুইয়! 
ফাইতে পারে। কিন্তু, মনে রাখিতে হইবে, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে বাস্তবে 
এইপ্রকার বাবচ্ছেদের (55555107) কোনও প্রকার সম্ভাবনা নাই । কারণ, 
সোভিয়েট যুক্তরাষ্্রীম শাননব্যবস্থায় একই রাজনৈতিক দল কেন্দ্রীয় ও 
বাজ্যপরকারগুলি পরিচালনা করিয়। থাকে । সেইদেশে দ্বিতীয় কোনও 
রাজনৈতিক দল ন1 থাকায় এবং প্রত্যেকটি রাষ্বী একই রাজনৈতিক আদর্শে 
পরিচালিত হওয়ার যুক্তরাষ্ট্র হইতে কোনও রাজ্যের ব্যবচ্ছেদের কোনও 
সম্ভাবনা নাই। 


যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজনীয় সর্ত (০0779161075 ০55610619] 60 076 


10107020101 0: 2, 1০5061:91] 00109) £ 


যুক্তরাষ্্রীম শাপনব্যবস্থায় আমরা দেখিতে পাই দুইটি বিপরীতমুখী ভাবের 
সমন্গয়। ইহার মধ্য একটি ভাব যুক্তরাষ্ট্রের অন্ততূ্ত বিভিন্ন মূলরাষ্ট্রকে 
পরস্পরের প্রতি আকুষ্ট করিয়া একটি সংঘবদ্ধ জাতিতে পরিণত করে। এই 
ভাবকে আমরা কেন্দ্রমুখীন ভাব (০67000965] €20467)০) বলিতে পারি। 
অপর ভাবটি বিভিন্ন মূলরাষ্ট্রের মধ্যে নিজেদের স্বাতন্ত্রাবোধ টিকাইয়৷ রাখিতে 
চেষ্টা করে। উহাকে আমর] বিকেক্দ্রীভাব (০2190100881 0617061,05) 
বলিতে পারি। পরম্পরবিরোধী এই ছুইটি ভাবের সমন্বয়েই যুক্তরাষ্ 
স্থায়িত্ব লাভ করিয়া থাকে । যুক্তরাষ্ট্র গঠনে কয়েকটি শর্ত বিশেষ 
প্রয়োজনীয় । 

প্রথমতঃ, যুক্তরা্ গঠন এবং ইহার র জন্য ন যুক্তরাষ্টের 


বিন 
রি নর 


১৬৮ আধুনিক রাষ্বিজ্ঞান 
বিভিন্ন যৃলরাষ্ট্রগুলির মধ্যে ভৌগোলিক যোগন্থত্র (95098811091 


হন) । ভৌগোলি লব 
উকাবোধ আজে যদি ইহাদের মধ্যে ভৌগ্রোলিক যোগ 
ভৌগোলিক যোগুত্র না থাকে, তবে একটি সাধারণ প্রত্রক্ষ। বাবস্থা গরড়িয়। 
তোলা খুবই কঠিন হইযপড়ে। তাহাছাড়া, যদি যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশ 
ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন থাকে, তবে ইহাদের মধ্যে উপযুক্ত রিযাঁণে 
ভাবের আদান প্রদান হইতে প্রারে না এবং ইহাতে জাতীয়তাবোধ, ডি 


বসল লীন আপা 


উচিবার পথে বাঁধা প্রাপ্ত হয়ণীং নবগঠিত পাকিস্থান রাষ্ট্রের ছুইটি বৃহৎ অংশে 
মধ্যে ভৌগোলিক যোগস্থত্র নাই । ইহার ফলে পাকিস্তানের জাতীয় নাঃ 
বহুল পরিমাণে নষ্ট হইয়! গিয়াছে এবং শালনব্যবস্থায় অনেক জটিলসমস্তার সৃষ্টি 
হইয়াছে । 


সপ 


অধিবাসিগণের জাত ়ুতাবোৌধের উ উপর । যুক্তবৃাষ্টে ভাষা, ধ নও সংস্কাতির 
বিভিন্নতা হত থাকিতে পাঁরে। কিন্ত, তবুও দেশের 


হভিমুহানোর জনসাধারণ যদি গভীর জা তীয়তাবোধে উদ্ু্ধ হয়, তিৰে 


পাশ শি 
০ ০ পা তি পা 


লী সন ওটা) দেখ? দেয় এবং ঘাটি রাগের 
পারস্পাঁরক সংঘাত সর্বদা! লাগিয়াই থাকে, তবে যুক্তরাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন 


দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্য নির্ভর করে ইহার বিভিন্ন মুলরাষ্ট্রে 


হয়। এজন প্রধান প্রয়োজন হইতেছে, মূলরাষ্টগুলির মধ্যে একটি ভাবগত 


এঁক্যের। 


তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত... বিভিন্ন মূলরাষ্ট্রথুলির মধ্যে আয়তন, 

ংগতি ও সম্পদ এবং প্রধানতঃ রাজনৈতিক অধিকারের সমত৷ না থাকিলে 
ুক্তরাষ্্ীয় শাসনব্যবস্থা সফল হয়. মা না। সুলরাষটগুলির 
আম্তন এবং সম্পদের টৈষম্য কিছু না কিছু থাকিবেই । 
কিন্তু, যাহা একেবারে অপরিহাধ, ভাহা হইতেছে ইহাদের 
রাজনৈতিক সমতা। "জাতীয় ব্যাপারে প্রত্যেকটি মৃলরাষ্ট্রেরই সমান ভূমিকা! 

থাক] চাই যাহাতে_একটি রাষ্ট্র বিশেষ রাজনৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন হইয়া অপর. 
রাষ্ট্রের উপ্র কর্তৃত্ব বিস্তার করিত না পারে ৷” মান যুরাষ্ট্রের সিনেটে 
প্রত্যেকটি ট্রে সবাদিনিক সদ সমতা স্বীকৃত হুইয়াছে। কানাভার 
সিনেট সভাও প্রত্যেক প্রদেশ হইতে ছয়জন প্রতিনিধি লইয়। গঠিত। ইহার 
ফলে কোনও মৃলরাষ্ট্র সংখ্যাধিক্যের সুযোগ লইয়া! অন্যান্য রাষ্ট্রকে নিজের 
অধীনে আনিতে পারে ন]। 


মূলরাজ্য গুলির 
মধ্যে সমতা 
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চতুর্থতঃ, শুধু রাজনৈতিক সমতাই নহে, সমান অর্থ নৈতিক প্বার্থও সাফল্য- 


জনকভাবে যুক্তরাষ্ট্র গঠনে বিশেষ সহায়তা_ করে অর্থ- 
নৈত্তিক উন্নয়নের সময় প্রত্যেক মৃপরাষ্টের প্র যুক্তরাষ্ীয 
সরকারের সমান গুরুত্ব দেওয়া উচিত । প্রসংগত বল 
যাইতে পারে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পনীতির অন্যতম ইৈশিষা হইতেছে 
আঞ্চলিক টৈষম্য (02810758] ৭152811069) দূর করার প্রচেষ্টা । 

পর্চমতঃ, একটি উচ্চতর আদর্শের প্রেব্রথায় একটি যুক্তরাই গহিত হয, এই 
আদর্শ হইতেছে একাবদ্ধ জাতি গঠন-কররা। জাতীয় এক্যবোধ এবং আঞ্চলিক্র 
স্বাতন্ত্যবোধের সমন্বয়েই যুক্তরাষ্্ গঠিত হয়। নাগরিকদের উপযুক্ত শিক্ষা, 
কর্মকুশলত। এবং রাজনৈতিক সচেতনতা! ন! থাকিলে যুক্তরাষ্থ্ীয় শাসনব্যবস্থা 
কখনই সফল হয় না। সদাগচেতন জনমত যুক্তরাষ্ট্ীর শাসনবাবস্থার ভিত্তি 
সুদুঢ করে। 

যুক্তরাষ্ট্রে একটি লিখিত শাসনতঙ্জ থাক! একেবারে অপরিহাধ। তাহার 
প্রধান কারন হইতেছে, যুক্তরা্্ীয় শাসনব্যবস্থায় সরকারের সমুদয় ক্ষমতা 
কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়ণ হয়। প্রথমে 
শাসনতন্ত্র কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা নির্দেশ করে। ইহার পর সমুদ্র ক্ষমতা 
(5510109 190০1:5) বিভিন্ন মূলরা ৯ অথবা রাঙ্যনরকারের হাতে আসে। 
যাহাতে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারের মধ্যে এবং বিভিন্ন রাজাসরকারের 
পরম্পবের মধ্ো শালনক্ষমতা সম্পর্কে কোনও প্রকার বিরোধ অথব। সংঘাতের 
সষ্টি না হর সেজন্য শাসনতন্ত্ে প্রত্যেকটি সরকারেযরই বিভিন্ন ক্ষমতা লিখিত 
থাকে । এই ব্যবস্থা না থাঁকিলে মুলরাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক বিরোধের ফলে 
যুক্তরাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হইত। যুক্তরাক্্রীয় শাসনব্যবস্থায় নাগরিকদের 
মৌলিক অধিকারগুলিও লিখিত থাকিবার বিশেষ প্রয়োজন হয়। জন্মই 
একটি লিখিত শ1সনতন্ত্রের প্রয়োজন হয়। তাহ ছাড়া, যুক্তরাষ্রের সার্বভৌম 
ক্ষমত] নির্ধারণ করে ইহার শাসনতন্ব। কোন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব নির্ধারণ 
করিতে হইলে শাসনতন্ত্বটকে লিখিত হইতেই হইবে । তাহা না হইলে 
শালনব্যবস্থা ইহার প্রাধান্য স্থপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে ন|। বর্তমানে 
প্রত্যেকটি যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র লিখিত । 

যুক্তরাষ্ট্রের সাফলেঃর অন্ততম উপাদান ভৌগোলিক যোগস্থাত্র ভারতে 
আছে। অবশ্ঠ ত্রিপুরা রাজা ভারতের শন্যান্ত অংশ হইতে আংশিক বিচ্ছিন্ন। 
কিন্তু, ইহা খুবই উপেক্ষণীয়। ভৌগোলিক যোগস্ুত্র থাকায় ভারতে একটি 
সাধারণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও গড়িয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, ভারতের 
অধিবাসিগণ একই জাতীয়তাবোধে উদ্বদ্ধ। ধর্ম ভাষা ও সংস্কৃতির বৈষম্য 


আঞ্চলিক স্বার্থের 
সংরক্ষণ 
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থাক। সব্বেও ভারতের অধিবাশ্লিগণের মধ্য হইতে একজাতীয়তাবোধের 
বিলুপ্তি ঘটে নাই । ভারতের বিভিন্ন জাতি এবং রাজ্য যদিও মিলন চায়, 
তবুও তাহারা সম্পূর্ণ আত্মবিলুপ্তি চায় না। সাধারণ প্রতিরক্ষা এবং অর্থ- 
নৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্ত বিভিন্ন রাজ্যগুলি পরস্পর মিলিত হুইয়াই 
থাকিতে চায়। তৃতীয়তঃ, ভারতের বিভিন্ন মূলরাষ্্রগুলির রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক অবস্থা প্রায় একই প্রকার। অবশ্ত তাহাদের মধ্যে যে আঞ্চলিক 
£বষম্য নাই, তাহা নহে। উপরোক্ত কারণগুলির জন্য ভারতে যুক্তরাষ্ট্র 
গঠনের সমুদয় সর্তই অল্পবিস্তর বিগ্যমান। কিন্তু ভারতীয় ঘুক্তরাষ্টে আইনসভায় 
বিভিন্ন মূলরাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব লোকসংখ)র ভিভিতে হ্ইয়াছে,_রাজনৈতিক 
সমতার ভিত্তিতে নহে । ভারতে দ্বি-নাগরিকতা প্রথাও নাই এবং 
সরকারের ক্রিয়াকলাপ অনুধাবন করিলে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ 
ক্ষমতাই কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ন্বস্ত হইয়াছে । প্রকৃতপক্ষে ভারতে ক্রমশ: 
এককেন্দ্রিক সরকারের (00131815 30৮০৭10177121)0 দিকে একটা ঝেক দেখ) 
যাইতেছে। 


যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সাম্প্রতিক ঝোক 

সম্প্রতি, বিভিন্ন দেশে আমরা যুক্তরাষ্ট্র গঠনের একট। ঝোক দেখিতে 
পাইতেভি। কিছুদিন পূর্বে মিশর, লিরিয়। ও ইয়েমেন রাজ্য “সম্মিলিত 
আরব প্রজাত্ন্থ” (0070154 4১20 [২০1900110 ট নামে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন 
করিয়াছিল। তাহাদের দেখাদেখি ইরাক ও জর্ডনও সম্মিলিত আরব যুক্তরাষ্ট্র 
গঠন কবে। ১৯৫৮ সালের জুলাই মাসে ইরাকের রাজ। ফয়জলের পতনের 
পর অবশ্ঠ এই যুক্তরাষ্ ভাংগিয়। গিয়াছে । 

আমাদের দেখিতে হইবে, যুক্তরাষ্্ট গঠনের পিছনে প্রধান প্রেরণ কোথা! 
হইতে আসে। অধ্যাপক জন স্টয়া্ট মিলের মত আত্মরক্ষার প্রেরণাই 
বিভিন্ন রাষ্ঁকে ঘুক্তরাষ্ট গঠনে অনুপ্রাণিত করে। সাম্রাজ্যবাদীদের কতৃত্ব 
হইতে নিজেদের মুক্ত রাখিবার জন্য এবং আরব জাতীয়তাবাদের বিকাশের 
পথ উন্মুক্ত করিবার জন্তই মিশর-সিরিয়া-ইয়েমেন যুক্তরাষ্্ গঠিত হইয়াছে । 
ইরাক জর্ডন যুক্তরাষ্ও অনুরূপ বহিঃশক্রর আক্রমণ হইতে নিজেদের রক্ষা 
করিবার জন্যই গঠিত হইয়াছিল (যদিও ইহার পিছনে বাগদাদ চুক্তির 
দেশগুলির যথেষ্ট উষ্কানি ছিল)। দেখা যাইতেছে, বহিঃশক্রর আক্রমণ 
হইতে বিভিন্ন রাইট যাহাতে নিজেদের রক্ষা! করিতে পারে সেজন্ত অনেক 
সময় তাহার। যুক্তরাষ্ গঠন করে। দ্বিতীয়তঃ, বর্তমান পৃথিবীতে রাজনৈতিক 
ও কূটনৈতিক, কারণও অনেক সময়ে যুক্তরাষ্ট্র গঠনে সহায়তা করে। ইরাক 
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ও জর্ডনের যুক্তরাষ্ই গঠনের পক্ষে এই যুক্তি খাটে। সম্প্রতি ইরান ও 
পাকিস্তানের মধ্যে যে একটি যুক্তরাষ্ গঠনের সম্ভাবনা দেখ! গিয়াছিল, তাহার 
কারণও ছিল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক এবং কুটনৈতিক। তৃতীয়তঃ, যদি কোন 
কোন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক স্বার্থ একপ্রকার হয়, এবং তাহাদের একই 
সাংস্কৃতিক এতিহা থাকে, তবে তাহার যুক্তরাষ্ গঠন করিতে পারে। 
চতুর্থত:, একই জাতীয়তাবোধে উদ্ধদ্ধ রাষ্ট্রগুলি যুক্তরাষ্টট গঠন করিতে 
অনুপ্রাণিত হয়। মিশর, সিরিয়। একই ইয়েমেন এবং আরব জাতীগ্রতা- 
বোধে উদ্ধদদ্ধ হইয়াছিল। পঞ্চমতঃ, যুক্তরাষ্ট্র গঠনের যে সকল স্থবিধা, 
সেগুলি সম্পূর্ভাবে উপভোগ করিবার জন্যও বিভিন্ন রাষ্ট্র যুক্তরাষ্্ী গঠন 
করিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান স্থবিপা, নিজেদের সত্তা অঙ্ষু্ন রাখিয়াও 
বিভিন্ন রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র হইতে কতিপয় সুযোগ সুবিধা লাভ করিয়া থাকে। 
ঘে সকল রাষ্ট্র বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠ। করিতে চায়, তাহারা বিশ্বাস করে, যুক্তরাষ্ই 
গঠন বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার বিশেষ গাহায়ক। এজন্য অনেকে আজকাল 
বিশ্ব-যুক্তরাষ্্র ( ৮০110 £5০:0107) গঠনের পক্ষপাতী । বিংশ শতাব্দীতে 
দুইটি মহাধুদ্ধের পর বিশ্বের জনমত বুঝিতে পারিয়াছে যে বিভিন্ন *রাষ্ট্রের মধ্যে 
পারম্পরিক বিবাঁদ সকলকে শুধু ধ্বংসেরই পথে লইয়া যাইবে । এই সংকট 
হইতে মুক্ত হইনার উপায় টে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে মিলনের সেতু সাষ্টি 
করা এবং এই কাজের প্রথম ধাপ হইতেছে যুক্তরাষ্ট্র গঠন। 

সে সকল রাষ্ট্রের মধ্যে ভৌগোলিক যোগস্ত্র (6209£1:8017105] ০0701- 
€এ1গ) থাকে, সেগুলি অনেক সময়েই বঠিঃশক্রর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার 
জন্য সাধারণ প্রতিরক্ষ! বাহিনী গঠন করিবাব প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। 
আধুনিককালে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাই শ্রেষ্ট শাসনব্যবস্থা হিসাবে স্বীকৃত 
হইয়াছে । গণতান্ত্রিক আদর্শ কাধকরী করিবার অন্যতম উপায় হইতেছে 
স্থানীয় স্বায়ত্রশাসনের প্রবর্তন। অনেকগুলি রাষ্ই যখন একত্রিত হইবার 
তাগিদ অনুভব করে, তখন তাহাদের এককেকন্দ্রিক শাসনব্যবস্থ। প্রবর্তন না 
করিয়! যুক্তরাষ্্রীয় শাসনব্যবস্থ। প্রবর্তন করিবার কারণ হইল নিজেদের স্বায়ত্ব- 
এশ।সন বজায় রাখিয়। গণতান্ত্রিক আদশ রে কর! । যুক্তরাষ্্রীয় শানন- 
ব্যবস্থায় শাসনকার্ষের বিশেষ উতৎ্কর্ষ সাধিত ই 

এইসব কারণে আজকাল বিভিন্ন ৯ মধ্যে যুক্তরাষ্ গঠন নিব 
একট! ঝেণাক দেখ। যাইতেছে। 


যুক্তরাষ্ট্রের গু৭ (১০:51 01 2 20019] (30 21:170017)6 ) 2 
এঁক্য এবং ঠবচিত্র্যের মধ্যে সামঞ্জহ্যবিধানের যুক্তরাম্ত্রীয় সরকারের একটি 
গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। যুক্তরাষ্টে আঞ্চলিক স্থায়ত্তশাসন এবং আত্ম- 
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নিয়ন্ত্রণাধিকারের সংগে জাতীয় কোর একটি যোগন্থত্র স্থাপিত হয়। 
(416 10110151129 072 1068195 01 708106911176 210 60011102172 
0০০26 002 02130710581 200 00170010665] 91555 1 ৪. 50906 
০৫ 1051 01667:21য0 090৭21০665.৮) | যুক্তরাষ্ট্রের অস্ততূক্ত যূলরাষ্টরগুলি 
কয়েকটি বিষয়ে সাধারণ রাষ্ট্রের সুবিধাদি ভোগ করিতে চায়, অথচ 
নিজেদের স্বায়ত্তশালনও বজায় রাখিতে চায়। শ্ধু যুক্তরাষ্ট্রেই বিভিন্ন 
মূলরাষ্ই এই স্থবিধ। পাইয়া থাকে। সাধারণ স্বার্থের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রে একই 
ধরনের আইন প্রণীত হয়। আবার বিশেষ আঞ্চলিক স্বার্থের ক্ষেত্রে 
বিভিন্ন রাষ্ট্রের পক্ষে প্রয়োজনীয় আইন যুক্তরাষ্ট্রে প্রণয়ন করা সম্ভব । 
এইভাবে ইহা! জাতীয় এক্য এবং স্থানীয় স্বায়ত্ুশাসনের মধ্যে সামগ্তন্ত বিধান 
করে। 

দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন মূলরাষ্টে লোকেরা যুন্রাষ্ট্রে নিজেদের আশা-আকাংক্গা 
অনুযায়ী আপন আপন শালনব্যবস্থ। লিয়ন্ত্রণ করিবার অধিকারী, এবং তাহ। 
যুক্তরাষ্ট্রেই সম্ভবপর । কেন্দ্রীয় সরকার সবাই আঞ্চলিক শাসনব্যবস্থার দায়িত্ব 
গ্রহণ করিতে পারে না, কারণ কেন্দ্রীয় সরকার অপেক্ষ স্থানীয় লোকেরা 
তাহাদের নিজেদের শাসনব্যবস্থা পরিচালন সম্বন্ধে অধিকতর উপযোগী । 
সেজন্য ঘুজরাষ্্ী বড় বড় এলাকার অন্তর্গত বিভিন্ন রাজ্যের পক্ষে বিশেষ 
উপযোগী । 

তৃতীয়তঃ, অধ্যাপক ব্রাইন বলেন, যুক্তরাষ্থ্রীয় সরকারের টস্বরাচারী কেন্ত্রীয় 
শাসনের উদ্তবের সম্ভাবন। খুবই কম। জনসাধারণের স্বাধীনত৷ এবং বিভিন্ন 
মৌলিক অধিকারের সংরক্ষণের পক্ষে ইহা? খুবই উপযোগী । চতুর্থতঃ, বড় বড় 
বহুজাতি নমন্বিত দেশগুলির পক্ষে অথব। ভৌগোলিক, বংশগত অথবা অন্যান্ত 
ব্যবধানের জন্য বিশেষভাবে পৃথক বিভিন্ন ধরনের অধিবাসীদের লইঞ্ষ! গঠিত 
দেশগুলির জন্য যুক্তরাষ্ট্র খুবই উপযোগী । এই দেশগুলিকে যদি আংশিক স্থানীয় 
স্বাধীনতা দেওয়! হয়, তবেই ইহারা খুবই নিজেদের স্বার্থে এক্য বজায় রাখিতে 
সচেষ্ট হয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামোর ডিতরে পরস্পরের সহিত মিলিত হয়। 
সর্বশেষে, যুক্তরাষ্ট্রব্যবস্থায় শাসনবিভাগের কাজ বিশেষ উন্নত হয়। কেন্ত্রীয় 
সরকার এবং আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন হওয়ায় শাসনকাজে 
অনেকক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় সরকার ভারমুক্ত হইয়া জাতীয় উন্নয়ন এবং অর্থ নৈতিক 
বুনিয়াদ দৃঢ় করিবার দিকে মনোনিবেশ করিতে পারে। ্‌ 

যুক্তরাষ্ট্রের অপগ্ডণ (70217061165 0৫ :1506151] 030৮2100101) 

যুক্তরাষ্ী সরকারের উপরোক্ত গণগুলি থাকা সত্বেও কতিপয় অপগুণ 
আছে। প্রথমতঃ, শানন ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার এবং আঞ্চলিক সরকার- 


যুক্তরাষ্্রী় শাসনব্যবস্থা ১৭৩ 


গুলির মধ্যে ব্টিত হওয়ায় শাসনব্যবস্থা প্রায়ই তাহাদের সম্পত্তির উপর 
অধিকারের দাবীতে এবং কতিপয় ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন করিবার অধিকারের 
দাবীতে নিজেদের সন্ধি-সর্তগুলি কার্ধকরী করিতে জাতীয় সরকারকে বাধ্য 
করিয়া ইহাকে বিব্রত করিতে পারে। আমেরিক1 ঘুক্তরাষ্ট্রে ইহ৷ ঘটিয়াছে। 
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দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য বিভিন্ন শাসনব্যবস্থা থাকার দরুন 
সামগ্রিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থ। ব্যয়সংকুল হইয়া পড়ে। তাহা ছাড়া, 
ুক্তরাষ্রীম শাননব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক এই দুইপ্রকার সরকার থাকায় 
সরকারে ক্রিয়াকলাপে অনেক ক্ষেত্রেই ধবলম্ব ঘটিয়া থাকে । 

তৃতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রে কয়েকটি বৃহৎ মূলরাষ্ট্র মিলিত হুইয়! শক্তিশালী একটি 
দল গঠন করিয়া! জাতীয় কাঁজে বাধার স্থষ্টি করিতে পারে । অপরপক্ষে বলা 
যায়, বিভিন্ন মূলরাষ্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিরোধের ৪ যথেষ্ট সম্ভাবন! থাকে । 
আবার, অনেক ক্ষেত্রে মূলরাষ্ট্রগুলি পৃথক হইয়1 স্বাধীন রাষ্ট গঠন করিবার 
প্রয়াসীও হইতে পারে । 

চতুর্থতঃ, কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের কতিপয় 
অন্থবিধা আছে। অনেক বিষয়েই হয়ত সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে একই ধরনের আইন 
প্রণীত হওয়! উচিত; কিন্তু এই বিষয়গুলি সম্পকিত আইন প্রণয়নের ক্ষমত! 
যদি আঞ্চলিক সরকারগুলির হাতে থাকে, তবে সমগ্রদেশে একই ধরনের 
আইন না হইয়। সেক্ষেতে আইনের মধ্যে টবচিত্র্য থাকিতে পারে । উদ্দাহরণ- 
স্বব্ূপ বল যাইতে পারে, ভারতবর্ষে বিভিন্ন রাজ্যে শিক্ষা-ব্যবস্থা এক প্রকার' 
নহে। কেরালা ও পশ্চিমবংগের দিকে তাকাইলে ইহা! আমর দেখিতে 
পাই। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যসরকারগ্রলির মধ্যে ক্ষমতাবণ্টনের প্রশ্ন 
লইয়া বিরোধের স্থ্টিও বিরল নহে । আমেরিকায় আমরা ইহ! দেখিয়াছি । 
বর্তমানে অনেক দেশেই শিল্প-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রের এই ক্রটিটি 
অনুভূত হইয়াছে। 

যুক্তরাষ্্রীয় শাননব্যবস্থায় উপরোক্ত অপগুণগুলি থাক1 সত্বেও বর্তমানে 
এই প্রকার শাসনব্যবস্থ। খুবই জনপ্রিয় হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন 
মূলরাষ্ট্রগুলির বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার দৃষ্টান্ত বর্তমানে খুবই বিরল। বরং 
' বর্তমানে বিভিন্নদেশে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের দিকে একটি ঝোঁক দেখা যাইতেছে । 


৯৭৪ আধুনিক রাষ্রবিজ্ঞান 


মিশর, সিরিয়া ও ইয়েমেনের সম্মিলিত আরব যুক্তরাষ্ট্র গঠনই ইহার প্রকৃষ্ট 
উদ্াহরণ। আমেরিকা, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে যুক্তরাষ্থ্ীয় শাসনব্যবস্থা প্রবতিত 
না হইলে সেই দেশগুলি এত উন্নত হইতে পারিত না। ভারতেও যুক্তরাষ্ট্র 
প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় জাতীয় এঁক্য বঙ্ঞায় আছে। স্থইজারল্যাণ্ডে যদি উনিশটি 
ক্যাণ্টন এবং ছয়টি অর্ধ-ক্যাণ্টন সম্মিলিতভাবে টিকিয়া না থাকিত তৰে 
ইউরোপের ' শাস্তি অনেকবার নষ্ট হুইয়া যাইবার কারণ ঘটিত। 
কানাডায় যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইংরাজ এবং ফরাসী জাতির মধ্যে 
"সম্মিলিতভাবে বাম করা সম্ভবপর হইয়াছে । সম্মিলিত আরব যুক্তরাষ্ট্র 
গঠিত হওয়ায় আরব জাতীয়তাবাদ আজ বিশেষভাবে এক্যের মহুত্তর প্রেরণায় 
উদ্ব,দ্ধ হইয়াছে। 


যুক্তরাষ্টরীয় সরকার এবং রাষ্ট্র সমবায়ের মধ্যে পার্থক্য (015077০007) 
7০2০ ০21) 2 :120019] 01101) 910. ৪৮ ০070120012.001) ) 

একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্রের সহযোগিতায় রাষ্্র-সমবায় (০0775021801) ) 
গঠিত হয়। ' সদশ্য-রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে রাষ্ট-সমবায় গঠিত 
হয়। সাধারণতঃ প্রতিরক্ষ।-ব্যবস্থা অথবা একই ধরনের পররাষ্ট্রনীতি স্থদৃঢ় 
করিবার জন্ রাষ্ট্র-সমবায় গঠিত হয়। যুক্তরাষ্ই অপেক্ষা রাষ্্র-সমবায় অনেক 
বেশী নমনীয় (01019) । অনেকক্ষেত্রে রাষ্রসমবায়ে বিভিন্ন সদন্-রাষ্্রগুলি 
প্রতিনিধিদের একটি পরিষদ থাকে । সুইজারল্যাণ্ড এবং মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
প্রাথমিকভাবে একটি রাষ্্-সমবাঁয় ছিল। পরে ইহার! যুক্তরাষ্ে রূপান্তরিত হয়। 
সেজন্ত অনেক ক্ষেত্রে রাষ্্র-সমবায়কে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রাথমিক স্তর বল। হয়। 
যুক্তরাষ্ট্র এবং রাষ্্রসমবায়ের মধ্যে আমর নিম্নলিখিত পার্থক্য দেখিতে পাই। 

প্রথমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রের মুলরাষ্ট্রগুলির সার্বভৌমত্ব থাকে না। মুলরাষ্ট্রগুলি 
যুক্তরাষ্্রীয় শাসনব্যবস্থায় নিজেদের সার্বভৌম সত্ভ। সম্পূর্ণভাবে যুক্তরাষ্্ীয 
সরকারের কাছে সমর্পণ করে । কিন্তু, রাষ্ট্রেসমবায়ের সদশ্ত-রাষ্টরগুলি নিজেদের 
সার্বভৌম সত্তা বিসজন দেয় না। রাষ্ট্সমবায়ের সদস্তরাষ্ট্রগুলি সম্পূর্ণভাবে 
স্বাধীন এবং সার্বভৌম; যে কোন সময়েই ইহারা রাষ্ট্সমবায়ের সদস্যপদ 
বাতিল করিতে পারে। 

দ্বিতীয়তঃ যুক্তরাষ্ট্রে অনেক জাতি ও মূলরাষ্ট্রের সম্মিলনে নৃতন 
এক্যান্থভৃতি সৃষ্টি হয়, এবং ভাহাতে একটি নৃতন সার্বভৌম রাষ্ট্রের সি হয়। 
রাষ্্-সমবায়ে বিভিন্ন জাতি এবং সদস্তরাষ্্রগুলির সত্তা সম্পূর্ণভাবে বজ্জায় থাকে 
বলিয়া এবং সবন্তরাষ্রগুলির সার্বভৌমত্ব ক্ষু্র হয় না বলিয়া নৃতন সার্বভৌম 
বাষ্ট্রের হুঠি হইবার কোন প্রশ্ন উঠে না। 


ুক্তরাস্্ীয় শাসনব্যবস্থা ১৭৫ 


তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রের একটি নির্দিষ্ট ভূভাগ, নির্দিষ্ট জনসমষ্টি এবং যুক্তরাস্্ীয় 
বিচার-ব্যবস্থা থাকে | রাষ্ট্র-নমবায়ের কোন নিদিষ্ট ভূভাগ অথবা জনসমহ্ি 
নাই, এবং ইহার এমন কোন বিচারব্যবস্থা নাই যাহা মৃলরাষ্ট্রগুলির 
শাসনব্যবস্থার সন্িত যুক্ত থাকিতে পারে। তাহা ছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রে যেমন 
কেন্দ্রীয় সরকার প্রণীত আইন সমগ্র দেশের প্রতি প্রযুক্ত হয়, রাষ্ট্র-সমবায়ের 
কেন্দ্রীয় পরিষদের এই রকম আইন প্রণয়ন করিবার কোনও ক্ষমতা নাই। 
ইহাদের শুধু সাশ্তরাষ্্রগুলির পারম্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে কতিপর সাধারণ 
নীতি নির্ধারণ করিবার ক্ষমতা আছে এবং সেগুলির অন্তিত্বও সদন্যরাষ্ট্রগুলির 
অন্থমোদনের উপর নির্ভর করে। 

চতুর্থতঃ, যুক্তরাষ্ট্রে একটি লিখিত শাসনতন্ত্র থাকে এবং ইহা সাধারণতঃ 
অনমনীয় থাকে । শুধু তাহাই নহে, এই লিখিত শাসনতশ্বের বিধান 
অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রীম়া সরকারের বিভিন্ন ক্ষমতায় কিছু ন। কিছু স্বাতু্্র 
বিধান (56122186101) ০ 70০9%/215) করা হয়। অপরকে রাষ্-সমবায় 
বিভিন্ন স্বাধীন এবং সাবভৌম সদস্তাষ্টরগুলির মধ্যে পারস্পরিক চুক্তির তিত্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত। রাষ্ট্র-লমবায়ে একটি পূর্ণাংগ সরকার অথব! ইহার ক্ষমতার 
স্বাতন্ত্রবিধানের কোন প্রশ্নই উঠে না। সরকারের শাসনক্ষমতার বিভাজন 
হয় বলিয়া যুক্তরাষ্ট্রে একটি উচ্চ বিচারালয়ের প্রয়োজনীয়তা! থাকে । কিন্ত, 
রাষ্ট্রসমবাধে কোনপ্রকার উচ্চ বিচারালয়ের অন্তিত্ব থাকে না।  * 

পঞ্চমতঃ, যুক্তরাষ্ত্রী সরকারের দত নাগরিকতা থাকে । সেজন্য প্রত্যেক 
যুক্তরাস্্রীম সরকারেরই খান নাগরিক থাঁকে। কিন্তু রাষ্ট্রসমবায়ে আলাদ1- 
ভাবে নাগরিকতার প্রশ্ন থাকে ন।। সদশ্তরাষ্ট্রগুলির নাগরিকেরাই রাষ্টর- 
সমবায়ের নাগরিক । 

ষ্ঠতঃ যুক্তরাষ্ট্রেরে অন্ুভূক্ত মৃলরাষ্্রগুলি যুক্তরাষ্ট্রের অবিচ্ছেছ্য অংশ। 
ইহার] যুক্তরাষ্ট্র হইতে কখনও (রাশিয়া ব্যতীত ) বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। 
রাশিয়ায়ও একদলীম শাসনব্যবস্থা! চালু থাকায় মূলরাষ্ট্রগুলির যুক্তরা্ীয় সরকার 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু, রাষ্্নমবায়ের সদশ্যরাষ্গুলি 
যে কোন সময়েই রাষ্ট্র-সমবায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে পারে। মেজন্ত 
রাষ্্র-সমবায় সর্বদাই অস্থায়ী । কতিপয় সাধারণ উদ্দেশ্ত সাধনের জন্য বিভিন্ন. 
সদশ্তরাষ্ই পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে রাষ্ট্রসমবায় গঠন করিয়! থাকে । 
প্রয়োজন শেষ হুইয়া গেলেই সদন্যরাষ্ট্রগুলি নিজেদের ইচ্ছান্থ্যায়ী রাষ্ট্রসমবায় 
হুইতে বিচ্ছিন্ন হুইয়] যায়। জার্মানভাষায় যুক্তরাষ্ট্র হইতেছে সম্মিলিত রাষ্ট্র 
অথবা 89180550990 এবং রাষ্র-সমবায় হইতেছে রাষ্ট্রের সম্মিলন অথব। 
508802105070. 


১৭৬ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 
যুক্তরাষ্ট্র এবং এককেক্দ্ি রাষ্ট্রের মধ্যে পীর্থক্য--(101550:5892 


70০৮/6617) ৪1502181 50805 200. 2. 01716215580) ১ যুক্তর] 
সরকারে কেন্দ্রীয় এবং আচ ভাগ 


ক্র/হয়+ কিন্তু, এককেক্িক শারনরঃরস্থার প্রধান টরশি্টা হইল, ইহাতে 
ক্ষমতা শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে । আঞ্চলিক সরকার বলিয়! 


এককেন্ড্রিক রাষ্ট্রে কোন প্রকার সরকার লাই ঠকৃতরাং সেক্ষেত্রে শাসনক্ষমতা 
বিতাগের কোনও প্রশ্ন উঠে ন/1/ ভারতবর্ষ, রাশিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি 
দেশে আমরা যুক্তরাষ্ত্রীম় শাসনব্যবস্থা দেখিতে পাই। ইংলুণ্ড এবং ফ্রা্ছে 
আমর! এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থ! দেখিতে পাই। এককেক্দিক শ্পনবাও 

যেসস্থানীয় শাসলু- কিভাগু (19091 8017115150-9101)) থাকে ন1, তাহা নহে। 
কিন্ত যুক্তরাষ্ট্রে মূলরাষ্ট্রগুলিকে যেমন স্থায়ত্তশাসনের ক্ষমতা প্রদান করা হয়, 
রন 
প্রদান কর! হয় ন।। যুক্তরষ্ির_শসনব্যবস্থা গ্রক 


৮ বাধের সাহিত জড়িত বিষয়গুলি সম্পর্কে কেন্দীয় সরকার আইন প্রণয়ন 
করিয়া থাকে.” আঞ্চলিক স্বার্থের সহিত জণ্ড়ত বিষয়গুলি সম্পর্কে রারস্থা 


অবলম্বন করিবার জন্য পু স্বাধী; স্বাধীনত। আঞ্চপিক সরকার গুলিকে দেওয়া হয়। 
কিন্তু; এককেক্দ্রিক শালনরারস্থা় দে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বি'ভন্ন প্রকার 
স্বার্থের নহিত জড়িত সমুদয় বিষয় সম্পর্কেই ব্যবৃস্থ! অবলম্বন করিবার ক্ষমতা 
একমাত্র এককেন্দ্রিক সরকারের | 

দ্বিতীয়তঃ, এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় ৫ কেন্ত্রীয় সরকারই সর্বেসর্ধ) । 


পাকা শীত শি পেপসি 


শাসনতন্ত্র অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের উপর স্থানীয় শাসনপ্রতিষ্ঠানগুলির কোন 
প্রকার ক্ষমতা থাকে না। অপরপূক্ষে যুক্ররাষ্্ায় শাবব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় এবং 
আঞ্চলিক সরকারগুলির বিভিন্ন ক্ষমতা শাসনতন্ত্র কর্তৃক প্রদত্ত হইয়। থাকে । 

তৃতীয়তঃ যুক্তরাষ্ট্রায় শালনব্যবস্থায় শামনতন্ত্র সর্বদাই লিখিত এবং 
অনমনীয় থাকে। কিন্তু, এককেন্দ্রিক_ ব্রাষ্ট্রের * _শ[সনুত ্ লিখিত অথুব! 
অল্লিখিত, নমনীয় অথবা অন্মনীয় হইছে প্ারে। ইংলগডের শাসনতন্ত্র 
অলিখিত এবং নমনীয়। কিন্ত, ফ্রান্সের শাসনতন্ত্র লিখিত। তাহ] ছাড়া, 
ইহ1 ইংলগ্ডের শাসনতন্ত্রের মত খুব নমনীয় নয় । 

সর্বশেষে, যুক্তরাষ্্ীয় শাসনব্যবস্থায় শাসনতন্ত্ই ফেব্দ্রীয় এবং রাজা 
স্রকারগুলির বিভিন্ন ক্ষমতার উত্ন। সেজন্য যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতত্ত্রের প্রান 
বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হুয়। কিন্তু, এক্কেন্দ্রিক শামনব্যবস্থায় শামনত 
প্রাধান্য সর্বদা পরিলক্ষিত 1| তাহ ছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্র ব্যাখ্যা 
করিবার জন্য পিক পারস্পরিক বিবাদ এনং কেন্জ্রীয় সরকারের 








যুক্তররাষ্্রীয় শাসনপদ্ধতি ১৭৭ 


সাঁহত কোন মৃলরাষ্ট্রের বিবাদের মীমাংসা! করিবার জন্থ যেমন একটি স্বাধীন 
ও উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিচারালয় নাই। 

এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র যে সর্বদাই কেন্দ্রীভূত এবং সন যে সর্বদাই 
বিকেন্দ্রীভূত থাকিবে, এই রকম কোন নিশ্চয়তা নাই। ইংলগ্ডে অনেক 
সময়েই স্থানীয় শাসন-প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্থানীয় স্বার্থের সহিত বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষমত। প্রদান করা হয়। আবার লাটিন আমেরিকান রাষ্ট্র 
গুলিতে অনেক ক্ষেজেই স্বায়ত্শাসনের ক্ষমতা অনেক সময়েই কম প্রদান 
করা হয়। 

এককেক্দিক শাসনব্যবস্থার গুণ- (12715 0? ৪ 05121 
6010) 06 £0৬€]070061)0) $ এককেন্ড্রিক শালনব্যবস্থার প্রধান গুণ হইল 
সমগ্র দেশে একই প্রকার আইন প্রণীত হয় এবং একই শাসননীতি অন্থুস্থত 
হয়। ছোট ছোট দেশ যেগুলির মধ্যে ভৌগোলিক যোগস্থজ্জ থাকে, 
সেইগুলির জন্ত এককেন্দ্রিক শাসনব্যৰস্থাই শ্রেষ্ঠ । তাহা ছাড়া, যে সকল 
দেশের জনসাধারণের রাজনৈতিক সচেতনতা অল্প এবং যে সকল দেশ স্থানীয় 
স্বায়ত্তশাসনের জন্য উপযুক্ত হয় নাই, সেই দেশগুলির জন্য এককেন্দ্রিক শাসন- 
ব্যবস্থা, বিশেষ উপযোগী | যুদ্ধের সময় পররাষ্ট্র-নীতি এবং প্রতিরক্ষা-নীতি 
সদ করার ব্যাপারেও এককেজ্িক শাসনব্যবস্থা বিশেষ উপযোগী। আভ্যত্তরীণ 
শালন-ব্যাপারেও কেন্দ্রীয় সরকারকে কোন সময়েই আঞ্চলিক সরকারগুলির 
মতামতের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয় না। সেইজন্য জরুরী ব্যাপার- 
গুলিতে ভ্রত সিদ্ধান্ত অবলম্বনের দিক হইছে সামগ্রিকভাবে শাসনব্যবস্থার 
ব্যয়-সংকোচনের দিক হইতে এককেন্দ্রিক শাঁসনব্যবস্থার কতিপয় বিশেষ 
সুবিধা আছে। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারের 
মধ্যে ক্ষমতা লইয়া দ্বন্দের অবকাশ থাকে না, দায়িত্ব সম্পর্কেও অস্পষ্টতা থাকে 
না, এবং একই কাজ ছুইবার করিতে হয় না। সরকারের সমুদয় ক্ষমত! 
একই কর্তৃপক্ষের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে, ইহাতে সরকারের কর্মকুশলতা অনেক 
বাড়িয়া যায় । (৮7106০০2106 150 ০0190910601 200007105) 180 
5023058010 16£2101176 15501351111) 100 00011580101 01 0115, 
8170 1)0 05211870176 01 10150106101, ,-050661.) 

এককেব্দ্রিক শাসনব্যবস্থার অপগুণ (167006155০৫ ৫ 0015 
£02 02 £0৬6]/0010) £ বর্তমানে গণতন্ত্রের ধুগে এককেন্দ্রিক শাসন- 
ব্যবস্থার সাথকতা অনেক অংশে কিয়া গিয়াছে । এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা 
প্রধান ক্রটি হইল ইহাতে স্থানীয় স্বায়ত্ব-শাসনের ব্যবস্থা নাই। অনেক ক্ষেঅই 
কেন্দ্রীয় সরকার দূর হইতে স্থানীয় অধিবাসীদের বিভিন্ন স্বার্থ অনুযায়ী কাজ 

১২ 
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করিতে পারে না। হয়ত কেন্দ্রীয় সরকার এমন কতিপয় আইন করিতে 
পারে যেগুলি মাত্র একটি বিশেষ অঞ্চলের স্বার্থের সহিত জড়িত; অথচ ইহা 
সমগ্র দেশের প্রতিই প্রযুক্ত হয়। তাহ ছাড়া, ধাহাদের রাজনৈতিক 
সচেতনতা খুবই বেশী এবং ধাহার' স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন নীতির প্রতি শ্রদ্ধাবান- 
তাহার] কখনই এই ধরণের সরকারকে সমর্থন করেন না। তবে ইংরাজদের 
রাজনৈতিক, সচেতনতা৷ খুব বেশী থাক সত্বেও যে সেইদেশে এককেন্দ্রিক 
শাসনব্যবস্থা প্রচলিত, তাহার প্রধান কারণ হইল, ইংরাঁজদের জাতীয় চরিজে 
সংরক্ষণশীলতার প্রভাব খুবই বেশী। সংরক্ষণশীলতার প্রভাবে তাহারা 
রাজতন্ত্র বজায় রাখিতে চাহেন। তছৃপরি দেশ হিসাবেও ইংলগু খুবই 
ছোট। রাজতন্ত্র বজায় রাখিবার আগ্রহে এবং দেশের ক্ষুদ্ধ আয়তন থাকার 
দরুণ ইংরাজদের পক্ষে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা বজায় রাখা সম্ভবপর 
হইয়াছে। 

এককেন্দ্রিক সরকারের একটি প্রধান ক্রি হইতেছে, ইহা সরকারী কাজে 
স্থানীয় উৎসাহ প্রতিরোধ করে। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে একটি কেন্দ্রীভূত 
আমলাতঙ্ত্রের স্থষ্টি হয়, এবং এই ধরনের শাসনব্যবস্থায় সরকারের কাজকর্মে 
স্থানীয় স্বার্থের সহিত সংগতি রাখিয়। পরিবর্তনশীল সামঞ্জশ্তবিধানের অবকাশ 
খুব অল্প থাকে । (৮175 এ010275 55562] 62095 00 0150০001886 
[7000191 1/66125 1] 1019110 28175 2190 00 12101398 10081 10109- 
06. 16 [5005 100 95101 ৪. 0610:211260 10168001905 1১101) 
$0110%8 100006 17)601)09939 17750280 01110901706 97211016 201015£- 
061)05৮--0360661, )। 
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এরিস্টটল কর্তৃক সরকারের শ্রেণীবিভাগ £ এরিইটলের মতে সরকার 
দু্টগ্রকারের হইতে পারে; স্বাভাবিক (3010081) অথবা বিরত (৮:০৫ 
5), তাহ! ছাড়া, শাসন পরিচালকের সংখ্যাও বিবেচনা করিতে হয়। শাসন 
পরিচালক যদি মাত্র একজন হুন, তবে সরকারের স্বাভাবিক বূপ হইবে 
রাজতন্ত্র এবং বিকৃতরূপ হইবে শ্বৈরাচার। অল্প কতিপূর ব্যক্তি শাসন 
পরিচালনা! করিলে সরকারের দ্বাভাবিক রূপ হয় অভিজাততন্ত্র এবং বিরুতরূপ 
হয় ধনিকতন্ত্র। আবার বছ ব্যক্তি শান পরিচালনা করিলে সরকারের 
খ্বাভীবিক রূপ হয় গণতন্ত্র (01105) এবং বিকৃত রূপ হয় বিরুত গণতন্ত্র 
(10215001805) | 


যুক্তরাষ্্ীয় শাসনপন্ধতি ১৭৯ 


বিভিজ্ ধরণের সরকার £ রাজতন্ত্র দুইপ্রকার হইতে পারে? যথা, 
অবাধ র্বাজতন্্ব (501065 2502901)5 ) এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজতঙ্ 
(0075600602081 000158105 )। চতুর্দশ লুইয়ের আমলে ফ্রান্সে অবাধ 
রাজতন্ত্র ছিল। ইংলগ্ডে আমর? নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র দেখিতে পাই। 
দেশের শাসন ব্যবস্থা যখন শিক্ষিত গুণী ব্যক্তিষ্নের পরিচালনাধীন যাকে, 
তখনই তাহাকে অভিজাততন্ত্র বল! হুয়। কিন্তু, যখনই এই ধরণের শাসকগণ 
নিজেদের স্বার্থবুদ্ধি অনুযায়ী কাজ করেন, তখনই ইহা ধনিকতন্ত্রে পসিণত 
হয়। গণতন্ত্র কথাটি 91005” হইতে আসিয়াছে । গণতন্ত্র কথাটিকে একটি 
রাজনৈতিক তত্ব এবং রাজনৈতিক আদর্শ, উভয় অর্থে ব্যবহার করা যাইতে 
পারে। বার্ণসের মতে আদর্শ হিসাবে গণতন্ত্র গঠিত হয় এমন লোক লইয়া 
যাহারা একই ধরণের লোক না, অথচ যাহার! সকলেই সমান সুযোগ স্থবিধার 
অধিকারী। গণতন্ত্র শুধু রান্গনৈতিক নয়, সামাজিক এবং অর্থ- 
নৈতিকও হইতে পারে। ব্যাপক অর্থে্গণতন্্র হইতেছে একটি রাজনৈতিক 
বাদ, একটি নৈতিক ধারণ। এবং একটি সামাজিক অবস্থা। গণতন্ত্র 
জনসাধারণের স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হয় এবং প্রত্যেক ব্যক্তিই 
প্রতাক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে শাসনকাজে অংশগ্রহণ করিয়া থাকে। 
নাগরিকদের স্বাধীনতা এবং সাম্য- প্রতিষ্ঠার পক্ষে গণতন্ত্র অপুরিহাধ। 
গণতান্ত্রিক সরকার ব্যক্তি ও সমষ্টি, উভয়ের পক্ষেই কল্যাণ কারক । তাহা 
ছড়া বৈপ্লবিক গোলযোগ হুইতে গণতন্ত্র অনেক পরিমাণে মৃক্ত থাকে । 
আবার গণতন্ত্রের কতিপয় দোষও আছে। ইহ] অযোগ্যতার পরিচাঁলনাধীন, 
গণতন্ত্র শাসকের গুণ অপেক্ষা সংখ্যার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে। 
গণতান্ত্রিক সরকারের কর্মদক্ষতাও যে খুব বেশী থাকে তাহা নছে। গণতান্ত্রিক 
সরকারের ব্যয়বাহুল্য খুব বেশী। ক্রটিবিচ্যুতি থাক1 সত্বেও গণতন্ত্র একটি আদর্শ 
রাষ্রনৈতিক ব্যবস্থা । একনায়কতন্ত্রে একজন নেতার হাতে দেশের শাসন 
ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়। একনায়কতন্ত্র একটি মাত্র রাজনৈতিক দলের ( যেমন 
সোভিয়েট যুক্তরাষ্্ ) অথবা কোন সামরিক কর্তৃপক্ষের হইতে পারে। এই 
ধরণের শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের সহযোগিতা এবং সক্রিয় ভূমিক] থাকে 
না। কিন্ত, এই শাসনব্যবস্থার গুণ হইতেছে ইহা গণতম্ব অপেক্ষা! বেশী 
বর্মকুশল এবং ইহা সরকারী কাজ খুব দ্রুত সম্পন্ন হয়। গণতান্ত্রিক সরকার 
আবার মন্ত্রীনভা-চালিত সরকার অথবা রাষ্ট্রপতি চালিত সরকার হইতে 
পারে। ইংদগ্ডে আমরা মন্ত্রীনভা-চালিত সরকার দেখিতে পাই; আবার 

আমেরিকায় আমরা রাষ্ট্রপতি-চালিত নরকার দেখিতে পাই। 
বৈশিষ্ট্য (0০2051595 ০৫2. চ০৫০7৪] 30৮]0006ট)- 
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যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি বিঙ্লেষণ করিলে আমর! ইচ্ছার নিয়লিখিত বৈশিষ্্যগুলি 
দেখিতে পাই £-- প্রথমতঃ, যুক্তরাষ্ীয় শাসনব্যবস্থায় একসংগে কেন্দ্রীয় সরকার 
এবং রাজ্য সরকারগুলি সহাবস্থান থাকে । উভয় সরকারই শাসনতন্ত্র হইতে 
ইহাদের ক্ষমতা লাভ করিয়] থাকে এবং উভয়েরই কাজের পরিধি শাসনতন্ত্র 
কর্তৃক নির্ধারিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষমতা কেন্ত্রীয় ও রাজ্য 
সরকারের মধ্যে শাসনতন্ত্র' অন্্যায়ী ভাগ করিয়। দেওয়া হয়। তৃতীয়ত, 
যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র লিখিত এবং অনমনীয় থাকে । শুধু তাহাই নহে, 
, যুক্তরাষ্্বীয় শাসনব্যবস্থায় শাননতন্ত্রে প্রাধান্ই বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। 
চতুর্থতঃ, যুক্তরাষ্ট্রের একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার-ব্যবস৷ থাকে । 
শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য রক্ষা করিবার জগ্য এই ধরণের বিচার-ব্যবস্থার 
প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। যুক্তরাষ্ট্রে যাহাতে নাগরিকদের বিভিন্ন মৌলিক 
অধিকার কোন প্রকারে ক্ষুপ্ন না হয় অথবা রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় 
সরকারের মধ্যে নিজেদের ক্ষমতা লইয়াঁ সংঘাতের ্ষ্টি না হয়, মেইজন্তই 
বিচার-ব্যবস্থাকে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হুয়। স্বাধীন ও নিরপেক্ষ 
বিচার-ব্যবস্থাকে শাসনতত্ত্রের রক্ষক (00810181901 076 00150100010) ) 
বলা হয়। পঞ্চমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রে আমর! দ্বি-নাগরিকতা। (100901916 ০1052151811) 
দেখিতে পাই। অর্থাৎ, নাগরিকগণ মূলরাষ্ট্রের এবং যুক্তরাষ্ট্র উভয়েরই 
নাগরিকতা অর্জন করে। যষ্ঠতঃ, যুক্তরাস্ত্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় শাসনতন্ত্র অন্থ্যায়ী 
কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের মধ্যে রাজন্ব ঝ্টন কর! হয়। সর্বশেষে, যুক্তরা্টরী় 
শাসন-ব্যবস্থায় প্রত্যেক মূল রাষ্ট্রকেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আহ্বগত্য প্রকাশ 
করিতে হয়। 


যুক্তরাষ্ট্র গঠনে সাফলোোর উপায় (00101010725 555013619] £07 0০ 
50000255 1) 0112 60107800101 9 206180100 )-- প্রথমতঃ যুক্তরাষ্ট্র গঠন 
এবং ইহার সাফল্যের জন্য প্রয়োজন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন মূলরাষ্্রগুলির মধ্যে 
ভৌগোলিক যোগন্ত্র ( 9509£1201)109] ০0008010 )। 

দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রের সাঁফল্য নির্ভর করে ইহার বিভিন্ন মূলরাষ্ট্রের 
অধিবাসীগণের জাতীয়তাবোধের উপর। যুক্তরাষ্ট্রের ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির 
বিভিন্নত। হয়ত থাকিতে পারে। কিন্তু, তবুও দেশের জনসাধারণ যদি গভীর 
জাতীয়তাবোধে উদ্ধদ্ধ হয়, তবে যুক্তরা্ত্ীয় শাসনব্যবস্থার ভিত্ত সুদৃঢ় হয়। 

তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন মূলরাষ্ট্রের মধ্যে আয়তন, সংগতি ও 
সম্পদ এবং প্রধানতঃ রাজনৈতিক অধিকারের সমতা না থাকিলে মুক্তরাষ্্ীয় 
শাসনব্যবস্থা সফল হুদ না। এটির 
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চতুর্থতঃ, শুধু রাজনৈতিক সমতাই নহে, সমান অর্থ নৈতিক স্বার্থও সাফল্য- 
জনকভাবে যুক্তরাষ্ট্র গঠনে বিশেষ সহায়তা করে। 
পঞ্চমতঃ, যুক্তরাষ্ট্র গঠনের জন্য এবং উহার সাফল্যের জন্ত একটি লিখিত 
শাসনতন্ত্র অপর্রহার্য। 
যুক্তরাষ্ট্রের গুণ (%121165 01 5 72061581 0০৮61771001) যুক্তরাষ্ট্রের 
একটি প্রধান হুন্ধা হইতেছে এই যে সমগ্র দেশের সাধারণ স্বার্থের ক্ষেত্রে 
যুক্তরাষ্ট্রে একই ধরণের আইন প্রণীত হয়, আবার বিশেষ আঞ্চলিক স্বার্থের 
ক্ষেত্রেও আইন প্রণয়ন কর! যুক্তরাষ্ট্রে সম্ভব হয়। এইভাবে ইহ জাতীয় এক্য 
এবং স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের মধ্যে সামগ্তশ্ত বিধান করে। দ্বিতীয়তঃ, বড় বড় 
দ্বেশের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্র বিশেষ উপযোগী, কারণ, সেই ক্ষেত্রে আঞ্চলিক 
স্বামত্বশাসনের বাবস্থা কর! সম্ভবপর হয়। তৃতীয়তঃ, যুক্তরাত্্ীম সরকারের 
স্বৈরাচারী কেন্দ্রীয় শাসনের সৃষ্টি হইবার সম্ভাবন। খুবই কম। 
সবশেষে যুক্তরাষ্ট্ীম শাসনব্যবস্থায় শাসনবিভাগের কাজ বিশেষ উদ্নত 
হুয়। 
যুক্তরাষ্ট্রের অপগুগ (10210921165 0: ৪. 56991:81] 0০0৮1012100 )--, 
যুক্তরাষ্ট্রে সরকারের উপরি-উক্ত গুণগুলি থাক! সত্বেও কতিপয় অপগ্তণ আছে। 
প্রথমতঃ, শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার এবং আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে 
ব্টিত হওয়ায় বিভিন্ন শাসনব্যবস্থা প্রায়ই তাহাদের সম্পত্তির উপর অধিকারের 
দাবীতে এবং কতিপয় ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন করিবার অধিকারের দাবীতে 
নিজেদের সন্ধির সর্তগুলি কার্ধকরী করিবার জন্ত জাতীয় সরকারকে বাধ্য 
করিয়া! ইহাকে বিব্রত করিতে পারে । আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ইহা ঘটিয়াছে। 
দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন অঞ্চলের অন্য বিভিন্ন শাসনব্যবস্থ! থাকার দরুণ 
সামগ্রিকভাবে যুক্তরাষ্ত্রীয় শাসনব্যবস্থা ব্যয়সংকুল হইয়। পড়ে। 
তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রে কয়েকটি বৃহৎ মৃলরাষ্ট্র মিলিত হইয়া শক্তিশালী একটি 
দল গঠন করিয়। জাতীয় কাজে বাধার সৃষ্টি করিতে পারে। অপরপক্ষে বলা 
যায়, বিভিন্ন মূলরাষ্ট্রগুলির মধো পারস্পরিক বিরোধেরও যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে । 
চতুর্থতঃ, কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের কতিপয় 
অস্থবিধা আছে। অনেক বিষয়েই হয়ত সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে একই ধরণের আইন 
প্রণীত হওয়া উচিত; কিন্তু এই বিষয়গুলির সম্পকিত আইন প্রণয়নের ক্ষমতা 
যদ্দি আঞ্চলিক সরকারগুলি হাতে থাকে, সমগ্র দেশে একই ধরণের আইন না 
হইয়া সেক্ষেত্রে আইনের মধ্যে বৈচিত্র্য থাকিতে পারে। 
: যুক্তরাষ্ট্রের এই ক্রটিগুলি থাক সব্বেও যুক্তরাষ্্ীয় সরকার খুবই জনপ্রিয় । 
সেজন্য আধুনিককালে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের দিকে একটি ঝোঁক দেখা যাইতেছে । 
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-এই ঝেোকের প্রথম কারণ হইল দেশরক্ষার প্রয়োজনীয়তা | অধ্যাপক জন 
স্টুয়ার্ট মিলের মতে আত্মরক্ষার প্রেরণাই বিভিন্ন রাষ্ট্রকে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের 
প্রেরণা দেয়। তাহার পিছনেও আমরা দেখিতে পাই লাআাজাবাদীদের কবল 
হইতে নিজেদের রক্ষা করার তাগিদ । 
এককেক্দিক সরকারের বৈশিষ্ট্য (56900165 0 2 01311:5 
0৬:20) ) --এককেক্দিক শাসন-ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই 
ঘে ইহাতে ক্ষমতা শুধু কেন্দ্রীক সরকারের হাতেই থাকে । আঞ্চলিক সরকার 
বলিয়! এককেকন্দ্রিক রাষ্ট্রে কোনপ্রকার সরকার নাই; স্থতরাং সেক্ষেত্রে 
১ শাসনক্ষমত1 বিভাগের কোন প্রশ্ন উঠে ন1। দ্বিতীয়তঃ, এককেন্দ্রিক শাসন- 
ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারই সর্বেসর্বা। শাসনতন্ত্র অন্যায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের 
উপর স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানগুলির কোন প্রকার ক্ষমত] থাকে না। তৃতীয়তঃ, 
এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের শাসনতগ্ লিখিত অথব1 অলিখিত, নমনীয় অথবা 
অনমনীয় হইতে পারে । ইংলগ্তের শাসনৃতন্ত্র অলিখিত ও অনমনীয়। যুক্তরাষ্ট্রের 
শাসনতন্ত্রের যায় হুইয়। যে সর্বদাই লিখিত অথবা নমনীয় হইবে, তাহ নহে। 
তাছা ছাড়।, এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় সাধারণতঃ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ও স্বাধীন 
বিচারালয় থাকে না। 
এককেক্দিক শাসনব্যবস্থার গুগ (17161165 01 2. [001011215 010 01 
00৮100261))--এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থার প্রধান গুণ হুইল সমগ্র 
দেশে একই প্রকার শাসননীতি অন্ুহ্থত হয়। ছোট ছোট দেশগুলির মধ্যে 
ভৌগোলিক যোগন্থত্র থাকে, সেইগুলির জন্য এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থাই শ্রেষ্ঠ। 
যুদ্ধের সময় পররাষ্্র নীতি এবং প্রতিরক্ষা নীতি সুদৃঢ় করার ব্যাপারেও 
এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থ। বিশেষ উপযোগী । আভ্যন্তরীণ শাসনব্যাপারেও 
কেন্দ্রীয় সরকারকে কোন সময়েই আঞ্চলিক সরকারগুলির মতামতের উপর 
নির্ভর করিয়! থাকিতে হয় না। সেইজন্য জরুরী ব্যাপারগুলিতে দ্রুত সিদ্ধান্ত 
অবলম্বনের দিক হইতে, এবং সামগ্রিকভাবে শাসন্ব্যবস্থার ব্যয়সংকোচনের 
দিক হইতে এককেক্দ্রিক শাসনব্যবস্থার কতিপয় বিশে স্থবিধ। আছে। 
এককেন্দ্রিক শাননব্যবস্থার ও কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারের মধ্যে লইয়! ছন্দের 
অবকাশ থাকে না, দায়িত্ব সম্পর্কেও অস্পষ্টতা থাকে না, এবং একই কাজ 
দুইবার করিতে হয় না। সরকারের সমুদয় ক্ষমত৷ একই কর্তৃপক্ষের হাতে 
কেন্দ্রীভূত থাকে; ইহাতে সরকারের কর্মকুশলত! অনেক বাড়িয়া যায়। 
এককেজ্িক শাসলব্যবস্থার অপগুণ (1062761105০ ৪ [0121025 
চটে 9£ 00৮20000616 )--বর্তমানে গণতন্ত্রের যুগে এককেন্্রিক শাপন- 
ব্যবস্থার সার্থকতা অনেক অংশে কমিয়! গিয়াছে। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার 
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প্রধান ত্রুটি হইল ইহাতে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাঁসনের ব্যবস্থা! নাই। হয়ত কেন্দ্রীয় 
সরকার এমন কতিপয় আইন করিতে পারে যেগুলি মাত্র একটি বিশেষ অঞ্চলের 
স্বার্থের সহিত জড়িত; অথচ ইহা সমগ্র দেশের প্রতিই প্রযুক্ত হয়। তাহ। 
ছাড়া, ধাহাদের রাজনৈতিক সচেতনতা খুব বেশী এবং ধাহারা স্থানীয় স্বায়ত্ত- 
শাসন নীতির প্রতি শ্রদ্ধাবান, তাহারা কখনই এই ধরণের সরকারকে সমর্থন 
করেন ন। তবে ইংরাজগণ সংরক্ষণশীলতার প্রভাবে রাজতন্ত্র বজায় রাখিতে 
চাহেন। তদুপরি দেশ হিসাবেও ইংলগু খুবই ছোট। রাজতন্ত্র বজায় 
রাখিবার আগ্রহে এবং দেশের ক্ষুত্র আয়তন থাকার দরুণ, ইংরাজদের পক্ষে 
এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা! বজায় রাখা সম্ভবপর হইয়াছে । * 

এককেন্দ্রিক সরকারের একটি প্রধান ক্রটি হইতেছে, ইহ! সরকারী কাজে 
স্থানীয় উৎসাহ প্রতিরোধ করে। 
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রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্ 
দশম অধ 1য় ( 00755000008 01 0১5 9656) 


শাসনতন্ত্রের সংজ্ঞা! (16915101018 ০0: 2. 00190100010 ) £ 

প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই একটি শাসনকর্ত। থাকে । শাসনতন্ত্র অনুযায়ী সরকার 
রাষ্ট্রের কাধ পরিচালন! করিয়া! থাকে । অসনের মতে শাসনতন্ত্র “সর্ষোচ্চ* 
সরকারের কাঠামো স্থির করে” (0596৮712101 হিস59 05০ 5000০007601 
02 90016075 £০৮12120219৮,”) সরকার কিভাবে রাস্ত্রীয় কার্য পরিচালন। 
করিবে, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমত। এবং তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক 
সম্পর্ক কি হইবে অথব! নাগরিকদের সংগে রাষ্ট্রের কি সম্পর্ক থাকিবে,-- 
সবই শাসনতন্ত্র স্থির করিয়া দেয়। সেইজন্য অধ্যাপক ভাইসির মতে শাসনতন্ত্র 
হইতেছে সমূদয় নিয়মের সমষ্টি যেগুলি প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের 
ভিতরে সাধভৌম শক্তির ব্টন অথবা কার্ধকারিতা নিয়ন্ত্রণ করে। (€*& 
01950100701) 15 2 10100106016 211 10165 ৮1101 012005 01 
11007750015 29500 0106 31501001012 01 0186 ০%210196, 016 0১০ 
59ড21:6161) [90৮19 2 011০ 508৮০.৮--101055.)-স্থতরাং দেখা যাইতেছে, 
শাসনতন্ত্র সরকারের পক্ষে একটি মৌলিক নিয়ন্ত্রণী শক্তি, সরকারের ক্ষমতা! ও 
ক্রিয়াকলাপ সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক জম্পর্ক, শাসক এবং 
শানিতের মধ্যে সম্পর্ক, সরকারের স্বরূপ, ইত্যার্দি সবই কতিপয় লিখিত অথবা 
অলিখিত আইনের সমষ্টি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় এবং সেই লিখিত ও অলিখিত 
আইনের সমগ্ি হইতেছে শাসনতন্ত্র। 


শাসনতন্ত্রের শ্রেণীবভাগ (01953198610) 0 007/50105610185) 2 

শাসনতন্ত্রকে প্রধানতঃ লিখিত (ড/110667) এবং অলিখিত (0137:166212) 
এই ছুই ভাগে ভাগ করা ধাইতে পারে। লিখিত শাসনতন্ত্রে সমুদয় বিধান 
একটি অথবা কয়েকটি দলিলের মধ্যে লিপিবদ্ধ থাকে । শাননতত্ত্রের যখন 
যেক্প সংশোধন করা হয়, তাহাও সেভাবে লিপিবদ্ধ হয়। এই জাতীয় 
শাসনতন্ত্র পূর্ব হইতেই একটি প্রতিনিধি সংলদ দ্বারা রচিত হুয়। পোভিয্েট 
ইউনিয়ন, ভারতবর্ষ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে আমরা লিখিত শাসনতন্ত্র 
দেখিতে পাই। অলিখিত শাসনতন্ত্র পূর্ব হইতেই কোন প্রতিনিধি সংসদ 
দ্বারা রচিত হয় না। এই শাসনতন্ব বিভিন্ন প্রথা ও প্রচলিত নিয়ম এবং 
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আদালতের সিদ্ধান্তের ভিত্তির উপর ধীরে ধীরে গড়িয়া! উঠে। ইংলগ্ডে আমরা 
অলিখিত শাসনতন্ত্র দেখিতে পাই। কিন্তু, মনে রাখিতে হইবে, লিখিত 
শাসনতন্ত্রের মধ্যেও প্রচলিত প্রথা ও নিয়মের ভিত্তিতে কতিপয় অলিখিত 
অংশ গড়িয়া উঠিতে পারে, এবং অলিখিত শাসনতন্ত্রেও আইনসভা কর্তৃক 
প্রণীত আইন অথব! শাসক ও শাসিতের মধ্যে কোন চুক্তি লিখিত ভাবে 
থাকিতে পারে। ইংলগ্ডে ১২১৫ সালের মহাসনদ এবং ১৬৮৯ সালের বিল্‌ 
অব. রাইটস্‌ (81]1 ০6 [1615 ) ইত্যাদি লিখিতভাবে শাসনতস্ত্রে স্থান 
পাইয়াছে। আবার মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে মন্ত্রীসভার কোন ব্যবস্থা 
নাই। অথচ সরকারের বিভিন্ন বিভাগের প্রধান কর্মসচিবগণ (92০75081065) 
রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয় মন্ত্রীভার ন্যায় কাজ করিতেছেন। স্থতরাং দেখ! 
যাইতেছে লিখিত শাসনতন্ত্রেতও অলিখিত অংশ থাকিতে পারে। স্থতরাং 
লিখিত ও অলিখিত শাপনতন্ত্রের পার্থক্কে আমরা মুলগত পার্থক্য বলিতে 
পারি না। আবার, লিখিত শাসনতন্ত্র থাকিলেই যে স্থগ্রীম কোট” আইনসভ- 
রচিত আইনকে শাসনতন্ত্র বিরোধী বলিয়া বে-আইনীরূপে বাতিল করিতে 
পারে তাহ] নহে। যদিও আমেরিকায় তাহ] সম্ভবপর, ফ্রান্সে তাহ] সম্ভবপর 
নয়। ফ্রান্সের উচ্চ আদালত আইনসভা রচিত আইনকে বে-আইনী বলিয়া 
বাতিল র্লরিতে পারে না। অনেকে মনে করেন, লিখিত শাসনতন্ত্রে 
নাগ্ররিকদদের সব অধিকার এৰং রাষ্ট্রের সহিত নাগরিকদের সম্পর্ক লিপিবদ্ধ 
থাকে বলিয়৷ বাক্তি-্বাধীনতা অধিকতর সুরক্ষিত হয়। কিন্তু তাহ ঠিক 
নহে। ব্রিটেনের, শাসনতন্ত্র অলিখিত ১ কিন্তু তাহা সত্তেও ব্রিটিশ জাতি 
পৃথিবীর যে কোন জাতি অপেক্ষা অধিকতর স্বাধীনত৷ ও অধিকার ভোগ 


করে। 
কোন শামনতন্ত্রই সম্পূর্ণভাবে লিখিত অথবা অলিখিত হওয়া উচিত 


নহে। তাহাতে জাতীয় অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হইয়! যায়। জাতীয় জীবন- 
ধারার পরিবর্তন হইলে তাহ দেশের শাসনতম্ত্রে গ্প পাওয়া উচিত যাহাতে 
শালনতন্ত্র দেশের জনগণের আশা-আকা ংখার মূর্ত প্রতীক হইতে পারে। 
শাসনতন্্রকে আবার নমনীয় (15311 ) এবং অনমনীয় (2181৭) এই 
ছুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। অতি সহজেই যে শাসনতস্ত্ে 
ংশোধন করা যায়, তাহাকে নমনীয় শাসনতন্ত্র বলে। আবার, যে 
শাসনতগ্ত্রের সংশোধন করা খুব সহজসাধ্য নছে এবং যথেষ্ট জটিল, তাহাকে 
অনমনীয় শাসনতন্ত্র বলে। ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র খুবই নমনীয় । ফেভাকে 
সাধারণ আইন পার্লামেপ্ট কর্তৃক প্রণীত হয়, সেভাবেই শাসরতন্ত্রের বিভিন্ন 
বিধানের সংশোধন এবং পরিবর্তন করা যায়। এইজস্ত কোন বিশেষ গদ্ধন্ডির 
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আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। কিন্তু, আমেরিকার শাসনতন্ত্র অনধনীয়, এবং 
ইহার সংশোধন করিতে হইলে একটি বিশেষ পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে 
হয়। কংগ্রেন সভার ছুই পক্ষের মোট সদস্যদের $ অংশকে শাধনতন্ত 
চি কোন প্রস্তাব সমর্থন করিতে হুইবে, অথব। বিকল্পে আট্চল্লিশটি 
রাজ্যের দুই-তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ বত্রিশটি রাজ্য দ্বারা এই পরিবর্তনের জন্ত 
বিশেষ একটি সভা (00195610008) আহ্বান করিয়। প্রস্তাবটি সমর্থন 
করাইতে হইবে । এইরূপে সমধিত পরিবর্তনের প্রস্তাব ছত্রিশটি রাজের 
আইনসভা অথবা--আহুৃত লভায় উপস্থিত ও সংখ্যক পন্য দ্বারা সমথিডু 
হইলে শাননতন্ত্ব পরিবতিত হইবে । এই পদ্ধতি ইংলগ্ডে অন্ুন্থত পদ্ধতি 
অপেক্ষা অনেক জটিল। ইংলগ্ডে সাধারণ আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতির মাধামে 
শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন কর! হয়। 


বিভিন্ন দেশের শাসনতন্ত্র কতট। নমনীয় অথবা অনমনীয় 

শাসনতস্ত্রের শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই 
ব্রিটেনের শাসনতন্ত্র নমনীর এবং মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র অনমনীয়। 
কারণ, সাধারণ আইন-প্রণয়ন পদ্ধতির মাধমে ব্রিটেনের শাসনতন্ত্র সংশোধন 
অথবা পরিবর্তন করা যায়। কিন্তু মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের সংশোধন 
অথব1 পরিবর্তন করিতে হইলে অধিকতর জটিল পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে 
হয়। কিন্তু, এই জটিল পদ্ধতি ছাড়াও অন্য একটি উপায়ে মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের 
শাসনতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করা যায়। এমনিতে, এই পর্যস্ত মাফিন 
যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের খুব অল্প পরিমাণ, সর্বপমেত মাত্র ২২টি নিয়মতান্ত্রিক 
সংশোধন কর! হইয়াছে । কিন্তু তবুও শাসনতদ্ত্রের অনেক পরিবর্তন আমরা 
দেখিতে পাই এবং তাহ] সম্ভবপর হইয়াছে আমেরিকার স্ক্প্রীম কোর্টের 
সিদ্ধান্তের দ্ধার।। যখনই মাধ্িন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সরকার নিজেদের ক্রিয়- 
কলাপে শাসনতান্ত্রিক বিখি-নিষেধের সম্মুখীন হয়, তথনই সুপ্রীম কোর্টের নিকট 
হইতে শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন বিধানের ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হয়। তখন স্থপ্রীম 
কোর্টের সিদ্ধান্ত অথব1 ব্যাখ্য। অনুযায়ী শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন কর! যাইতে 
পারে এবং সেই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শাসনতস্ত্রে উল্লিখিত সংশোধনের জটিল 
পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ কর] হয় না। অপরদিকে, ইংলগ্ডে উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত 
অনুযায়ী শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন হর না বলিয়া! সাধারণ আইন-প্রণয়ন পদ্ধতির 
মাধামে শাসনতন্ত্রের সংশোধন করিতে হয়। কিন্তু, তাহ! সহজ পদ্ধতি 
হইলেও সময়সাপেক্ষ। পার্লামেন্টের উভয় কক্ষেই সংশোধনী বিলটি পাস 
করাইয়া লইতে হয়। অথচ মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে স্থপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্তের 


১৮৮ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


মাধামে খুবই অল্লসময়ে শাসনতত্ত্রের পরিবর্তন করা যায় এবং মেক্ষেত্রে 
কংগ্রেসের অথবা রাজ্য-আইনসভাগুলির সম্মতির প্রয়োজন হয় না। এই দিক 
হইতে বিবেচন! করিয়! বলা যায়, মাঁফিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতম্ত্র ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র 
অপেক্ষাও নমনীয় । অবশ্ট শাসনতান্ত্রিক বিধানের দিক হইতে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র 
নমনীয় এবং মাকিন শাসনতন্ত্র অনমনীয় । আমেরিকার সুপ্রীম কোর্ট কোন 
আইনের কার্ক্ষেত্রে ব্যাখ্য প্রদান করিয়া কারধতঃ সংশোধনের কাজ করিতে 
পারে। কিন্ত স্থপ্রীম কোর্ট কোন সংবিধানের কোন ধারা বাতিল করিক্তে 
গারে না; অথচ সংশোধনের মাধামে কোন ধারা বাতিল করিয়া দেওয়। যায়। 
মাফ্িন শামনতন্ত্রের অনমনীয়তা কখনই শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের প্রয়োজন 
হইলে কোনরকম বাধার শ্যঠি করে নাই। 

ভারতের শাসনতন্ খুব নমনীয় অথবা খুব অনমনীয় নহে। 
ভারতীয় শাসনতন্ত্রেরে কোন সংশোধন করিতে হইলে এঁ সংশোধন 
প্রস্তাবটিকে একটি বিলের আকারে খার্লামেণ্টে উপস্থাপিত করিতে হয়। 
পার্লামেন্ট সভার উভয় পরিষদের অন্ততঃ ছুই-তৃতীয়াংশের ভোটাধিক্যে বিল 
গৃহীত হইতে-হুইবে। কিস্তু এই ছুই-তৃতীয়াংশ সদস্ত আবার পার্লামেন্টের 
উপস্থিত ও অনুপস্থিত সব সদস্যসংখ্যার অর্ধেকের অধিক হওয়া! চাই। 
এইভাবে আইনসভ! কর্তৃক বিলটি অন্থমোদিত হইবার পর রাষ্ট্রপতির সম্মতির 
প্রয়োজন "হয়। রাষ্ট্রপতি শাসনতন্ব সংশোধনের জন্য এই 'অঙমোদিত 
বিলটিতে সম্মতি প্রধান করিবার পর শাসনতন্ত্র ংশোধিত হয়। অনমনীয় 
শাসনওছ্রের প্রধান গুণ হইতেছে ইহার স্থায়িত্ব (1210759181806 )। 
এই প্রকার শাসনতন্ত্রের বিধানগুলি লিখিত এবং স্পষ্ট। এইগুলিকে 
আমরা সহজে পরিবর্তন করিতে পারি না। জনগণের মৌলিক অধিকার 
এবং স্বার্থ অনমনীয় শাসনতন্ত্রে সুরক্ষিত হয় এবং জনগণেরও শাননতত্ত্রের 
প্রতি স্থগভীর শ্রদ্ধা ও আস্থা থাকে । যুক্তরাষ্্ীয় ব্যবস্থায় সাধারণতঃ অনমনীয় 
শাসনতন্ত্র দেখা যায়; কারণ বিভিন্ন রাজা সরকার ও যুক্তরার্্রীয় সরকারের 
মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণে অনমনীয় শাঁসনতন্ত্রই বিশেষ উপযোগী । অবস্ঠ ভারতীয় 
শাসনতন্ত্র খুব নমনীয় অথবা খুব অনমনীয় নয়। অনমনীয় শাসনতন্ত্রে শানকগণ 
নিজেদের স্বার্থে শাসনতঙ্ত্রের পরিবর্তন করিতে পারেন না। কিন্তু অনমনীয় 
শাসনতন্ত্র প্রধান ক্রটি হইল এই যে জাতীয় প্রগতির স্বার্থে বিশেষ 
প্রয়োজনীয় হইলেও শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করা যায় না। তাহাতে 
গ্রগতিশীল জনগণের মনে অসন্তোষের স্থষ্টি হয়। জাতীয় জীবনের স্বার্থের 
সহিত যদি শাসনতন্ত্রের প্রকৃত সমন্বয় না থাকে, তবে দেশের অগ্রগতি 
ব্যাহত হয়। 


রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র | ১৮৯ 


কিন্ত, একদিক হইতে বিচার করিলে অনমনীয় এবং নমনীয় শাসনতঙ্ত্রের 
খুব পার্থক্য নাই। অনমনীয় শাসনতন্ত্রে প্রচলিত প্রথা! গড়িয়। উঠিতে পারে 
এবং তাহ] শাসনতন্ত্রের পরিবর্তনের সামিল হইতে পারে। যেমন, মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রে প্রচলিত প্রথ। অনুযায়ী একটি মন্ত্রীসভা গড়িয়া উঠিয়াছে যদিও শাসন- 
তন্ত্র মন্ত্রীসভা গঠনের কোন ব্যবস্থা নাই । যদি শাসনতন্ত্রের সংশোধন করিয়। 
মন্ত্রীসভার স্য্ট করিতে হইত, তবে ইহা একরূপ অসম্ভব হইত। আবার 
আর্দালতের সিদ্ধান্তের সাহায্যেও শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিবার উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
হইতে পারে। যেমন, মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে স্থগ্রীম কোটের সিদ্ধাস্ত অনুযায়ী 
অনেক নূতন আইনের স্থষ্টি হইতে পারে এবং সেইজন্ত প্রচলিত পদ্ধতি অঙুযায়ী 
শাসনততন্ সংশোধন করিবার গ্রয়োজন হয় না। স্ৃতরাং কাঠামোর দিক 
হইতে অনমনীয় এবং নমনীয় শাসনতত্ত্রের মধ্যে পার্থকা স্পষ্ট নহে । তবে 
স্থবিধা-অন্থবিধার দিক হইতে বিবেচনা করিলে নমনীয় এবং অনমনীয় শাসন- 
তন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য আছে। 


লিখিত এবং অলিখিত শাসনত্ত্রের সুবিধ। এবং অন্ুবিধা_ 

শাসনতন্ত্রগুলিকে সাধারণতঃ লিখিত ও অলিখিত এই দুই ভাগে 
ভাগ করা হয়। লিখিত শাসনতন্ত্রের প্রধান গুণ হইতেছে, ইহা 
শাসক এবং শাসিতের মধ্যে সম্পর্ক অথবা সরকারের বিভিন্ন বিজাগের মধ্যে 
পারস্পরিক সম্পর্ক স্পষ্টভাবে লিখিয়া দেয়। ইহাতে মরকারের ক্রিয়া- 
কলাপের বিশেষ সুবিধা হয় এবং জনসাধারণও নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে 
সচেতন থাকে । তাহা ছাড়া, যুক্তরাস্ত্রীর সরকারের পত্ক্ষ লিখিত শানন- 
তন্ত্র অপরিহাধ। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্রই কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের 
ক্ষমতা এবং কাজের সীমারেখ! নির্ধারণ করে। কিন্তু, লিখিত শাসনতন্ত্র 
যদি অনমনীয় হয় তবে ইহার প্রধান দোষ হইল এই যে, অবস্থার পরিবর্তনের 
সংগে অথব। জাতীয় প্রগতির স্বার্থের ইহার দ্রুত পরিবর্তন সম্ভব নয়। 
তাহাতে দেশে শাসনতান্ত্রিক গোলযোগের ( 609156100107721 1 071919 ) 
আশংকা থাকে । 

অলিখিত শাসনতস্ত্রের প্রধান গুণ হইতেছে এই যে, অবস্থার পরিবর্তনের 
ংগে এবং জাতীয় প্রগতির স্বার্থে এই প্রকার শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন কর! 
ষায়। জাতীয় জীবনের পরিবর্তনের সংগে শাননতন্ত্রের সমন্বয় ঘটিলে জাতীয় 
প্রগতির পথ স্থগম হয়। ইংলগ্ডের ক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছে । কিন্ত, অলিখিত 
শাসনতত্ত্রের একটি দোষ আছে। তাহা হইতেছে, এই প্রকার শাসনতন্ত্রকে 
খুব সহজেই পরিবর্তন করা যায় বলিয়া! ইহার সর্বদা স্থায়িত্ব (501১015 ). নাও 
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খাঁকিতে পারে । সরকার নিজের স্বার্থে অব জনমতের দাবীতে যখন খুশী 
তখনই শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করিতে পারেন । তাহাতে শাসনতন্ত্রের প্রতি 
জনগণের শ্রদ্ধা এবং আস্থা কমিয়া যায় এবং শাপদনতন্ত্রেরও প্রধান ঠবশিষ্ট্যগুলি 
ক্রমে ক্রমে নষ্ট হুয়া যায়। অলিখিত শাসনতগ্ত্রগুলি প্রধানতঃ প্রচলিত 
বিধানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে বলিয়া ইহার বিভিন্ন বিধান কখনই 
কুষ্পষ্ট হয় না। তাহাতে বিধি-নিষেধের অনেকরকম ব্যাখ্যা হইতে পারে 
এবং জনগণের স্বার্থ কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষুণ্ন হইতে পারে। এককেন্ত্রিক 
শাসনব্যবস্থা (00115 55502) 06 6০৮] ) অ-লিখিত শাসনতন্ত্র 
কর্তৃক চালিত হইতে পারে,_যেমন ইংলগ্ডে ইহ! হইয়াছে। কিন্ত, যুক্তরাষ্ট্রের 
পক্ষে অলিখিত শালনতন্ত্র খুবই অনুপযোগী । কারণ, যুক্তরাস্ত্রীয় ব্যবস্থায় 
কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যসরকারের মধ্যে সম্পর্ক শাসনতন্ত্ে স্ম্পষ্টভাবে লিখিত 
থাকা উচিত। 


সংক্ষিগুসান্র 

শাসনতন্ত্র অনুযায়ী প্রতেক দেশের সরকার রাষ্ট্রের বিভিন্ন কাজ 
পরিচালন! করিয়া থাকে । সরকার কিভাবে রাস্্ীয কাজ পরিচালন; করিবে, 
সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতা এবং তাহাদের মধ্যে পারম্পরিক সম্পর্ক 
কি হুইবে অথব। নাগরিকদের সংগে রাষ্ট্রের কি সম্পর্ক থাকিবে, তাহ শাসন- 
তন্ত্র স্থির করে। শাসনতন্ত্র লিখিত অথব! অলিখিত হইতে পারে। বুটেনের 
শাসনতন্ত্র অলিখিত ৯ কিন্তু, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসমতন্ত্র লিখিত। আবার, 
শাসনতন্ত্র কঠোর অথবা নমনীয় হইতে পারে। ইংলগ্ডের শাসনতন্ত্র নমনীয় 
এবং মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র কঠোর। লিখিত এবং অলিখিত, নমনীয় 
এবং অনমনীয়, সব রকমের শালনতন্ত্রে দোষ গুণ আছে! তবে কোন শাসন- 
তত্ত্রই সম্পূর্ণভাবে লিখিত অথবা অলিখিত হওয়া উচিত নহে। ভারতের 
শাসনতন্ত্র লিখিত, অথচ খুব কঠোর বা খুব নমনীয় নহে । অলিখিত শাসন- 
তন্ত্রের গুণ হইতেছে এই যে অবস্থার পরিবর্তনের সংগে এবং জাতীয় প্রগতির 
স্বর্থে ইহার পরিবর্তন করা যায়। কিন্তু, অলিখিত শাসনতন্ত্রে সর্বদা স্থায়িত্ 
থাকে না, লিখিত শাসনতন্ত্রের প্রধান গুণ হইতেছে, ইহা শাসক এবং 
শাসিতের মধ্যে সম্পর্ক অথবা সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক 
সম্পর্ক স্পষ্টভাবে লিখিয়া দেয় । কিন্ত, লিখিত,.শাসনতস্ত্র যদি অনমনীয় হয় 
তবে ইহার প্রধান দোষ হইল এই যে, অবস্থার পরিবর্তনের সংগে অথব। 
জাতীয় প্রগতির স্বার্থে ইহার দ্রুত পরিবর্তন সম্ভব নয়। 
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ক্ষমতার স্বাতন্ত্যবিধান নীতি 
একাদশ অধাায় (0195075 ০9619815001 01 1৯০/018) 


ক্ষমতার স্বাতন্ত্রযবিধান নীতি (10605 0£ 92781:80107 ০ 
চ০.৬:9') £ 
সরকারের ক্ষমতাগুলি তিনভাগে বিভক্ত করার প্রয়োজনীয়তা অতি 
প্রাচীনকালের লেখকগণও অনুভব করিয়াছিলেন। গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল 
সরকারের বিভিন্ন বিভাগকে গণ-পরিষদ (0010115 £১55210015), ম্যাজিস্ট্রেটুস্‌ 
(1%925150:85 ) এবং বিচার বিভাগ (0910125 ) এই তিনভাগে 
বিভক্ত করেন। পলিবিয়াস (চ0091510159 ) এবং লিসারো (01০6০ ) 
সরকারের ক্ষমতার প্প্রতিষেধক এবং ভারসাম্যগকেই (0156005 220. 
69121)03) রোম প্রজাতন্ত্রের শাসনব্যবস্থার উত্কর্ষতার কারণ বলিয়া! মনে 
করিয়াছিলেন, 
চতুর্দশ শতাবীতে মাপিগ লিও (2157518110 ০: 08009.) সরকারের 
আইন প্রণয়ন এবং শাসন পরিচালনার কাজের মধ্যে একটি সীমারেখা 
টানিয়াছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে জণ্যা বোডভিন (1০91. 8০0% ) রাজার 
হাতে বিচার বিভাগের ক্ষমত। প্রদান করিবার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী 
করিয়াছিলেন এবং শ্বাধীন ম্যাজিস্টে টদের হাতে বিচার বিভাগের কাজ ন্তস্ত 
করিবার জন্য স্থপরিকল্পন] করিয়াছিলেন। ইংলগ্ডে পিউরিটান বিপ্লবের সময় 
আইন প্রণয়ন এবং শাসন পরিচালন বিভাগের কাজের স্বাতন্ত্র্য বিধানের উপর 
যথেষ্ট দৃষ্টি দেওয়া হয়। জেম্‌স্‌ হারিংটন (18755 চ7827860 ) আইন 
প্রণয়ন এবং পরিচালন বিভাগে ক্ষমতার সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্রবিধানের স্থপারিশ 
করেন। জন্‌ লক (701৮) [.9০]০ ) সরকারের ক্ষমতাগুলি আইন গ্রণয়ন, 
পরিচালন এবং যুক্করাষ্ট্ীত্ম এই তিনভাগে বিভক্ত করেন। সরকারের যুক্তরাষ্ীয় 
বিভাগ বলিতে রাষ্ট্রের কূটনৈতিক সম্পর্কের উৎস বুঝায়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে 
ক্ষমতার স্বাতত্ত্রবিধান তত্বটিকে মূলনীতি হিসাবে প্রথম বিবেচনা করেন 
মন্টেম্কু (11100655160 )। বুটিশ সরকারের গঠন বিবেচনা করিয়া মপ্টেস্থু 
এই অভিমত প্রকাশ করেন যে সরকারের ক্ষমতাগুলির তিনটি বিভাগ 
আছে-_আইন প্রণয়ন, শামন পরিচালন এবং বিচার ব্যবস্থা। যদি এই 
ক্ষমতাগুলি এবং এইগুলির যে কোনও ছুইটি শুধুমাত্র একজনের হাতে ্থত্ত 
থাকে, তবে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। সেইজন্য তিনি 


ক্ষমতার স্বাতন্ত্যবিধান নীতি ৯৯৩ 


সরকারের ক্ষমতাগুলিকে বিভিন্ন স্বাধীন বিভাগের হাতে অর্পণ করিবার 
প্রয়োজনীয়তার কথ উল্লেখ করেন। ইংলগ্ডে দিও মণ্টেস্কুর সুপারিশ 
অন্্যায়ী সরকারের ক্ষমতার শ্বাতগ্রবিধান করা হয় নাই, কিন্ত, তাহার 
তত্ববের মূলনীতিগুলি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে। অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষার্ধে আমেরিকান এবং ফরানী বিপ্লবের সময় এই তন্বটি বাষ্্র- 
দর্শনের অন্ততূক্তি ছিল। ১৭৬৫ সালে ব্ল্যাকস্টোন তাহার «00700000021163 
018 08 19513 04 15:16191)0% বইয়ে বলেন যে একই ব্যক্তি যদ্দি যুগপৎ আইন 
প্রণয়ন বিভাগ এবং পরিচালন বিভাগের ক্ষমতা লাভ করেন, তবে ব্যক্তিগত 
স্বাধীনতা! ক্ষুণ্ন হয়। 

ম্যাডিননও (7%801507) ) বলেন যে একই হাতে আইন প্রণয়ন, 
পরিচালন এবং বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা ন্তন্ত হওয়াই হইল শ্বৈরতন্ত্রের 
প্রকৃত সংজ্ঞ]। 

ক্ষমতার স্বাতন্ত্রবিধানের পক্ষে প্রধান যুক্তি হইল, ইহাতে নাগরিকদের 
স্বাধীনত। অক্ষুগ্ন থাকে, এবং সরকারের শাসনপরিচালন 
বিভাগ যথেচ্ছভাবে শাসনকাজ চালাইভে পারে না। 
তাহা ছাড়া, যদি সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতার 
স্বতন্ত্রবিধান সম্পূর্ণভাবে করা হয়, তবে সরকারের কর্মকুশলতাও বাড়িয়া 
স্বায়। কিন্তু, বর্তমানকালের লেখকদের মতে স্বাধীনতার রক্ষাকব্” হইতেছে 
সচেতন জনমত, সরকারী ক্ষমতার স্বাতন্ত্যবিধান নহে । বর্তমানকালে 
সরকারের কর্মপরিধি এত বাড়িয়া গিয়াছে যে ক্ষমতার সম্পূর্ণ শ্বাতস্থ্যবিধান 
করা সম্ভবপরও নয়, বাঞ্চনীয়ও নয়। সরকারের বিভির্ন বিভাগ পরম্পরের 
সহিত সম্পর্কযুক্ত । বিশেষতঃ, আইন প্রণয়ন বিভাগ এবং শাসন পরিচালন- 
বিভাগকে পরস্পরের নিকট হুইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। নাগরিকদের 
স্বাধীনত] রক্ষার জন্য সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্রযবিধান করা উচিত, এই যুক্তির 
কোনও সার্থকত1 নাই । গণতান্ত্রিক সরকারের যে বিভাগ জনসাধারণের 
প্রতিনিধিত্ব করে, মেই বিভাগের হাতে যদি সমুদয় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত 
হয়, তবে সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্যবিধযন করিলে যতট1 নাগরিকদের 
স্বাধীনতা রক্ষিত হয় তাহা অপেক্ষ! অনেক বেশী শ্বাধীনতা সেক্ষেত্রে অজিত 
ও রক্ষিত হয়। 

(4112 2, 02177001800 50206, 601002186961010 01 ৪0000716517 0176 
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১৯৪ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 
গ্রেট বুটেনে ক্ষমতার শ্বাতন্ত্রবিধাম করিয়া! সরকারের তিনটি প্রধান 
বিভাগের কাজ পরিচালিত হয়, মণ্টেম্কু এই প্রকার অঙ্থমান করিয়াছিলেন । 
কিন্ত বাস্তবক্ষেত্রে আমর! দেখিতে পাই গ্রেট বুটেনে 
গ্রেট বৃটেনে এই 
নীতি কার্ধকরী নয় সরকারের ক্ষমতার স্বাতত্ত্রাবিধান নীতি খুবই অল্প অন্ুস্থত 
হইয়াছে । মন্ত্রীসভার সকলেই আইনসভার সদন্য এবং 
আইন প্রণয়নে তাহাদের পূর্ণ ক্ষমতা আছে। মন্ত্রীনভার পরামর্শ অন্থ্যায়ী 
রাজা সব কাজ করেন এবং মন্ত্রীদভাই প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের শাসনপরিচাসন 
বিভাগের সর্বেপর্বা। লর্ডসভা বৃটিশ আইনসভার উচ্চতর কক্ষ; কিন্তু, ইহার 
কিছু কিছু বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা আছে। ইহাকেই ইংলগ্ডের বিচার বিভাগের 
প্রধান কর্তৃপক্ষ বল] হয়। ইংলগ্ডের রাজ! একাধারে রাষ্ট্রের প্রধান এবং 
শাসন বিভাগের উচ্চতম কর্তৃপক্ষ । কিন্তু, তিনি আইনমভার একটি অবিচ্ছেগ্চ 
অংশ। ইংলগ্ডের যিনি লর্ড চ্যান্সেলার তিনি একাধারে লর্ডসভার সভাপতি, 
মন্ত্রীসভার সদস্য এবং ইংলগ্ডের প্রধান বিচারালয়ের বিচারপতি । সুতরাং 
দেখ। যাইতেছে, ইংলগ্ডে সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্রবিধান নীতি কখনই 
কার্ধকরী হয়'নাই। 

. আমেরিকার শাসনতন্ত্রে সরকারের ক্ষমতার শ্বাতন্ত্যবিধান যথেষ্ট পরিমাণে 
কার্ধকরী হইয়াছে। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে আইন প্রণয়ন বিভাগ, শাসনবিভাগ 
এবং বিচার বিভাগ পরস্পর হইতে পৃথক । রাষ্ট্রপতি শাসন বিভাগ পরিচালন। 
করেন এবং তাহাকে শাসনকাজে সাহায্য করিবার জন্ত তিনি কয়েকজন 

সচিব (3601:5681199 ) নিযুক্ত করেন। এই সচিব- 
রাড : মগ্ডলীকে মন্ত্রীনভা বলা হয়। আমেরিকার রাষ্পতি 
সম্পূর্ণভাবে নয়. এবং সচিবমগ্ডলীর সদস্যগণ আইনসভার সদস্ত নহেন 

এবং আইনসভার নিকট নিজেদের কাজের জন্য দায়ী 
নহেন। আইনসভাও অনাস্থা প্রস্তাব করিয়া সচিবমগ্ডলীকে পদচ্যুত 
করিতে পারে না। আইনসভা ও বিচারবিভাগও পরম্পরের নিকট হইতে 
পৃথক। কিন্তু, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার ম্বাতন্ত্রাবিধান সম্পূর্ণভাবে কার 
করী হয় নাই। অধ্যাপক লাস্কি বলেন, "[0781097 5 0) 5870866, 
৮1) 4£১1061108 [616251061য 19 ৪. 98110101981 01001721660 00223. 
প্রথমতঃ, সরকারের শাসন বিভাগ যে টাক1 খরচ করে, তাহ! মঞ্জুর করিবার 
দায়িত্ব হইতেছে আইনসভার । নিনেটের সম্মতি .ব্যতীত বাষ্টপতি কোনও 
সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে পারেন না। তাহ! ছাড়া, রাষ্ট্রপতি যে সকল 
সরকারী কর্মচারী নিয়োগ করেন, সেগুলি আইনসভার উচ্চ পরিষদ বা সিনেট 
কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া! চাই। অপরদিকে আইনসভা য়ে আইল প্রণয়ন 


ক্ষমতার শ্বাতন্ত্রবিধান নীতি ১১৫ 


করে, তাহাতে রাষ্ট্রপতির সম্মতি থাকা চাই। অবশ্ব রাষ্ট্রপতি যদি কোনও 
বিল আইনে পরিণত হুইবার সময় তাহার অসম্মতি জ্ঞ/পন করেন, আইনসভা. 
সেক্ষেত্রে বিলটি দ্বিতীয়বার অনুমোদন করিয়া রাষ্টপতির নিকট প্রেরণ 
করিতে পারে এবং সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি বড়জোর ১৪ দিন পর্যন্ত তাহার সম্মতি 
প্রদান করা হইতে বিরত থাকিতে পারেন। ইহার পর এই বিলটি অবশ্যই 
আইনে পরিণত হইবে। রাষ্রপতি আবার অনেক সময় আইনসভায় বন্তৃত। 
প্রদান করিতে অথব] বাণী প্রেরণ করিতে পারেন। ইহাতেও আইনসভা 
সদশ্তগণ শাসনবিভাগ কর্তৃক কিছু পরিমাণে প্রভাবিত হুন। রাষ্রপতি, 
বিচারপতিগণকে নিযুক্ত করেন, কিন্ধ তাহাদের বিতাড়িত করিতে পারেন 
ন।, এবং বিচ।রপতিগণও রাষ্ট্রপতির নির্দেশ বাতিল করিতে পারেন। 
আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন বাতিল করিয়। দিবার (অবশ্য যদি ইহ! 
এাসনতত্ত্রের বিরোধী হয়) অধিকার বিচারবিভাগের আছে। স্থতরাং দেখা 
যাইতেছে, আমেরিকার শাসনতন্ত্রে সরকারের ক্ষমতার স্বাতস্ত্যবিধানের 

নীতি সম্পূর্ণভাবে কার্ধকরী হয় নাই। 
ভারতের শাসনতন্ত্রে সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্রাবিধান দীতি বিশেষ 
অন্ুস্থত হয় নাই। জরুরীকালে রাষ্টপতির অভিন্তান্স জারী করিবার ক্ষমতা 
আছে এবং মন্ত্রীনভার সদম্থগণ৪ আইনসভার সদণ্ত। সুতরাং আইন প্রণয়ন 
বিভাগ এবং শাসন বিভাগের মধ্যে যোগস্থত্জ আমর] ভারতীয় শাঁসনভঙ্ত্রে 
দেখিতে পাই। শাসন বিভাগের কাজের জন্য মন্ত্রীসভা আইনসভার নিকট 
দায়ী, এবং আইনসভা কোনও অনাস্থা প্রস্তাব অন্থমোদন 


ভারতের করিয়! মন্ত্রিঘভাকে পদচ্যুত করিতে পারে। অগপরপক্ষে 
শাসনতন্ত্রে মন্ত্রীনভার পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি যে কোনও সময়েই 
ইহা কাধকরী 


আইনসভা ভাংগিয়া দিতে পারেন। আইনসভা আহ্বান 
করা এবং আইনসভার অধিবেশন বজখয় রাখার ক্ষমতাও 
রাষ্ট্রপতির আছে। ভারতের জেল! শাসনের দিকে তাকাইলে আমরা দেখিতে 
পাই, জেলাশাসকের হাতে শাসনবিভাগীয় এবং বিচারবিভাগীয় উভয়প্রকার 
ক্ষমতাই অপিত হইয়াছে। জেলাশামক একাধারে জেলার শাসনকর্তা এবং 
অপরদিকে ফৌজদারী মামলার বিচারপতি । ভারতের শাসনতন্ত্রের 
নির্দেশাক্মক নীতিতে (101200০ [10010165 0 36266 79011০5 ) বিচার 
বিভাগের স্বাতন্ত্য ও স্বাধীনতার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা! 
হইয়াছে। কিন্তু, কার্ষক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, রাষ্ট্রপতি বিচারপতিদের 
নিয়োগ করেন, এবং প্রাণদণ্ড-মকুৰ প্রভৃতি কতিপম্থ ৰিচারবিভাগীয় ক্ষ্তা 
তিনি ভোগ করিয়। থাকেন। তবে রাষ্পতি সাধারণক্ষেঅে বিচারপতিগণকে 


শষ 
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পদচ্যুত করিতে পারেন না, এবং শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত তাহাদের বেতন, 
ও বিভিন্ন ভাতার পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা আইনসভা অথবা রাষ্ট্রপতির 
( জরুরী অর্থনংকট অবস্থা ব্যতীত) নাই। অযোগ্যতা এবং অসদাচরণের 
অপরাধ ব্যতীত অন্ত কোন কারণে রাষ্ট্রপতি বিচারপতিগণকে পদচ্যুত 
করিতে পারেন না। কিন্তু, বিচারপতিদের অযোগ্যতা এবং অসদাচরণের 
অপরাধ পার্লামেন্ট সভার প্রতি কক্ষের এক বিশেষ সংখ্যাধিক্যের প্রস্তাবে 
প্রমাণিত হইতে হইবে । 

দেখা যাইতেছে সরকারী ক্ষমতার স্বাভন্ত্রাবিধান ইংলও, আমেরিক1 অথবা? 
ভারত, কোনও দেশেই সম্পূর্ণভাবে সম্ভবপর হয় নাই। 


সরকারের ক্ষমতার স্বাতত্্র্যবিধান নীতির সমালোচনা! (0101515075 
0 096 0১০০ 09298196101. 06 0০0৬০]5 ) £ 


সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্রবিধানের*পক্ষে সর্বপ্রধান যুক্তি হইল, ইহাতে 
নাগরিকদের স্বাধীনতা অক্ষুপ্ণ থাকে এবং সরকারের শাসন পরিচালন বিভাগ 
কখনই ন্বেচ্ছাচারী হইতে পারে না। তাহা ছাড়া, যদি সরকারের বিভিন্ন 
বিভাগের ক্ষমতার সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্বিধান কর। হয়, তবে সরকারের কর্মকুশলতা 
অনেক বাড়িয়া যাইবে । (এ 0১০ 8০0৪] ০0800006 ০£ 70019110 
87819, 2 ০2102100669 01 56108180101 ০ 700৮7215 10025 
€0৬81:05 66০16716 609৩2021)67)6) | আমরা এই উভয় যুক্তিরই 
সমালোচনা করিতে পারি। প্রথমতঃ জনসাধারণের শ্বাধীনতা কখনই 
সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্রযবিধান করিয়া অজিত অথব। রক্ষিত হয় ন|। 
নাগরিক স্বাধীনতা বজাম্ম রাখিবার জন্ প্রথমতঃ চাই একটি জনমত । তাহ। 
ছাড়া শাসনতন্ত্র কর্তৃক প্রদত্ত মৌলিক অধিকারগুলি যাহাতে সর্বদাই সরকার 
কর্তৃক প্রদত্ত হয় সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সরকারের ৰিভিন্ন 
বিভাগের মধ্যে ক্ষমভার শ্বাতন্ত্যবিধান করিলেই যে 


সরকারের সরকারের কর্মকুশলতা বাড়িয়। যাইবে তাহ নহে । বরং, 
রে রা যদি সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক যোগন্ষুত্র 
পাঁরম্পরিক বজায় থাকে এবং যদি এই বিভাগগুলি পারস্পারক ধোঝা- 
বোঝাপড়ার পড়ার মাধ্যমে. একটি সুনমঞ্স নীতি অনুসরণ করে, তবে 
প্রয়োজনীয়তা সরকারের সব বিভাগেরই কর্মকুশলতা অনেক বাড়িয়। 


যাইবে! গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় আইনসভ1 এবং শাসন- 
"বিভাগের মধ্যে যোগাযোগ খুবই বেশী। সেইজন্ত বৃহত্বর জাতীয় স্বার্থে 
সরকারের এই ছুইটি বিভাগের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা থাকা উচিত। ইংলগ্ডে 


ক্ষমতার ক্বাতস্্রবিধান নীতি ১৯৭ 


সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্রাবিধান করা হয় নাই, কিন্ত বরাবরই ব্রিটিশ 
লরকারের ন্যায় কর্মকুশল সরকার খুব অল্পই দেখা গিয়াছে। তাহা ছাড়া, 
ইংলগ্ডে নাগরিকগণ যে অনুপাতে স্বাধীনতা ভোগ করেন, অন্ত কোনও গণ- 
তান্ত্রিক দেশের নাগরিকগণ ইহা! অপেক্ষ! বেশী স্বাধীনতা ভোগ করেন না। 
ভারতেও সরকারের ক্ষমতার শ্বাতন্ত্রাবিধান করা হয় নাই। কিন্তু ভারতেও 
এজন্য নাঁগরিক ম্বাধীনতা মোটেই ক্ষুগ্ন হয় নাই এবং সরকারের কর্মকুশলতাও 
কমিয়া যায় নাই। স্থতর।ং নাগরিকদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সরকারের 
ক্ষমতার ত্বাতন্ত্রাবিধান কর! উচিত, এই যুক্তির কোনও সার্থকতা নাই।* 
সরকারের ক্ষমতার স্বাততস্ত্রাবিধান করিলে নাগরিকদের যতট। স্বাধীনতা রক্ষিত 
হয়, তাহ! অপেক্ষা অনেক বেশী স্বাধীনতা অজিত ও রক্ষিত হয় যখন সরকারের 
সমুদয় ক্ষমতা জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করে এই প্রকার বিভাগের হাতে 
কেন্দ্রীভূত হয়। সরকার হইতেছে রাষ্ট্রের স্নির্দিষ্ট নীতি প্রকাশ করিবার 
এবং ইহা কার্ধকরী করিবার একটিউপায় এবং সেজন্য সরকারের বিভিন্ন 
বিভাগের মধ্যে কিছু যোগাযোগ এবং সামগ্স্ত বজায় রাখা রাষ্টের সামগ্রিক 
ক্বার্থের দিক হইতে খুবই প্রয়োজনীয় । (5717০ £০0৬ 21021076110: 9201 
5206 15 &. 10010, 21868860 11) 2%012951086 2100 2%:০০00106 06 11] 
01 0102 50800, 200 2. 52109100662 01 10911100105 8170908 1০ 
01:50515 01:02105) 10010020021 107 23021751৮615 01021-210018060) 13 
€556130191.--0506]1)। যদি চূড়ান্তভাবে সরকারের সমুদয় ক্ষমতার 
ত্বাতন্ত্যবিধান করা হয়, তবে ইহা ভাল সরকার গঠনের পক্ষে প্রবল অন্তরায় 
হয়। অপরপক্ষে, একটি বিভাগের ক্ষমতাকে যদি অপর বিভাগের অন্য ক্ষমতার 
সাহায্যে প্রতিরোধ করিয়। ভারসাম্য বজায় রাখ হয়, তবে তাহাতে সরকারের 
বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে গোলযোগ এবং সংহতির অভাব ক্রমেই বাড়িয়া 
যায়। তাহাতে সরকারের কর্মকুশলত। অনেক কমিয়1 যায়। আমেরিকার 
শাসনতন্ত্র প্রণয়নকালে জেম্স্‌ ম্যাভিসন্‌ (08793 72015077) বলিয়াছেন, 
£৮]71)2 0021:5 01:০0061]5 021078611)6 00 0102 02109160061 00810 
106 6010০ 11:20015 204. ০0100166915 2.0170171566120 05 ০10০1 ০1 
07০ 00361 96091009610 2180. 100 02020002106 0051) 00 19095293, 
017620০0501 1001720০015) 20 05210011175 1100021502 0৮21 0196 
00615 2 01051 8.000100150:86108 06 05617 165506005 00015, 
এই দিক হুইতে বিবেচনা করিলে সরকারের ক্ষমতার শ্বাতন্ত্রবিধান 
নীতিটি খুবই নমনীয় (£161515 ) এবং ইহার বাস্তব উপধোগিভাও 
'অনেক কম। 


১৯৮ আধুনিক রষ্টরিবিজ্ঞান 


সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতার স্বাতত্ত্রাবিধান করা শুধু অবাঞ্নীয়, তাহাই নহে» 
বাস্তবে ইহা কার্করী করার মধ্যে অনেক অস্থবিধাও আছে। সরকারের 
বিভিন্ন বিভাগের কাজ বিভিন্ন হইলেও উদ্দেশ্ট একই থাকে, 
প্রত্যেকেই নিজের নিজের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কাজ করিয় থাকে 
এবং অনেক সময় কোন বিভাগকে অপর কোন বিভাগের 
উপর নির্ভর করিতে হয়। এই বিভাগগুলির মধ্যে সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতার স্বাতস্তর্য- 
বিধান করা সম্ভবপর নহে। সরকারের যে শুধু তিনটিই বিভাগ, এই যুক্তিতে 
সব রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিদগণ একমত নহেন। অনেকের মতে সরকারের পাঁচটি 
বিভাগ $ যথা, নির্বাচকমগ্ডলী, আইনসভা, শাসন পরিচালন বিভাগের প্রধানগণ 
অথব। মন্ত্রীসভা, সরকারের বাধাধরা কাজ করিবার জন্য শাসনবিভাগের 
কর্মচারী অথবা কর্মপরিষদ (801110015086152 00001815 01 0090129) এবং 
বিচার বিভাগ; এককভাবে এই পাঁচটি বিভাগের ক্রিয়াকলাপ কখনই 
সম্পাদিত হয় না। প্রত্যেকটি বিভাগ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল এবং 
সরকারের কর্মকুশলতার দিক হইতে চিন্তা করিলে এই পারস্পরিক 
নির্ভরশীলতা একান্ত আবশ্ঠক | 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে কিছু পরিমাণে ক্ষমতার স্বাতন্ত্রবিধান করা হইলেও 
সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতার শ্বাতন্ত্রবিধান করা সম্ভবপর হয় নাই। ইংলগ্ডে এবং 
ভারতেও ক্ষমতার স্বাতন্ত্রাবিধান নীতি অনুসরণ করা সম্ভবপর হয় নাই। 

স্থতরাৎ দেখা যাইতেছে, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতাগুলির 
্বাতন্্যবিধান করা যে শুধু অবাঞ্ছনীয়, তাহাই নহে, ইহ] অসম্ভবও বটে । 
সরকারের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ সুষ্ঠভাবে সম্পাদিত করিতে হইলে আইন- 
সভাই হউক অথবা শাসনবিভাগই হউক, যে কোন একটি বিভাগকে অতিরিক্ত 
কিছু ক্ষমতা দিতেই হুইবে। 

বর্তমানকালে ক্ষমতার স্বাতন্ত্যবিধান বলিতে সরকারী বিভিন্ন বিভাগকে 
সম্পূর্ণভাবে পৃথক করা বুঝায় ন।। ক্ষমতার স্বাভন্ত্যবিধান বলিতে বর্তমানে 
ছুইটি জিনিস বুঝায়। প্রথমতঃ, আইনসভা, শাসন বিভাগ অথবা বিচার 
বিভাগ ইত্যাদির বিভিন্ন ক্ষমতা আংশিকভাবে স্বতন্ত্র করা । দ্বিতীয়তঃ, 
ন্বিভিপ্ন বিভাগের ক্রিয়াকলাপগুলির ম্বাতন্ত্রাবিধান করা। মণ্টেস্কু 
(70176250160) যে অর্থে সরকারের বিভিন্ন বিভাগগুলির ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্য 
বিধান করিবার সুপারিশ করিয়াছিলেন, সেই নীতি বর্তমানে গ্রহণযোগ্য 
নয় | তবেম্যায়ের দিক হইতে চিন্তা করিলে বিচার বিভাগের ক্রিয়াকলাপ শাসন 
বিভাগ এবং আইন সভার ক্রিয়াকলাপ হইতে কিছু পরিমাণে শ্বতত্ত্র করিয়া 
দেওয়া উচিত যাহাতে বিচার বিভাগ ইহার নিরপেক্ষত। বজায় রাখিতে পারে। 


ইহ! কার্যকরী 
করার অহ্ুবিধা 


ক্ষমতার শ্বাতস্ত্রাবিধান নীতি ১৯৪ 


সংক্ষিগুসাক্স 

সরকারের ক্ষমতাগুলিকে তিনভাগে বিভক্ত করার প্রয়োজনীয়তা প্রাচীন 
কালের লেখকগণও অন্থভব করিয়াছিলেন । ক্ষমতার স্বাতম্্যবিধান তত্বাটিকে 
মূলনীতি হিসাবে প্রথম বিবেচনা করেন মশ্টেম্কু (24056500150 )। 
ম্যাডিমননও বলেন যে একই হাতে আইন প্রণয়ন, পরিচালন, এবং বিচার 
বিভাগীয় ক্ষমত। ম্তাস্ত হওয়াই হইল স্বৈরতস্ত্ের প্রকৃত সংজ্ঞা । ক্ষমতার স্বাতন্র্য- 
বিধানের পক্ষে প্রধান যুক্তি হইল, ইহাতে নাগরিকদের স্বাধীনতা অঙ্কন থাকে 
এবং সরকারের কর্মকুশলতাও বাড়িয়া যায়। গ্রেট বৃটেনে এই নীতি কাধকর 
হয় নাই। আমেরিকায় কিছু পরিমাণে সরকারের ক্ষমতার স্বাতগ্ত্যবিধান 
নীতি কার্ধকরী হইয়াছে; সম্পূর্ণ পরিমাণে হয় নাই। ভারতের শাসনতঙ্ত্রেও 
সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্রযবিধান নীতি কার্ধকরী হয় নাই। সরকারের 
ক্ষমতার স্বাতন্ত্যবিধান নীতির বিপক্ষে বলা ষাইতে পারে যে ইহাতে সরকারের 
বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া থাকে না। অথচ, শাসনব্যবস্থা 
স্ুটুভাবে কাজ করিতে হইলে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক 
বোঝাপড়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। তাহ] ছাড়া, ক্ষমতার স্বাতন্ত্রযবিধান না 
হইলে ষে ব্যক্তিস্বাধীনত। স্থুরক্ষিত থাকিবে না, তাহা নহে। বুটেনের শাসন- 
তন্ত্রে ক্ষমতার ম্বাতন্ত্রাবিধান হয় নাই, অথচ বৃটেনের নাগরিকগণ পৃথিবীর যে 
কোঁন দেশের নাগরিকগণ অপেক্ষা বেশী স্বাধীনত। ভোগ করেন। তবে বিচার 
বিভাগের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা! থাক! দরকার। শাসন পরিচালন বিভাগ এবং 
আইন প্রণয়ন বিভাগের উপর বিচার বিভাগকে কখনই নির্ভরশীল করিয়। রাখ! 
উচিত নয়। 
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ঘাদশ অধ্যায় আইন পরিষদ 


(01২5 7.5518151015) 


আইন পরিষদের কাজ (চঢ0105010155 ০01 00০ 1,6515190076) : 

সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে আইনসভার গুরুত্ব খুবই বেশী। 
আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনের উপর ভিত্তি করিয়া শাসনবিভাগ এব! 
বিচারবিভাগ তাহাদের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করিয়া খাঁকে। আইন 
পরিষদের প্রধান কাজ হইতেছে আইন প্রণয়ন করা। বিভিন্ন রাষ্ট্র 
আইনপরিষদগুলির আইন প্রণয়ন পদ্ধতি বিভিন্ন । গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে 
সরকারের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূণণ কাজ হইতেছে আইন প্রণয়ন করা যাহাতে 
দেশের শাসনকাঁজ সুষ্ঠভাবে ঈম্পন্ন হয়। দ্বিতীয়তঃ, আইনপরিষদ 
অনেকক্ষেত্রেই গণপরিষদের ভূমিক1 অবলম্বন করিয়! শাসনতন্ত্র প্রণয়ন অথবা 
শাসনতস্ত্রের সংশোধন করিয়! থাকে । স্বাধীনতার পূর্বে ভারতবর্ষে ১৯৪৬ 
সালের *ই ডিসেম্বর হইতে আরম্ভ করিয়া স্বাধীনতার পরেও আড়াই বছর 
পর্স্ত আইননভাই গণপরিষদের কাজ নির্বাহ করিত। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র 
শাসনতন্ত্র সংশোধনের প্রস্তাব কংগ্রেসের উভয় পরিষদের সদশ্যদের ছুই- 
তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত হইতে পারে। কিন্তু, ইংলগ্ডের আইনপরিষদ্দের 
পক্ষে শাসনতন্ত্র সংশোধন কর! খুবই সহজ । তৃতীয়তঃ, অনেক সময় আইন 
পরিষদ একটি নির্বাচনী সংস্থায় (০1906079] ০011০£5) পরিণত হইয়! রাষ্ট্রপতি 
নির্বাচন করিতে পারে। ভারতে রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্্রপতি নির্বাচনে 
আইনপরিষদের উভয় কক্ষ এবং রাজ্য সরকাঁরগুলির আইনপরিষদের 
নিম্নকক্ষগুলি নির্বাচনী সংস্থা গঠন করিয়। থাকে । মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি 
ও উপরাষ্ট্রপাতি নির্বাচন যথাযথভাবে অস্ুষিত হইয়াছে কিনা তাহ নির্ধারণ 
করিবার দায়িত্ব মাফিন কংগ্রেসের । চতুর্থতঃ, আইনপরিষদ জনম্বার্থ 
সম্পফিত সরকারের বিবিধ ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান চালাইবার. জন্য 
কমিটি অথবা কমিশন নিযুক্ত করিতে পারে। পঞ্চমত:, সরকারের 
আয়ব্যয় সম্পফিত বিভিন্ন বিল মাকিন যুক্তরাষ্ট্র বাতীত অন্যান্ত রাষ্ট্রে 
আইনপরিষদের নিয়কক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হয়। কিন্তু, মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রে আইনপরিষদের উচ্চকক্ষ অথব1 সিনেট-_-সরকারের আক্বায় 
সম্পফিত বিভিম্ন বিল আলোচনা, সমালোচনা, পরিব্রতন এবং অহুমোদন 
করিতে পারে। ভারতে আইনপরিষদের উচ্চকক্ষ অখথব। রাজ্যসভা 


২০২ আধূনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


(0০8:01] ০ 56৪655) সরকারের আয্মব্যয় সম্পকিত বিল সম্বন্ধে আলোচনা? 
অথব। সমালোচন। করিতে পারে; কিন্তু ইহা পরিবর্তন অথবা অনুমোদন 
করিতে পারে না। ষষ্ঠ তঃ, মন্ত্রীদভা চালিত সরকারে আইনপরিষদ সরকারের 
শাসনবিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। মন্ত্রীগণকে আইনপরিষদের সাস্তু 
হইতে হয় এবং নিজেদের কাজের জন্ত আইন পরিষদের নিকট দায়ী থাকিতে 
হয়। আইন পরিষদ মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনাস্থ! প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়া 
ম্্রীনভাকে পদচ্যুত করিতে পারে । কিন্তু, বর্তমানে অতিমাত্রায় নিয়মতান্ত্রিক 
শাসন প্রচলিত হওয়ায় আইনপরিষদ যে পরিমাণে মন্ত্রীনভাকে নিয়ন্ত্রিত 
করিতে পারে, মন্ত্রীৰভা আইনপরিষদকে তাহা অপেক্ষা বেশী পরিমাণে 
নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে । সঞ্তমতঃ মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে আইন পরিষদের উচ্চকক্ষ 
দুইটি বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী। মাঞফ্চিন রাষ্ট্রপতি যেসকল উচ্চপদস্থ 
সরকারী কর্মচারী নিয়োগ করেন, তাহাদের নিয়োগ অনুমোদন করিয়। থাকে 
সিনেট । তাহ। ছাড়া, সিনেটের সম্মন্তি ব্যতীত মাফিন রাষ্ট্রপতি কোন 
সন্ধিপত্র অথবা পররাষ্ট্রের সহিত সম্পাদিত চুক্তিতে স্বাক্ষর প্রদান করিতে 
পারেন না। 'অষ্টমতঃ, আইনসভ। অনেকক্ষেত্রে কিছু বিচারবিভাগীয় কাজও 
সম্পন্ন কৰিয়। থাকে । স্থইজারল্যাণ্ড এবং সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে বিচারপতিগণ 
আইনপরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন। ইংলগ্ডে লর্ডনভ। বিচ র- 
বিভাগের একটি প্রধান অংগ বলিয়া বিবেচিত হয়। প্রায় অনেক আইন- 
পরিষদই রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের ( যেমন ভারত এবং মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
রাষ্ট্রপতি ) শামনতন্ব লংঘন অথবা অসদাচরণের অভিযোগে অভিযুক্ত 
((£2009801590)) করিতে পারে । সর্বশেষে, আইনপরিষদে বিভিন্ন রাজনৈতিক 
দল থাকে (একমাত্র সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত) বলিয়া রাজনৈতিক দলগুলি 
খ্যাগরিঠঠত1 অর্জন করিয়! সরকার গঠনের চেষ্টা করে । আইনপরিষদে 
সরকারবিরোধী দলের ভূমিকা গণতান্ত্রিক রষ্ট্রের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ । 


এক-কক্ষ বনাম দ্বিকক্ষ আইনসভা 2 (0001598100761:21 ৮5 73109021281 
[.25151910016) 

অধিকাংশ রাষ্টুই আইন পরিষদে দুইটি কক্ষ রাখিবার নীতি গ্রণ 
করিয়াছে । ইংলগ্ডের আইনপরিষদের ছুইটি কক্ষ ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনাকে 
বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে । মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং জার্মান সাম্রাজ্যে 
দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনপরিষদ জাতীয় স্বার্থ এবং বা্র-সমবায় স্বার্থের 
(০0765061562 100516555) সমন্বয় ঘটাইয়। যুক্তরাষ্ট্র গঠনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিক। অবলম্বন করিয়াছিল। 


আইন পগিষদ ২০৩. 


আইনপরিষদ এক-কক্ষ বিশিষ্ট হইবে অথবা দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট হইবে, এই 
সম্বন্ধে রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিদগণের মধ্যে বিশেষ মতভেদ আছে। লেকি (].০1) 
দ্বিকক্ষ আইল তাহার “12170902905 ৪170 [10915 বইয়ে এক-কক্ষ 
তারেক বিশিষ্ট আইন পরিষদ গঠনের নীতিকে নিকষ্টতম বলিয়' 
ুক্তি আখ্যা প্রদান করিয়াছেন । তাহার মতে উচ্চতর কক্ষ 
নিয় কক্ষ কর্তৃক দ্রুত আইনগুলি অভিনিবেশসহকারে 
পরীক্ষ। করিয়! সেগুলির সংশোধন ও পরিবর্তন করিতে পারে, এবং নিয়কক্ষের 
ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার প্রতিরোধ করিতে পারে । নিয়কক্ষ হইতে উচ্চতর কক্ছে 
বিল প্রেরণ করা এবং অছুমোদিত হওয়া সময়সাপেক্ষ। সুতরাং এই সময়ের 
মধ্যে কোন বিল সম্বন্ধে আলোচনা করা এবং খুটিনাটি বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা 
করার যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়। সেইজন্য লেকি বলেন, 776 0060555105 
0 ৪. 92০0190 (01)810527 00 ০%:০10190 2. ০0100:0111175), 00001151176 
12091:0176 1001062002১ 1795 9,.58701120 2.110050 012 009510101) 01 2 
81010. আমরা দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদের পক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তি 
প্রদান করিতে পারি। + 
প্রথমতঃ, আইনপরিষদে দুইটি কক্ষ থাকিলে আইন প্রণয়নের ব্যাপারে 
যথে্ই বিবেচনা করা৷ এবং সতর্কতা অবলম্বন করা সভভবপর হয়। এক-কক্ষ 
বিশিষ্ট আইনপরিষদ অনেক ক্ষেত্রেই দ্রুত আইন প্রণয়ন করিতে ব্যস্ত হইয়া 
পড়ে এবং সেক্ষেত্রে সদশ্যগণ অনেক সময় ভাবাবেগে পরিচালিত হন। 
তাহাতে আইনপরিষদ কর্তৃক প্রণীত আইনগুলি প্রায়ই অসম্পূর্ণ থাকিয়া 
যায়। আইনপরিষদে দুইটি কক্ষ থাকিলে ইহাদের মধ্যে গ্রীতিপৃর্ণ 
প্রতিষোগিত' হয় এবং একটি কক্ষ কর্তৃক অবলম্বিত ব্যবস্থাগুলি অপর কক্ষ 
পরীক্ষা করিয়া দেখিবার স্থযোগ পায়। অধ্যাপক গেটেলের ভাষায় 
£0320/০6] 0 1)00569 0)০1:০ 15 1110০] 10 1০ 15681051121, 
0811517)5 62,01১ 00 9111200 06 1776850125 0৫ 01০ ০021 6০ 08216- 
1] 50100010% 2100 12501017610 10012 08160] 218.15519 01 01]- 
০19165 2100 1)62905 61817 ৮৮0৩1 ০০ 01১2 ০956 1 06 5010250৮০1০ 
0০1৮722] 2.17591010105 210. 2. 12010701165 1] 0102 5110516 10052 019,7 
দ্বিতীয়তঃ, আইন পরিষদে ছুইটি কক্ষের অস্তিত্ব থাকিলে গণ-সার্বভৌমের 
ইচ্ছা বিশ্লেষণ করা সহজ হুয়। যদি উভদ্ল কক্ষের সদস্যগণ একই সময়ে 
নির্বাচিত হইয়! বিভিন্ন সময়ে জনগণ কর্তৃক নির্চিত হনঃ তবে যে কোনও 
একটি কক্ষের সদশ্যগণের পক্ষে সর্বদ| জনমতের ঘনিষ্ট সংস্পর্শে থাক সম্ভবপর 


হ্য়। 


২০৪ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


তৃতীয়তঃ, দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনপরিষদের পক্ষে বল! হয় ষে ইহ! ব্যক্তি 
স্বাধীনতার রক্ষক। যদি আইন পরিষদে মাত্র একটি কক্ষ থাকে, তবে ইহা 
যে কোন সময়েই স্বেচ্ছাচারী হইয়া! যাইতে পারে এবং ইহাতে ব্যক্তি- 
স্বাধীনতা ক্ষু্ হইবার আশংক1 থাকে । অপরপক্ষে আইনপরিষদে ছুইটি কক্ষ 
থাকিলে এক কক্ষ অপর কক্ষের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার প্রতিবন্ধক হইতে পারে 
এবং স্বেচ্ছ।চারিতা বন্ধ করিতে পারে। অধ্যাপক ব্রাইস মনে করেন ষে 
কোনও একটি পরিষদ থাকিলে ইহার স্বাভাবিক ঝোঁক থাকে শ্বেচ্ছাচারিতা 


এবং ছুনীতির দিকে, সেইজন্য সম-ক্ষমতাসম্পন্ন অপর 

ধন ্র কোনও পরিষদ থাক। উচিত যাহা ইহাকে প্রতিরোধ 

ও জান স্ রতে পারে । এজন্যই আইনপরিষদে দুইটি কক্ষের 
বে করিতে পা জন্যই আইনপ দুই 


বিশেষ প্রয়োজন । (%7005 20650655105 0 ০ 
01)8177192175 15 170856৭. 0 0০ 10০11626 0179 0106 110862 €2150017০5 ০1 
21 25962100015 15 00 090০01006 19271]1১) ঠা181201021 2100 00117519, 
2,00 16205 €০ 70০ ০০০1০ ০5 06 ০3015621106 0৫ 20010011006 
0৫ ০009] ৪007011657.--015০০) কিন্ত এক্ষেত্রে অধ্যাপক জন্‌ স্টয়ার্ট 
মিলের যুক্তি অন্ধাবনযোগ্য । মিল দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনপরিষদের 
যৌক্তিকত! স্বীকার করেন। কিন্তু শুধু শ্বাধীনতা রক্ষার জন্যই যে দ্বিকক্ষ 
বিশিষ্ট আইনপরিষদের প্রয়োজন, তিনি ইহা! স্বীকার করেন না। মিল্‌ 
বলেন, ণ 552 11016 ৮৪10০ 0 21 010০0]. 10101) ৪. 52000 
51021701921 02] 90015 60 2, 02100001205 0006:5/152 01001750160. 
নিয়কক্ষের ট্বৈরাচার বন্ধ করিতে হইলে নির্বাচকমণ্ডলীকে সর্বদা সতর্ক 
থাকিতে হইবে এবং সেভাবে জনমত গঠন করিতে হইবে । 

চতুর্থতঃ, দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনপরিষদের একটি বিশেষ সুবিধা হইল, ইহ 
রাষ্ট্রের বিভিন্ন শ্রেণীকে আইনপরিষদে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ প্রদান করে। 
ছুগুইটের (1709801৮) মতে শ্রেষ্ঠ আইনপরিষদ হইতেছে তাহা যেখানে 
একটি কক্ষ রাষ্ট্রের সমগ্র জনসমষ্টির প্রতিনিধিত্ব করিবে এবং অপর কক্ষ সমগ্র 
জনসম্টির বিভিন্ন দলের এবং বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিত্ব করিবে। এই 
স্থবিধাটি যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষভাবে অস্ভূত হয়! মাক্িন যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি মূলরাষ্ 
সিনেটে সমান মর্যাদা লাভের সুযোগ পাইয়াছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে 
আইনপরিষদে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা 
অবলদ্দিত হইয়াছে । এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে একটি কক্ষের সংরক্ষণশীল 
দৃষ্টিভংগী এবং অপেক্ষাকৃত জনপ্রিয় কক্ষের উদ।ারনৈতিক মতবাদের মধ্যে 
ভারসাম্য বজায় থাকে । (৮1706 000561৬80৮2 ৪000002 01£ 086 


আইন পরিষদ ২$ 


০1791706] 7095 ০015 006 18010811577 0£ 06 00075  0001181 
০112101061১ 350661) | 
পঞ্চমতঃ, দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদে যোগ্যতর ব্যক্তিগণ আইনপরি- 
ষর্দের উচ্চতর কক্ষে প্রবেশ করিয়া নিজেদেগ কর্ম-প্রতিভা, যোগ্যতা এবং 
রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিবার স্বযোগ লাভ করেন। তাহাদের 
পরামর্শে আইনসভার কার্ধাবলীর মান অনেক উন্নত হয় এবং শাসন- 
ব্যবস্থারও অনেক সংস্কার সাধিত হয়। আইনপরিষদের প্রধান কাজ শুধু 
আইন প্রণয়ন করাই নহে, প্রণীত আইনগুলি যাহাতে সমাজ ও রাষ্ট্রের 
সর্বাধিক কল্যাণ সাধন করিতে পারে, সেদিকে ও আইনপরিষদের লক্ষ্য রাখিতে 
হম্ব। যদি আইনপরিষদে যোগ্যতর ব্যক্তির স্থান থাকে, তবেই এই উদ্দেশ্ঠ 
নিদ্ধ হইতে পারে। এজন্ত উচ্চতর পরিষদে অধযাপক, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি 
এবং রাজনীতিবিদ্‌, ব্যবহারজীবী, প্রভৃতির প্রবেশের ব্যবস্থা থাকা উচিত। 
সর্বশেষে, ধি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনপরিষ্দের পক্ষে আর একটি যুক্তি হইতেছে, 
ইহা শানন বিভাগের ক্ষমতা অনেক পরিমাণে বাড়াইয়। দেয় । যদি আইন 
নিযারা রাঃ রা শুধু একটি কক্ষ থাকে, তবে ইহা র্বদাই শাসন 
ক্ষমতাসম্পন্ন হইবার বিভাগের উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করিতে সচেষ্ট থাকে। 
প্রয়োজনীয়তা কিন্তু, ধদি আইন পরিষদে সম-ক্ষমতাসম্পন্ন দুইটি কক্ষ 
থাকে তবে কাহারও পক্ষেই শাসন বিভাগের উপর নিজের 
কর্তৃত্ব বিস্তার করা সম্ভবপর নহে। যদ্দি, কখনও দুইটি কক্ষের মধ্যে কোন 
ব্যাপারে মতবিরোধের সৃষ্টি হয়, তবে শাসনবিভাগের পক্ষে নিজের ক্ষমতার 
উপর নির্ভর করিয়া কাজ করিবার অবস্থা অনুকূল হয়|: (৬1): চ০ 
100.5685 01 1)62115 20081 50051)50 216 10010, 00০ 2%০০0016 
০8101006102 10900 15501751012 0০ 10061) 1021700১118 0172011098 ০৪০1) 
06181, 01)০ (570 17021280165 01 0132 16535190502 0159], 021:1016 00 
০26:০001৮2 ৪. (০20০1 0096166০0৫6 :6200107. 01 20001) 2150 1০5 
0011911011115.---052069) 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এবং উনবিংশ শতাব্বীর প্রারভ্ে কোন কোন 
লেখক এক কক্ষবিশিষ্ট আইনপরিষদের সমর্থক ছিলেন । আমেরিকায় বেঞ্জামিন 
ক্রাংকলিন (310190710 ঢাঞাতণা1) ) এবং ইংলগ্ডে বেস্থামূ (8600)207 ). 
মনে করিতেন যে আইনপরিষদে জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করে শুধু এমন 
একটি কক্ষ থাক1 উচিত এবং রাষ্ট্রের অবিভাজ্য সার্ভৌমত্ব ইহাতে ন্তস্ত কর 
উচিত যাহাতে ইহার মধ্যে সেই জনগণের আশাঁআকাংখা বাস্তব রূপ পায়। 
কিন্তু পরবর্তাকালে ঘি-রক্ষ বিশিষ্ট আইনপরিষদ গঠন করিবার নীতি 


২০৬ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


জনপ্রিয়তা! অর্জন করে। বর্তমানে এক-কক্ষ-বিশিষ্ট আইনপরিষদ গঠন 
করিবার নীতি কোন কোন রাষ্ট্র অনুসরণ করিয়াছে । প্রথম মহাযুদ্ধের পর 
প্রতিষ্ঠিত অনেক নূতন রাষ্ট্রের যেমন আধুনিক গ্রীন, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, 
পানামা, ভমিনিকান প্রজাতন্ত্র, কস্টা রিকা (0056৪ 7২1০৪), হতুরাশ 
'( 50008199 ), শ্যালভাডর (98180) প্রভৃতি শালনতন্ত্রে এক-কক্ষবিশিষ্ট 
আইনপরিষদ গঠনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে । অনেক রাষ্টনীতিবিদের মতে 
ঘ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনপরিষদ গঠনের নীতি রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের মধ্যে 
'একটি সাময়িক নীতি মাত্র। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রগুলিতেও দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট 
আইনপরিষদ জাতীয় কেন্দ্রিকতার (17001078]  52100:811285610 ) গতি 
প্রতিরোধ করিতে পারে নাই। এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইনপরিষদের পক্ষে আমর। 
নিয্লিখিত যুক্তি প্রদান করিতে পারি । 

প্রথমতঃ, ষদি আইনপরিষদের মাত্র একটি কক্ষ থাকে, তবে, আইন 

গ্রণযন ব্যবস্থা অনেক্ত সরল হয়, শাসনবিভাগের দায়িত্ব 
এক-কক্ষ বিশিষ্ট 
'আইনসভার বিপক্ষে কোথায় থাকিবে তাহা ঠিকভাবে নির্ধারণ করা সহজ 
যুক্তি ,.. হয় এবং নিরাচকমগ্ডলী৪ একটি প্রত্যক্ষ এবং প্রামাণ্য 
প্রতিনিধিত্ব হয়। (*6 19 51121916, 1৮ 069151661% 

1008665 1:251901851111165 210. 16 017015165 2. 1225209 101 2 01120, 
80705011690 2 1210155200901012 0: 010০ ০1206019.62.৮) 

দ্বিতীয়তঃ, লাস্কি প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদ্বের মতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইন 
প্রণয়নের জন্ত মাত্র একটি আইনপরিষদই যথেষ্ট উচ্চ পরিষদের প্রয়োজন 
আইন-প্রণয়নে খুব বেশী অঙ্থভূত হয় না। অবশ্য মাকিন সিনেট ব্যতীত কোন 
রাষ্ট্রের আইনপরিষদের উচ্চতর কক্ষ আইন প্রণয়ন ব্যপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
অবলম্বন করে না। ফরালী লেখক আবে সিয়ে (৮০ 9616565 ) 
বলিয়াছিলেন যে উচ্চ পরিষদ যদি আইন প্রণয়নের ব্যাপারে নিম্ন পরিষদের 
সহিত একমত হয়, তবে ইহা বাছ্ঙগ্য মাত্র, আর যদি ইহা নিম্ন পরিষদের 
সহিত একমত না হয়, তবে ইহা বিপজ্জনক | স্থতরাং, দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট 
আইনপরিষদের কোন প্রয়োজন নাই । (001 786 056 ৮111 ৪ 560০070 
০1881062102 2 1616 82695 100 026 1২251015561009 01৮2 [000156, 
16 আ1]] 1706 50106190005) 1 16 01585269) 17150101600.) 

তৃতীয়তঃ, আইনপরিষদ্ের দুইটি কক্ষ থাকিলে উচ্চতর কক্ষে বিভিন্ন 
শ্রেণীর লোকদের মনোনয়ন কর! যায় বটে ; কিন্ধু, মনোনয়ন ব্যবস্থাকে কখনই 
“গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলিয়া অভিছিত করা যায় না। 

চতুর্থতঃ, বর্তমানে নিম্বপরিষদে আইন প্রণয়ন করিবার 'সমক় যে সব 


আইন পরিষ* ২০৭ 


ব্যবস্থাই ভ্রত অবলম্বিত হয়, তাহ! নহে। আইনসভা বিভিন্ন কমিটির 
সাহায্যে যে কোনও আইন প্রণয়নের জন্ত যে কোন প্রস্তাবেরই খুটিনাটি বিষয় 
পর্যালোচনা করিয়া থাকে এবং সেইগুলির উপরে যথেষ্ট বিতক হয়। তাহা 
ছাড়া, নিয়পরিষদ কর্তৃক প্রণীত আইন যে উচ্চ পরিষদ খুব বেশী সংশোধন 
অথবা! আংশিক বাতিল (মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের পিনেটের ক্ষেত্রে নহে ) করিতে 
পারে তাহা নহে। সেইজন্য অধ্যাপক লাস্কির মতে আইন প্রণয়নের জন্য 
একটি পরিষদই যথেষ্ট । আধুনিক আইনপরিষদের নিম্ন কক্ষে যথাসম্ভব 
বিতর্ক এবং বিচার-বিবেচনার পর আইন প্রণীত হয়। স্থতরাং উচ্চ কক্ষের 
প্রয়োজনীয়তা আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে খুবই কম। ” 


পঞ্চমতঃ, আইনপরিষদে দুইটি কক্ষ থাকিলে সরকারের খরচ অনেক বাড়িয়া 
যায়। বায়-সংকোচনের দিক হইতে চিন্ত। করিলে আইন পরিষদে একটি কক্ষ 
খাক। উচিত। 


যষ্ঠতঃ, উচ্চ পরিষদ সর্বদাই আঞ্চলিক সরকারগুলির হ্বার্থসংরক্ষণ করিয়। 
থাকে, তাহা নহে । আঞ্চলিক সরকারগুলির স্বার্থসংরক্ষণ করিয়া থাকে 
শ[সনতন্ত্র এবং শ্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার-বিভাগ | 


সর্বশেষে, আইনপরিষদে উচ্চ কক্ষের অস্তিত্ব অনেক ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নে 
অহেতুক বিলম্ব ঘটাইয়া থাকে। ইংলগ্ের লর্ডলভা এবং অন্যান্ত দেশের 
আইনপরিষদের উচ্চ কক্ষের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় 
যে আইনপরিষদের উচ্চকক্ষ একমাত্র মাকিন যুক্তরাষ্্ী বাতীত অন্য কোনও 
দেশেই নিম্নকক্ষের ক্রুত এবং অবিবেচনা-প্রস্থত আইনের প্লতিবিধান করিতে 
পারে না, এবং হহার অস্তিত্ব অনেক ক্ষেত্রেই গোলযোগের স্যন্ট করে এবং 
প্রত্যেক কক্ষেরই প্রকৃত দায়িত্ব কমাইয়া দেয় | ('স921161005 1189 5110 চাও 
8086 500180 01797010915 56100] 101051062 21) ০2061৮20160 08 
17859 2120 111-501)051021-50 16151800175 1001 080 01)65 0:601021)101 
75501 হা) 06801090105) 11) 109£10111076 70180610565 1026৬ 221% 0106 (০ 
11011525, 250 11) 1201 01169] 750018511011165 012 000 10816 01 610001 
1,005০,,৮--0656051,) 


আজকাল বিভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রের আইনপরিষদে আমরা উচ্চকক্ষ দেখিতে পাই। 
ইহার নিশ্চয়ই উপকারিতা আছে। কারণ, আঞ্চলিক সরকারগুলির সমমর্যাদা 
রাখিবার জন্য এবং সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থ যাহাতে আইনপরিষদে 
প্রতিনিধিত্ব পায় সেইজন্ত ইহার গুরুত্ব খুবই বেশ | কিন্ত, সেইজন্য ইহ 
একেবারে অপরিহার্য নহে। 


২১৮ আধুনিক রাষ্ট্রবিজান 
সার্বভৌম এবং অ-দার্বভৌম আইনপরিবদ (9০৮5:5157, & 2০০- 


5056161212 [.2৮/-70910175 3০1০5)--আইন প্রণয়নের ব্যাপারে বিভিচ্ন 
আইনপরিষদের যে পরিমাণ ক্ষমতা থাকে, ইহার ভিত্তিতে আইন- 
পরিষদ গুলিকে সার্বভৌম এবং অ-সার্বভৌম আইনপরিষদ এই দুইভাগে বিভক্ত 
করা যায়। 

সার্বভৌম আইন পরিষদ বলিতে আমর! বুঝি এমন একটি আইনপরিষদ 
যাহার আইন প্রণয়ন করিবার আদিম ক্ষমতা আছে এবং যাহ] আইন প্রণয়নের 
ক্ষমত1 অন্য কোনও উপরের কতৃর্পক্ষ হইতে পায় নাই। দ্বিতীয়তঃ, এমন 
কানও আইন রাষ্ট্রে থাকিতে পারে না যাহা প্রণয়ন করিবার ক্ষমত! 
সার্বভৌম আইনপরিষদের নাই । তৃতীয়তঃ, এমন কোন আইন নাই যাহ! 
ইহ1 সংশোধন অথবা বাতিল করিতে পারে না। সর্বশেষে কেহই সার্বভৌম 
আইনপরিষদ? কর্তৃক প্রণীত আইনের বৈধত। সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলিতে পারে না। 
স্থতরাং দেখ যাইতেছে, আইন প্রণয়নের ব্যাপারে সার্বভৌম আইনপরিষদের 
ক্ষমত। অসীম। বুটেনের রাজা-সমেত পালপমেন্ট (105-70781119776700) 
একটি লার্বভৌম আইনপরিষদ। বৃটিশ পালামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিবার 
ক্ষমতা অন্ত কোনও উপরের আইনপরিষদের নিকট হইতে প্রাপ্ত হয় নাই। 
তাহ! ছাড়া, উক্ত পালণমেণ্ট কর্তৃক প্রণীত আইনের টৈধতা সম্পর্কেও কেহ 
কোন প্রশ্থ করিতে পারে না। 

অপরপক্ষে মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেম একটি অ-সাঁবভৌম আইনপরিষদ। 
ইহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। কারণ, শাসনতন্ত্বের নিয়মানুলারে ইহাকে কাজ 
করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, ইহার আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা শাসনতন্ত্র 
কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। যদি মাঞ্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেন কর্তৃক প্রণীত 
আইনের সহিত শীসনতন্ত্রের কোনও বিধানের সামঞ্রশ্ত না থাকে, তবে স্গ্রীম 
কোর্ট ইহা বাতিল করিয়া দিতে পারে । মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি কংগ্রেম 
কর্তৃক অনুমোদিত কোনও বিলের বিরুদ্ধে ভিটে। প্রয়োগ করিতে পারেন । 
সর্বশেষে শাসনতন্ত্র হইতে প্রাপ্ধ ক্ষমতাবলে মৃলরাষ্ট্রের আইনপরিষদগুলি ষে 
আইন প্রণয়ন করে, সেইগুলিতে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের 

গ্রেসের নাই । 


সংক্ষিগুসান্ব 


আইন পরিয়দের কাঁজ-_আইন পরিষদের প্রধান কাজ হইতেছে আইন 
গ্রণয়ন করা। দ্বিতীয়তঃ, কোন কোন ক্ষেত্রে আইন পরিষদ শাসনতন্ত্র প্রণয়ন 
করিতে অথবা সংশোধন করিতে পারে। তৃতীয়তঃ, অনেক সময় আাইন 


আইন পরিষদ ২০৯ 


পরিষদ একটি নির্বাচনী সংস্থায় পরিণত হইয়া রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করিতে পারে। 
চতুর্থতঃ, আইন পরিষদ সরকারের জনন্বার্থ সম্পক্কিত বিবিধ ক্রিয়াকলাপ সমন্ধে 
তথ্যাঙ্গসম্ধান চালাইবার জন্য কমিটি অথবা কগিশন নিযুক্ত করিতে পারে। 
পঞ্চমতঃ, সরকারের আয় ব্যয় সম্পকিত বিল আইন সভা এবং বিশেষ ক্ষেত্রে 
আইন পরিষদের নিয় কক্ষ (যে সকল রাষ্ট্রে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ 
আছে ) অনুমোদন করিয়া থাকে । যষ্ঠতঃ, মন্ত্রীভ। চালিত সরকারে আইন 
পরিষদ সরকারের শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে । সপ্তমত:, আইন- 
সভ। কোন কোন ক্ষেত্রে (যেমন মাকিন সিনেট ) কিছু পরিমাণে শাসনবিভাগীয় 
ক্ষমতাও ভোগ করে। সর্বশেষে, আইন সভা কোন কোন ক্ষেত্রে বিচার- * 
বিভাগীয় কাজও করিয়া! থাকে (যেমন, ইংলগ্ডে হাউস্‌ অফ. লর্ডস্‌) এবং 
দেশের শাসনকর্ত। যদি শাসনতন্ত্র লংঘন করেন, তবে তাহাকে অপসারণ 
(10076801890 ) করিতে পারে। 

এক কক্ষ বনাম দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা-_ঘি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন 
সভার পক্ষে যুক্তি হইতেছে যে ইহাতে 7১) উচ্চকক্ষ নিয়কক্ষের ক্রমবর্ধমান 
ক্ষমতা প্রতিরোধ করিতে পারে; (২) নিয়কক্ষ কর্তৃক দ্রুত অনুমোদিত 
আইনগুলি উচ্চ কক্ষ খুটিনাটি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারে এবং দরকার 
হইলে সংশোধন করিতে পারে; (৩) আইন পরিষদে দুইটি কক্ষ থাকিলে 
নিয় কক্ষে গণ-সার্বভৌমের ইচ্ছ? বিশ্লেষণ কর! সহজ হয় এবং উচ্চ কক্ষে রাষ্ট্রের 
বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের প্রতিনিধিত্বের স্থযোগ দেওয়া যায় এবং (৪) উচ্চকক্ষে 
যোগযতর ব্যক্তিগণ প্রবেশ করিয়া নিজেদের যোগ্যতা, কর্মপ্রতিভা এবং রাজ- 
নৈতিক জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিতে পারেন । দ্বিকক্ষ ৰিশিষ্ট আইনসভার 
বিপক্ষে এবং এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার পক্ষে যুক্তি হইতেছে এই ষে 
(১) ইহাতে আইন প্রণয়ন ব্যবস্থা অনেক সরল হয় এবং নির্বাচকমণ্ডলীরও 
একটি প্রত্যক্ষ এবং প্রামান্ত প্রতিনিধিত্ব হয়। (২) লাঙ্কি প্রমুখ রাষ্ট্র 
বিজ্ঞানীদের মতে আইন প্রণয়নের জন্ত একটি কক্ষই যথেষ্ট; উচ্চকক্ষ থাকিলে 
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আঞ্চলিক বনাম বৃত্তিগত প্রতিনিধিত্ব (15101601121 ৮5৪. চাড10500718] 
191/:555129007) ₹ আধুনিক গণতন্ত্রে সাধারণতঃ আঞ্চলিক-ভিভিতেই 
আইনপরিষদে প্রতিনিধি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়। থাকে । কোনও একটি 
নিরিষ্ট এলাকাই নির্বাচনের কেন্দ্র (০07501658615০5) হিসাবে গণ্য করা হয় এবং 
সেই এলাকার ভোটাধিকারসম্পন্ন নাগরিকগণ ভোট দিয়া স্থানীয় প্রতিনিধি 
নির্বাচন করেন। ইহাকে আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব (06501690151 [219552- 
8600) বলা হয়। কোনও অঞ্চলের অধিবাসীদের শ্বার্থ সাধারণতঃ এক 
প্রকার। কোনও একটি বিশেষ অঞ্চলে হয়ত বিভিন্ন শ্রেণীর লোক বাস করে। 
কিন্ধু তাহার] সমস্বার্থসম্পন্ন হওয়ায় নিজেদের একজন আঞ্চলিক প্রতিনিধি 
নির্বাচিত করেন এবং সেই নির্বাচনের মাধ্যমে নিজেদের রাজনৈতিক মতামত 
প্রকাশ করেন। ধাহারা এই ধরণের আঞ্চলিক নির্বাচন স্মর্থন করেন, 
তাহাদের মতে একই অঞ্চলের অধিবাসী বিভিন্ন লোকদের স্বার্থ প্রায় একপ্রকার 
হওয়ায় এলাকার ভিত্তিতে তাহাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার অধিকার 
প্রর্দান কর! উচিত এবং নিজেদের রাজনৈতিক মত প্রকাশের স্বাধীনতা দেওয়া 
উচিত। আঞ্চলিক স্বার্থ জনমতকে বহুল পরিমাণে প্রভাবিত করে। কিন্তু, 
অধ্যাপক কোল্‌ প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ এই মতবাদ সমর্থন করেন না। 
তাহাদের মতে বিভিন্ন মানুষ একই অঞ্চলের অধিধাসী হইলেই যে 
ভাহাদের রাজনৈতিক মতামত একপ্রকার হইবে অথবা তাহাদের 
সাষাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ একপ্রকার হইবে, এই 
প্রকার কোনও নিশ্চয়তা নাই। যদি একই অঞ্চলের অধিবাসীদের 
স্বার্থ একপ্রকার হইত, তবে আমরা দেশে শিল্প-বিরোধ, জমিদার ও প্রজার 
মধ্যে বিরোধ এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও কেরানীদের মধ্যে বিরোধ দেখিতে 
পাইতাঁধ না। জীবন-সংগ্রাম বর্তমানকালে এত কঠোর হইয়াছে খে মাছষের 
মধ্যে সমস্বার্থ কল্পনা করাও সহজ নয়। সেজন্য আধুনিককালের আইন- 
পরিষদের বৃত্তিগত প্রতিনিধিত্বের (60130001261 60165615000) দাবী 
দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক বৃত্তির জন্ত যি পৃথক নির্বাচনকেন্দ্র থাকে, তরে 
সমাজের বিভিন্ন শ্রেদীর লোকদের রাজনৈতিক অতামতের পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব 
আইনপরিষদে ছইবে। ' গণতাক্জিক আদর্শ যাহাতে উপযুক্ত মর্যাদা পায় সেজন্ধ 
বুষ্তিগত নির্বাচনকেন্দ্রের ব্যবস্থা খাবা! উচিত। আমাদের ছেশে রাজ্য- 


প্রয়োদশ অধ্যায় 


২১২ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


বিধানমগ্ডলীর উচ্চকক্ষে বৃত্তিগত নির্বাচনকেন্দ্র আছে, যেমন শিক্ষককেন্ত্ 
(1:6201,27:5” ০08150100.21505) । যদি আইনপরিষদে প্রত্যেকশ্রেণীর লোফেরাই 
নিজেদের স্বার্থ প্রতিষ্ঠা করিতে এবং বিভিন্ন বিষয় স্থদ্ধে নিজেদের মতামত 
প্রকাশ কারতে পারে, তবেই প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হইতে পারে । (২০৪1 
৫2109001905 15 0 0০ ০190. 7506 2] 2. 5113612 01019100102 
85821001915, 706 1 ৪, 55966]. 06 ০০9-01010080650 10100101291 
12101256126806 1০155), কিন্তু বুত্তিগত নির্বাচনপ্রথার বিরুদ্ধবাদীগণ 
ৰলেন, এই নীতি জাতীয় সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী । কারণ ইহাতে সমাজের 

ফতিপয় বিশেষশ্রেণীর লোকদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হয়। 

ভোটাধিকারের ভিত্তি (32515 ০£ 507795০ ) £ 

মধ্যযুগে যখন নির্বাচনপদ্ধতি সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠে তখন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ 
সামাজিক শ্রেণী ও মর্যাদা অথব1 সম্পত্তির ভিত্তিতে নির্বাচকগণকে ভোট 
প্রদান করিবার অধিকার প্রদ্দানের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্কু গণতস্ত্রের 
বিকাশের সংগে সংগে এবং শ্রেণীবৈষম্যের অবসান হওয়ার সংগে সংগে 
মানবিক সাম্য এবং গণ-সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন উঠে এবং বয়সের ভিত্তিতে 
ভোটাধিকার প্রদান করিবার দাবী গৃহীত হইতে থাকে । অনেকের মতে 
আবার শিক্ষাই ভোটাধিকারের ভিত্তি হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের মনে 
রাখিতে হইবে, সম্পত্তি, কর প্রদান, এবং শিক্ষা কোনটিই ভোট প্রদান 
করিবার অধিকার লাতের প্রকৃত তিত্তি হইতে পারে না। যাহার সম্পত্তি 
আছে এবং যিনি কর প্রদান করেন, তাহার হয়ত প্রকৃত রাজনৈতিক 
সচেতনতা নাই অথব। রাজনৈতিক শিক্ষা নাই। আবার যাহাদের পুখিগত 
বিদ্ধ! নাই অথবা সরকারের দৃহিতে ধাহার। শিক্ষিত নহেন, তাহাদের মধ্যেও 
হয়ত অনেক ব্যক্তি থাকিতে পারেন ধাহারা প্রকতই রাজনৈতিক জ্ঞানসম্পন্গ 
এবং সরকারের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে যথেষ্ট নচেতন। তাহ ছাড়া, সম্পত্তি, 
কর প্রদান এবং শিক্ষার ভিত্তিতে নাগরিকদের ভোটাধিকার প্রদান করিলে 
তাহাদের মধ্যে বৈষম্য আরও বাড়াইয়! দেওয়া! হইবে এবং ইহাতে গণতস্ত্রের 
মূল উদ্দেশ্তই ব্যর্থ হইয়। যাইবে । গণ্তত্ত্রে প্রত্যেকেরই সমান অধিকার 
থাক] উচিত এবং সেক্ষেত্রে ধনী এবং গরীবের মধ্যে রাজনৈতিক অধিকার 
মহ্বন্ধে কোনও প্রকার তারতম্য কর! উচিত নছে। এমন 


সর্বজনীন অনেক গরীব ব্যক্তি আছেন ধাহাদের রাজনটৈতিক জান 
9 রর ই এবং শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করিবার ক্ষমতা খুবই বেন; 


এবং যাহাদের সাহায্যে রাষ্ট্র বিশেষভাবে উপকৃত হইতে 
গ্রারে আহাবের নির্বাচিত হইবার অধিকার প্রদান কর উচিভ। সেজন্ধ 


নির্বাচকমগ্ডলী ২১৩ 


'অনেকে বলেন, প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক মাজ্রেরই ভোটঞ্খ্দদান করিবার 
অধিকার থাক1 উচিত। ইহাকেই সর্বজনীন ভোটাধিকারনীতি [ 07152152] 
5871886 ) বলে। এই নীতির সমর্থনে বলা হয়, “যাহা সকলকে স্পর্শ করে, 
তাহা সকলের দ্বারাই নির্ধারিত হওঘা উচিত” (”৬/1780 600015601) ৪1], 
৪180081010০ 0201060 175 911.”)। সুতরাং প্রতোকেরই রাষ্টের শাপনব্যবস্থায় 
প্রত্যক্ষ অথব। পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার আছে এবং সেই 
অধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যেককেই শাসক নির্বাচনে ভোট প্রদান করিবার 
''ধিকার দেওয়া উচিত। কোন বাক্তিকে বা দলকে ভোটাধিকার হইস্ছে 
বঞ্চিত করিবার অর্থ হইতেছে গণতন্ত্রের অমর্ধাদ1 করা, কেননা, সেক্ষেত্রে অন্ঠান্ত 
শ্রেণীর সমপর্যায়ে সেই ব্যক্তি অথবা দলকে উন্নীত করা হয় না। অধ্যাপক 
জন স্টার্ট মিলের মতে, যদি সমাজের কোনও একটি শ্রেণীকে ভোটাধিকার 
হইতে বঞ্চিত কর। হয়, তবে সেই শ্রেণীর স্বার্থ আইনপরিষদে অবহেলিত হয়। 
সর্বজনীন ভোটাধিকারের অর্থ "এই নয় যে সমাজের সকলেরই ভোট 
প্রদান করিবার অধিকার থাকে । প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের এই নীতি 
অনুযায়ী ভোট প্রদান করিবার অধিকার দেওয়া হয়। আবার প্রাপ্ত- 
বয়স্ক নাগরিকদের মধ্যে যদি কেহ উন্মাদ, দেউলিয়া অথবা ফৌজদারী 
আদালতের সিদ্ধাস্ত অনুযায়ী অভিযুক্ত হয়, তাহাদের ভোটাধিকার হইতে 
বঞ্চিত করা ঘাইতে পারে। রাশিয়ায় ১৮ বৎসর বয়সে, ইংলগু, ভাঁরতরর্ষ এবং 
আমেরিকায় ২১ বত্নর বয়সে এবং নরওয়েতে ২৩ বৎসর বয়সে নাগরিকগণকে 
সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ভোট প্রদান করিবার অধিকার দেওয়! হয়। 
কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সর্বজনীন ভোটাধিকার নীতি সমর্থন করেন ন]। 
তাহাদের মতে অনেক দেশেই নির্বাচকমণ্ডলীর একটি বিরাট অংশ (যেমন 
ভারতের ক্ষেত্রে ) অশিক্ষিত এবং অজ্ঞ থাকে । সেক্ষেত্রে তাহাদের রাজনৈতিক 
সচেতনতাঁও কম হইবার সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। যাহারা কল্যাণকারক 
রাষ্্রগঠনে নিজেদের শিক্ষা অন্থযায়ী ভোটাধিকাঁরের সদ্বাবহার করিতে সক্ষম, 
শুধু তাহাদেরই ভোট প্রদান করিবার অধিকার প্রদান করা উচিত। 
জনসাধারণের যোগ্যতম প্রার্ধা নির্বাচনে কতটা 

সর্বজনীন বিবেচনাশক্তি আছে সেবিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ 
তোটাধিকারের আছে। কিন্ত আমর! এই অভিমত সর্বদ গ্রহণযোগ্য 
সিন মনে করি না। অবশ্ঠ জন স্টার্ট মিলের মতে “সর্বজনীন 
রি ভোটাধিকারের আগে সর্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা থাক! 
উচিত ” (৮0701521581 500002002; 70850 17:6০20৩ 

২3151521591] 27768100101561761)0-10111) 1 কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে আমরা 
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দেখিতেছি, সর্বজনীন শিক্ষা! লা থাকিলেও সর্বজনীন ভোটাধিকারের' উদ্দে্ 
মোটেই ব্যর্থ হয় নাই। রাষ্ট্রেরই, উচিত, নাগরিকগণকে হুশিক্ষিত করিয়া 
তোলা। শুধু সম্পত্তিশালী ব্যক্তিগণকে ভোটাধিকার প্রদান করিলে সমান্ে 
ধনী কর্তৃক গরীবদের শোষণ ক্রমেই বাড়িয়া চলিবে এবং মুট্টিমেয় কয়েকজন 
লোকের হাতে সমাজের অর্থনৈতিক শক্তি কেন্দ্রীভূত হইবে । হ্থতরাং 
সর্জনীন ভোটাধিকার প্রদান ব্যতীত গণতান্ত্রিক আদর্শ কখনই সার্থক হইতে 
পারে না। 


স্ালোকের ভোটাধিকার (৬/০19।) 57186) 2 

অধ্যাপক জন স্টয়ার্ট মিল প্রথম স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার সমর্থনে 
কতিপয় যুক্তির অবতারণা করেন। বহুদিন পর্যন্ত স্ত্রীলোকের এই অধিকার 
হইতে বঞ্চিত ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি স্ত্রীলোকদের 
ভোটাধিকার প্রদান করিবার জন্য বিভিন্ন দেশে আন্দোলন আরম্ভ হয়। 
বর্তমানে প্রত্যেক গণতান্ত্রিক দেশেই স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার স্বীকত 
হই্য়াছে। 

অধ্যাপক মিলের মতে ভোট প্রদান করিবার অধিকার মান্থষের জন্মগত ঃ 
শুধু পুরুষেরাই এই অধিকার লাভ করে না, স্ত্রীলোকেরাও ভোট প্রদান 
করিবার অধিকারের জন্ত দাবী করিতে পারে । কেবলমাত্র স্ত্রীলোক হইবার 
অপরাধে এবং শারীরিক দুর্বলতার জন্ত স্ত্রীলোককে এই অধিকার হইতে 
বঞ্চিত করা কোনক্রমেই সমর্থন করা যায় না। ধাহারা স্ত্রীলোকের 
ভোটাধিকার সমর্থন করেন না, তাহাদের মতে স্্রীজাতি ভোটঘন্দে অবতীর্ণ 
হইলে অনেক সময় স্বামী ও স্ত্রী, পিত। ও কন্ত! এবং ভ্রাতা ও ভগিনীর মধ্যে 
মতভেদের স্প্টি হইতে পারে এবং ইহাতে গাহস্থ্য-জীবনের গ্রীতিপূর্ণ পরিবেশ 
ও স্থথশাস্তি নষ্ট হইতে পারে। তাহা ছাড়া, এই যুক্তি অনুযায়ী স্বীজাতি যদি 
অত্যধিক পরিমাণে রাজনৈতিক-চেতনাসম্পন্ন হইয়া যায়, তবে সাংসারিক 
জীবনে তাহাদের অনেক কর্তব্যই অবহেলিত হুইবে। নিজেদের নিরাপত্তার 
জন্ত স্ত্রীজাতিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষের মুখাপেক্ষী হইতে হয়, সুতরাং 
কোনক্রমেই তাহাদের ভোটাধিকার প্রদান করা যায় না। আবার অনেকের 
মতে গ্রয়োজন হইলে যুদ্ধে যোগদান করিবার সামর্থ্যই যদি ভোটাধিকার 
লাভের সর্ত হয়, তবে স্ত্রীলোকের] কখনই ভোটাধিকার লাভ করিত্তে 
পারে না। স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার প্রদানের যুক্তির বিরুদ্ধে এই কথাও 
বলা হয় যে অনেক শ্ত্রীলোকই ভোটাধিকার চায়. না, রা ইহার কোন 
প্রয়োজন নাই। | ৃ 


.. নির্বাটকমগুলী ২১৫ 


কিন্ত অধ্যাপক,মিলের মতে স্ত্রীলোক হওয়ার, অপরাধে, মানবসমাজের 
'একটি বিরাট অংশকে সামাজিক জীবনের এই ছূর্লভ অধিকার হইতে বঞ্চিত 
কর। কোন প্রকারেই সমর্থনযোগ্য নহে। মিল মনে 


রা চাকা করেন, স্ত্রীজাতিকে ভোটাধিকার প্রদান করিলেই যে 
8 তাহাদের স্ত্ীহুলভ স্কুমার বৃত্তিগুলি নষ্ট হইয়া যাইবে, 
যুক্তি তাহা নহে। স্ত্রীলোকদের নিজেদের নিরাপত্তার জন্ত 


শাসনকাজে অংশ গ্রহণ করিবার চেষ্টা করা উচিত এবং 
*৫সই প্রচেষ্টায় প্রথম পদক্ষেপ হইতেছে ভোটাধিকার লাভ। স্ত্রীলোকের যদি, 
ভোটাধিকার নাও চান্স, তবুও তাহাদের সেই অধিকার প্রদান করা উচিত। 
স্ত্রীলোকেরা ভোটাধিকার লাতত করিলে নিজেদের পরিবারে তাহাদের মর্ধাদ। 
অনেক বাড়িয়া যায় এবং ইহ! তাহাদের ব্যক্ষিত্ব বিকাশে সহায়ত করে। 
স্ত্রীলোককে সমস্ত রাজনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিলে সরকার 
গণতান্ত্রিক আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইকে এবং স্ত্রীলোকের মৌলিক অধিকার খর্ব 
করিবে। স্ত্রীলোকের! যুদ্ধে যোগদান করিতে সক্ষম নয় বলিয়া তাহাদের 
ভোটাধিকার প্রদান করা উচিত নয়, এই যুক্তি আমরা কখনই সমর্থন করিতে 
পারি না। স্ত্রীজাতি হয়ত যুদ্ধে সোনিকের ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে না, 
কিন্তু সেবিকার ভূমিক। গ্রহণ করিতে পারে । বর্তমানে যখন মাছষের 
দৈনন্দিন জীবন অর্থনৈতিক চাপে বিপর্যস্ত হইতেছে, স্ত্রীলোকেরাও ঘরের 
আশ্রয় ছাড়িয়া বাহিরের আহ্বানে বিভিম্নকর্ষে যোগদান করিতেছে। শুধু 
তাহাই নহে, বিভিন্ন পেশায় স্ত্রীলোকের পুরুষের সমান যোগ্যতার পরিচয় 
দিতেছে। স্থতরাং দৈহিক বা মানসিক অক্ষমতার অজুহাতে স্ত্রীলোকদের 
ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা উচিত নহে। মিলের মতে স্ত্রীলোককে 
ভোটের অধিকার দ্দিলে শাসনব্যবস্থার নৈতিক মান উন্নত হইবে। ১৯১৮ 
সালে ইংলগ্ে স্্রীজাতির ভোটাধিকার হ্বীকৃত হয়। তারতবর্ষের রাজনৈতিক 
জীবনে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সমান অধিকার স্বীকৃত হুইয়াছে। 


একাধিক ভোটফান (15181 ০: ৬7 ০1£1650 ৮০8) £ 
যখন একই ব্যক্তিকে একাধিক ভোটদান করিবার ক্ষমতা দেওয়! হয়, 
অর্থাৎ, যখন কোন নাগরিক নিজের যোগ্যতার জন্য ঢুইটি বা ইহার বেশী ভোট 
প্রদান করিবার অধিকার লাঁত করে তখন ইহাকে একাধিক ভোট প্রদান 
ব্যবস্থা! বলে। আমাদের দেশে প্রত্যেক প্রাণবন্ত নাগরিকই ভোটাধিকার 
ললাভ করিয়াছে) কিন্তু, বিশ্বরিগ্বালয়ের ন্বাততক অথবা স্কুল-কলেজের শিক্ষক- 
গণের. জাঁতককেন্দ্রে অথবা. শিক্ষাকেন্ছে ভোট প্রদান করিবার অধিকার 


২১৬ আধুনিক বাষ্ট্রবিজ্ঞ।ন 


আছে। একাধিক ভোটঘানের আর একটি প্রকারভেদ নর 
কোন কোন নাগরিকের ভোট দানের উপর বিশেষ গুরুত্ব ( %/618165৫ 
০) ) আরোপ করা হয়। যেমন, কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত শিক্ষক এবং 
সম্পত্তির অধিকারীদের ভোটপ্রদান অশিক্ষিত এবং নির্ধনের ভোট প্রঙ্গান 
অপেক্ষা অধিকতর গ্তরুত্বপূর্ণ। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত এবং সম্পত্িশালী ও 
নির্ধনের যধ্যে তারতম্য করিবার জন্যই প্রথম শ্রেণীর লোকদের একাধিক 
ভোটাধিকার দেওয়া হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে অগণতান্ত্রিক এবং 
বিশেষ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র ব্যতীত ইহা সমর্থনযোগ্য নহে। / 

এই পদ্ধতির সমর্থনকারীদের মতে শিক্ষিত ব্যক্তিদের যোগ্যতা টিবি 
বাক্তিদের অপেক্ষা অনেক বেশী। কিন্ত, এই যুক্তি যে সর্বদাই খাটে তাহা 
নহে। শিক্ষিত এবং অজ্ঞের মধ্যে তারতম্য যদিও বা! প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে 
মানিয়। লওয়1 যায়, ভোট প্রদ্দান ব্যবস্থায় সম্পত্তিশালী এবং নির্ধনের মধ্যে 
তারতম্য কোন অবস্থায়ই মানিয়া ওয়া যায় না। অবশ্য ধাহার] এই 
তারতম্য সমর্থন করেন, তাহাদের মতে সম্পত্তিশালীদের স্বার্থ যাহাতে 
সম্পত্তিবিহীরদের সংখাধিক্যের জোরে আইন পরিষদে অবহেলিত না হয় 
সেজন্যই তাহাদের একাধিক ভোটাধিকার প্রদান করা উচিত। বিস্ত 
গণতান্ত্রিক দেশে এই আশংকা সম্পূর্ণ অমূলক । গণতন্ত্রে সকলেরই সমাম 
অধিকার থাকে এবং থাকা উচিত। সেখানে নাগরিকদের মধ্যে কোনও 
প্রকার তারতম্য করিলেই গণতন্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্ঠ ব্যর্থ হয়। তাহ! ছাড়া, 
অশিক্ষিত এবং শিক্ষিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এমন কোন গ্রহণযোগ্য মাপকাঠি 
নাই যাহাতে তাহাদের রাজনৈতিক মচেতনতা৷ এবং যোগ্যতার পরিমাপ করা 
যাইতে পারে। 


প্রকাশ্য এবং গোপন ভোট (60191102090. 5০০16 ৮00108) £ 

ভোটদান প্রকাশ্টে অথবা গোঁপনে অঙ্ষ্ঠিত হওয়! উচিত--এই সম্বন্ধে 
পূর্বে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ ছিল। বর্তমানে গোপন ভোটদান ব্যবস্থা 
সম্বন্ধে কোন দ্বিমত নাই। প্রকাশ্যে ভোটদন করিবার নীতির সমর্থনে বল। 
যায়, ভোটদাতাগণ যদি সকলের সামনেই বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী ভোট দান 
করে, তবে ইহ তাহাদের সংসাহসের পরিচায়ক হইবে | ভোট প্রদ্দান কর! 
শ্রতোক নাঁগরিকেরই কর্তব্য এবং ইহ! সর্বসমক্ষেই হওয়া উচিত। কিন্ত, 
এই ব্যবস্থা যে সর্বদাই সমাজের পক্ষে কল্যাণকারক হয়, তাহা নহে। 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্বাচনপ্রাধাগণ ভোটদাতাগণকে .বিভিন্নভাবে প্রভাবিত 
করিবার জন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করে। যদি কোনও কেন্দ্রে একাধিক নির্বাচন- 
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প্রার্থী থাকে, তখন কোন ভোটদাতার পক্ষে প্রকাস্তে ভোট প্রদান করা কঠিন 
হইয়া পড়ে। কেননা, এজন্য তাহাকে এক পক্ষের নিন্দা এবং অপরপক্ষের 
স্ততি কুড়াইতে হইবে। অনেক ক্ষেত্রে ভোটদাতা ভয়ে অথবা কাহারও প্রতি 
বাধ্যবাধকতার ফলে নিজের বিবেকের নির্দেশে ভোট প্রদান করিতে পারে 
না1। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলই বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করিয়া ভোট আদায়ের 
চেষ্টা করিয়া থাকে। দল-নিরপেক্ষ ভোটদাতার পক্ষে সেক্ষেত্রে উপযুক্ত 
প্রাথ্থা নির্বাচন করা প্রকাশ্ অপেক্ষা গোপনে করাই সহজ। গোপনে 
োটদাতা যখনই ভোট প্রদান করিবে তখন কোন রাজনৈতিক দলই জানিতে 
পারিবে না সে কাহাকে ভোট দিয়াছে। সেক্ষেত্রে নির্বাচনের মর্ধাদাও 
উপযুক্তভাবে রক্ষিত হয় এবং ভোটদাতাও নিজের বিবেকের নির্দেশ অঙ্থ্যায়ী 
ভোট প্রদান করিতে পারে। যদি রাষ্ট কখনও ভোটদাতাকে প্রকাশ্থে ভোট 
প্রদান করিবার ফঙশ্বরূপ উতপীড়নের হাত হুইতে রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি 
দিতে পারে, তবেই প্রকাশ্ত ভোট» প্রদান করিবার নীতি চালু করা সম্ভব 
গণতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষা করিতে হইলে প্রত্যেক ভোটদাতাকেই তাহার নিজের 
ইচ্ছান্থ্যায়ী, প্রার্থী নির্বাচন করিবার অধিকার দেওয়! উচিত এবং ইহ গোপন 
ভোট প্রদানের ব্যবস্থার মাধ্যমেই সম্ভবপর হইতে পারে। 


(০) জীমাবন্ধ ভোট (1.1071650 ৬০608 ) | 

আইনপরিষদে সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার একটি উপায় 
হইতেছে সীমাবদ্ধ ভোট প্রদান করিবার ব্যবস্থা । এই ব্যবস্থা অনুযায়ী কোন 
নির্বাচনকেন্জ্র হঈতে একাধিক প্রার্থী নির্বাচিত হইতে, পারে এবং সংখ্যা 
গরিষ্ঠদের সীমাবদ্ধ প্রতিনিধি নির্বাচিত করিবার ক্ষমতা দেওয়। হয় যাহাতে 
সংখ্যালঘুগণও নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করিতে পারে। উদাহরণন্বরূপ 
বলা যাইতে পারে, যর্দি কোনও কেন্দ্রে সাতটি আসন থাকে, তবে সেক্ষেত্রে 
কোনও ভোটারকেই চারজনের বেশী প্রার্থীর পক্ষে ভোট প্রদান করিবার 
অধিকার দেওয়া হইবে না। সেক্ষেত্রে সংখ্যাগ্তরগণ বড় জোর চারজন 
প্রতিনিধি নির্বাচিত করিতে পারে । অপর তিনজন প্রতিনিধি স্বাভাবিক- 
ভাবেই সংখ্যালঘুগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন। 


(9) নির্বাচনকে ( 00155616061১05 ) 

যখন কোনও নির্দিষ্ট এলাকার নাগরিকগণ আইনপরিষদ্দে এক বা একাধিক 
প্রতিনিধি নির্বাচন করে, তখন সেই এলাকাকে নির্বাচনকেন্দ্র (00750656005) 
বলা হয়। নির্বাচনকেন্দ্র যখন একটি নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকে, তখন 
ইহাকে স্থানগত নির্বাচনকেন্দ্র (16201601021 007850052০5 ) বলে। 


৯১৮ আধুনিক, ব্াইউবিজান 


আবার যখন, নির্ব/চনরেন্্র একটি-নির্দি বৃতিকে কেন্রু করিয়া টা হয়, 
তখন ইহাকে বৃত্তিগত, নির্বাচনকেন্দ্র বলে। যেমন, পশ্চিমবংগের বিধান- 
মণ্ডলীর উচ্চকক্ষের জন্য স্পাত্বকদের একটি নির্বাচনকেন্দ্র আছে। ন্থানগন্ড 
নির্বাচনকেন্ত্র সাধারণতঃ নির্দিষ্ট এলাকার লোকসংখ্যার ভিত্তিতে সংগঠিত হয় । 
যখন প্রতি. নির্বাচনকেন্্র হইতে আইন-পরিষদে মাত্র একজন. প্রতিনিধি 
নির্বাচিত হন, তখন ইহাকে একজন সদক্-সমদ্বিত নির্বাচনকেন্জ্র (515816 
200200021 5010561036100% ) বলে । যখন প্রতি নির্বাচনকেন্জ্ হইতে আইন- 
পরিষদে একাধিক প্রতিনিধি নির্বাচিত হয় তখন ইহাকে বছসদস্য-সমন্বিত 
শির্বাচনকেন্দ্র ( 11171017016 102101061 0101500521005 ) বলে। 
সংখ্যালঘিষ্ঠদের প্রতিনিধিত্ব ( [551:5520095:0101 ০৫ 55 7110010- 
5 )$ গণতান্ত্রিক সরকারে আইনপরিষদে যে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা 
গরিষ্ঠতা থাকে, সেই দলই সরকার গঠন করিয়৷ থাকে । যদি সংখ্যালঘু- 
সম্প্রদায়ের লোকদের আইনসভায় কোন এ্রতিনিধিত্ব না থাকে, তবে গ্রতিপদেই 
তাহাদের স্বার্থ ক্ষুপ্ন হইবার আশংকা থাকে । কিন্তু, সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার 
গঠন করিলেও,.যাহাতে ষংখ্যালঘিষ্ঠ দলগুলির স্বার্থ উপেক্ষিত না হয়; সেজন্ত 
ৃ অধ্যাপক জন স্ট,য়ার্ট মিল সমগ্র জনসাধারণের সরকারকে 
৬ শুধু মাত্র সং ধ্যাগরি্দের সরকারে পরিণত হওয়ার বিরুদ্ধে 
ধরত্বের পক্ষে 
যুক্তি তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন। তাহার মতে শুধু 
| সংখ্যাগরিষ্ঠদের লইয়া! সরকার গঠন করা এবং সংখ্যা- 
লঘিষ্ঠদের সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা অগণতান্ত্রিক ও অন্যার ; গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র 
খ্যালঘিষ্ঠদের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করিবে । (৭6 5 হাত 535218091 
0816 0£ 10210090805 0326 10173011655 5150010 06 ৪09090০15 
1219:85210660.”--11111). সংখ্যালঘিষ্দের প্রতিনিধিত্ব ব্যতীত গণতন্ত্র 
কখনই সার্থক হয় না। মিলের মতে সংখ্যালঘিষ্ঠটদের প্রতিনিধিত্ব যাহাতে 
তাহাদের সংখ্যার অন্থপাতে হয় সেকিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে । আবার, 
আজ যে দল আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ট, ভবিষ্যতে হয়ত সেই রাজনৈতিক 
দগ সংখ্যালঘিষ্ঠে পরিণত হইতে পারে, স্ৃতরাৎ আইনসভায় সংখ্যাল ঘিষ্দের 
সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব উপেক্ষণীয় নহে। 
কিন্ত ধাহারা আইনপরিষদে সংখ্যালঘিষ্দের প্রতিনিধিত্বের দাবী স্বীকার 
করেন, না, তাহাদের মতে ইহাতে জাতীয় শ্বাথ ব্যাহত হুয়। কেনন! 
আইনসভায়. প্রতিটি সংখ্যালঘিষ্ দল ইহার লংকীর্ণ দৃষ্টি হইত্বে জাতীয় 
লমহ্যাবলীর. আলোচন! .করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, ইহ! আইনপরিষদ্দের 
মির্বাচলে জটিলতার স্থট্টি করে এবং শাসনব্যবস্থাকে দুর্বল করে।: তৃতীয়ত, 
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সংখ্যালঘিষ্ঠদের সমান্পাঁতিক নির্বাচন প্রথা চালু করিলে: নির্বাচকমণ্ডলী 
গঠন .এবং নির্বাচনপদ্ধতি : লইয়া জটিলতার কৃষ্টি হয়। চতুর্থতঃ, প্রতিটি 
ংখ্যালঘিষ্ঠদলই যদি সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব চায়, তবে আইরপরিষদ 
কতিপয় বিরোধী দলের পারস্পরিক কলহের ক্ষেত্রে পরিণত হইবে । প্রতিটি 
দলই তখন অন্তান্ত দলের সহযোগিতায় সরকার গঠনের চেষ্টা করিবে এবং 
মন্ত্রীসভার ভিত্তি অনেক দুর্বল হুইয়া পড়িবে । সংখ্যালঘিষ্ঠদের প্রতিনিধিত্ব 
এই সকল ক্রটি-বিচ্যৃতি থাকা সব্বেও আমরা ইহার গুরুত্ব অস্বীকার করিতে 
পারি না। সংখ্যালঘিষ্টদের যদি প্রতিনিধিত্বের কোনও সুযোগই দেওয়া ন] 
হয়, তবে গণতন্ত্র ইহার মূল আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইবে। 

সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্বের নিয়লিখিত বিভিন্ন প্রণালী আমরা 
দেখিতে পাই £-- 

সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (6:0091610709] 7২21915510086505 ) £ 
সমাচছপাতিক প্রতিনিধিত্বের নিয়ম ছুই প্রকার । প্রথম্টিকে একক হস্তাস্তর- 
যোগ্য ভোটে (51081 09178578916 ০০০ ) নির্বাচন-পদ্ধতি বলা হয়। 
এই নিয়মটি খুবই জটিল। ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে বিভিষ্গ রাজনৈতিক 
দলের অথব! সম্প্রদায়ের নির্বাচক-সংখ্যা এবং মোট প্রতিনিধিসংখ্যার 
মধ্যে অনুপাত বজায় রাখিয়া সংখ্যালঘিষ্দের প্রতিনিধি-সংখ্য। নির্বাচন 
করা। যেমন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নির্বাচক-সংখ্যা যদি মোট নির্বাচক- 
মণ্ডলীর এক-তৃতীয়াংশ হয়, তবে তাহার! আইনপরিষদের এক-তৃতীয়াংশ 
আসন পাইবে । এই নিয়ম অনুযায়ী ভোটের সংখ্য। আসন-সংখ্যা 
দিয়া ভাগ করিলে ভাগফল অনুযায়ী যে সংখ্যা পাঁওয়া 'যায় সেই সংখ্যক 
ভোট নির্যধাচনের- জন্ত আবশ্যক বলিয়া গণ্য করা হয়। ইহাকে “কোটা, 
(0909) বলে । রি 

প্রত্যেক নির্বাচনপ্রার্ার নামের পাশে ভোটদাতা ১, ২, ৩, ইত্যাদি 
সংখ্যান্থারা তাহার প্রথম মনোনয়ন, দ্বিতীয় মনোনয়ন ইত্যাদি প্রকাশ করে। 
যে নির্বাচনপ্রার্থা প্রথম মনোনয়ন বর্বপেক্ষা বেশী পান, তাহাকে নির্বাচিত 
বলিয়া ঘোষণা করা হয়। নির্বাচিত ব্যক্তি তাহার প্রথম মনোনয়নের ভোট 
কোটা” অপেক্ষ। যতগুলি বেশী পান, সেগুলি যে যে প্রার্থারা দ্বিতীয় মনোনয্ন 
পাইয়াছেন, তাহাদের হসাবে জমা দেওয়া হয়। এইরূপে নিরিষ্সংখ্যক ভেট 
পাইয়া! আরও কয়েকজন নির্বাচিত হন। যতক্ষণ পর্যস্ত নিদি্ই আসনগুলি 
পূর্ণ না হয়, ততক্ষণ পর্যস্ত মনোনয়নের ভিত্তিতে এইভাবে গণনা চলিতে 
থাকে। এই নিয়মে ভোটঘাতার প্রথম. পছন্দ. অথবা প্রথম মনোনয়ন কার্ধকৃরী 
না হইলেও একটি ভোট অন্ততঃ কার্ধকরী হইবে । ১৮৫৯ সালে টমাস্‌:ছেয়ার 


২২০ আধুনিক রা 


(1501095 77816 ) নামে একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এই নিয়মের প্রবর্তন করেন। 
সেজন্য এই নিয়মটিকে হেয়ার পরিকল্পন1 (3815 5০1)600 ) বলা হয়। এই 
নিয়মটি খুব জর্টল বলিয়া সর্বজনীনভাবে গৃহীত হয় নাই। বিশেষতঃ, যে 
দেশে নির্বাচকমণ্ডলার অধিকাংশই অজ্ঞ অথব। অল্পশিক্ষিত, সে দেশে এই প্রথ। 
সফল হইবে না। 

সমান্থপাঠিক নির্বাচনের আর একটি প্রণালী আছে; ইহাকে তালিকা 
প্রথায় সমানুপাতিক নির্বাচন (51006091010709] 120155217696107) 65 6106 
115 95502]0 ) বল হয়। এই প্রথায় প্রত্যেকটি রাজ. 
১০০৪০৬৭নী নৈতিক দল তাহাদের মনোনীত প্রা্থাদের একটি 119 

01 08156] গঠন করে। নির্বাচন-প্রার্থার সংখ্যা মোট 

আনন-সংখ্যার সমান হওয়া চাই। নির্বাচনকেন্দ্রে যতগুলি আসন থাকিবে 
ভোটদাতা ততগ্রলি ভোটপ্রদান করিতে পারিবে । এই নিয়ম্টির বৈশিষ্ট্য 
হইতেছে, যখনই ভোটদাত| ভেট প্রদান করিবে, তখন তাহাকে প্রার্থী 
হিসাবে ভোট প্রদান না করিয়! বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মনোনীত তালিকা 
অনুযায়ী ভোট প্রদান করিতে হইবে। প্রত্যেক তালিকার উপর যতগুলি 
ভোট প্রদত্ত হইবে, সেই মোট ভোটসংখাার “কোটা, দিয়! ভাগ করিলে যে 
ভোটসংখ্য। পাওয়। যাইবে, সেই সংখ্যক প্রতিনিধি উক্ত ভালিক হইতে 
নির্বাচিত হইল বলিয়া ঘোষণ। করা হইবে। এক্ষেত্রে কোটা" নির্ধারিত হয় 
মোট ভোটনংখ্যা এবং মোট আনমন-সংখ্যার ভাগফল দ্বারা । 

এই নিয়মটিও যে খুব সরল তাহা নহে। তবে একক হস্তান্তরযোগ্য 
ভোট প্রদান করিবার নিয়মের মত ইহা তত জটিল নয়। এই নিয়মটির 
একটি বিশেষ সুবিধা হইতেছে এই যে ইহাতে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের 
অস্তিত্ব স্বীকার কর! হয় এবং প্রত্যেকটি দলই নিজেদের সংখ্যার অনুপাতে 
আইনপরিষদে প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার সুযোগ পায়। হেয়ার পরিকল্পনার 
হ্যায় এই নিয়মটি বায়সাধা নহে । তবে এই ব্যবস্থার একটি ক্রটি হইতেছে 
এই যে ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে নির্বাচন-প্রার্থার যোগ্যতা অপেক্ষা সংশিষ্ট 
রাজনৈতিক দলের স্বার্থ এবং প্রভাবই ভোটদাতার কাছে বড় হইয়া 
দাড়ায়। 

স্ ,পীকৃতভাবে ভোট প্রদান পদ্ধতি (00100012625 ৬০০০ 
95%গা্। )--এই নিয়ম অনুযারী নির্যাচনকেন্ত্রে ষতগুলি আসন আছে ভোট 
প্রদানকারী ততগুলি ভোট দিবার অধিকার পায় এবং কোন্‌ প্রার্থীকে কয়টি 
ভোট দিবে তাহাঁও ভোটদাতাঁর উপর নির্ভর করে। যদি কোনও বেন্জ্রে 
চারিটি আসন থাকে, তবে ভোটদাতা চারিটি আসনই কোন প্রার্থীকে দিতে 


নিবাচকমণ্ডলা ৰ ২২১ 


পারে, অথবা তিনটি ভোট একজনকে দিতে পারে অর্থাৎ নিজের 
ইচ্ছান্গুসারে ভোটদাতা ভোটগুলি প্রার্থীদের মধ্যে বণ্টন করিয়। দিতে পারে। 
সংখ্যালঘুগণ এই নিয়ম অন্্যাঁয়ী আইনপরিষদে তাহাদের প্রার্থী নির্বাচনের 
একটি বিশেষ সুযোগ পায়। যখন সমুদয় ভে।ট একজনকেই দেওয়া হয়, 
তখন ইহাকে 1001105 বল! হয়। এই নিয়মের একটি প্রধান ক্রটি 
হইল, ইহাতে অনেক ভোট নষ্ট হুইয়! যায়। একজন জনপ্রিয় প্রার্থী হয়ত 
তাহার প্রয়োজনের অতিরিক্ত অনেক ভোট পাইতে পারেন, কিন্তু অন্য একজন 
অপেক্ষাকৃত কম জনপ্রিয় অথচ বেশী উপযুক্ত প্রার্থী হয়ত কম ভোট পাইতে 
পারেন। 
দ্বিতীরবার ভোট গ্রহণ (9০০00৭  881196 595০] )- কোন 
নির্বাচনকেন্ত্র হইতে নির্বচনপ্রাথা যাহাতে নিরংকুশ সংখ্যাধিক্য অর্জন 
করিতে পারেন, মেজন্ত অনেক সময় দ্বিতীয়বার ভোট গ্রহণ কর হয়। ধরা 
যাক, কোন নির্বাচনকেন্দরে বার হাজার ভোট দেওয়া হইয়াছে এবং তিনজন 
প্রার্থীর মধ্যে একজন চার হাজার, একজন তিন হাজার এবং একজন 
পাচ হাজার ভোট পাইয়াছেন। অর্ধেকের বেশী কেহই পান নাই বলিয়। 
কাহারও পক্ষেই নিরংকুশ সংখ্যাধিক্য অর্জন করা সম্ভব হয় নাই। তখন 
ষেছুইজন যথাক্রমে চার হাজার ভোট এবং পাচ হাজার ভোট পাইয়াছেন, 
তাহাদের মধ্যে পুনরায় নির্বাচন হইবে এবং এইভাবে একজনকে নিরংকুশ 
সংখ্যাধিক্য অর্জন করিতে দেওয়া! হইবে। এই পদ্ধতিটি নীতিগতভাবে খুব 
খারাপ নয়। কিন্তু, কাধক্ষেত্রে এই নীতি অনুসরণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। 
কেননা, এই ব্যবস্থাক্স প্রারথী-নির্বাচনে বিশেষ বিলম্ব ঘটে এবং নির্বাচনের খরচও 


অনেক বাড়িয়া যায়। 
প্রত্যক্ষ নির্বাচনের সুবিধা ও অন্ুুবিধ! (7150105 15. 0626115 ০৫ 


01606 ০160001) ) £ 


নির্বাচনের ছুইটি পদ্ধতি আছে, একটি প্রত্যক্ষ এবং অপরটি পরোক্ষ । 
প্রত্যক্ষ নির্বাচনে নির্বাচকগণ সরাসরি নিজেদের প্রার্থী নির্বাচিত করে? 
আমাদের দেশের বিধানমগ্ডলীর নিম্নকক্ষের জন্য অথবা পালণামেণ্টের লোক- 
সভার জন্য প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা দেখিতে পাই। প্রত্যক্ষ নির্বাচনের 
প্রধান গুণ হইতেছে, ইহাতে নির্বাচকগণ সরাসরি নিজেরা প্রার্থী নির্বাচন 
করিবার স্থযোগ পায়, এবং তাহাদের রাজনৈতিক চেতন! অনেক বাড়িয়! 
ষায়। শুধু তাহাই নহে, ভোটদাতাদের রাষ্ট্রনৈতিক দায়িত্বও অনেক বাড়িয়া! 
ষায়। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যক্ষ নির্বাচন নির্বাচকগণের রাজনৈতিক সহায়ক ৷ 


২২২. আধুনিক রাট্রধিান 


এই ব্যবস্থায় জনসাধারণই াষ্ট্র-র্ণধারগণকে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচন করে 
বলিয়া নির্বাচনের ভাল-মন্দ উভয় দিক সন্ধে তাহাদের জ্ঞান অনেক বাঁড়িয়া' 
যায়। স্থতরাং রাজনৈতিক শিক্ষা-বিস্তারে এবং' শু 
তা নির্বাচনের গণ : জনমত গঠনে প্রত্যক্ষ নির্বাচন-পদ্ধতিয় “একটি ূ 
ভূমিকা আছে। তৃভীয়তঃ, প্রত্যক্ষ নির্বাচন-প্রথায় 'শাসক এবং শাসিতের 
মধ্যে সহযোগিতার স্ষ্টি হয়। ধাহারা শাসক, তাহারা সর্ধদাই নিজেদের 
কাজের মধ্য দিয়া নির্বাচকমগ্ডলীকে সন্ত্ট রাখিবার জন্ত চেষ্টা করেন। 
বিশেষ তঠ নির্বাচনকালে ভোটদরাতাগণেরর্নিকট প্রদত প্রতিশ্রুতিগুলি যাহাতে 
বাস্তবে রূপায়িত হয় সেজন্য তাহারা চেষ্টা করেন। ইহার ফলে শাসনব্যবস্থা 
&নতিক মান উন্নত হয়। সর্বশেষে, প্রত্যক্ষ নির্বাচন-প্রথায় ছুীতিমূলক 
প্রভাবের সম্ভাবনা বেশী থাকে না, কারণ নির্বাচনপ্রার্থীর পক্ষে রিরাট নির্বাচক- 
মণ্ডলীকে টাকা খরচ করিয়া অথবা অন্ত কোনও প্রকার  অন্তায়ডাবে প্রভাবিত 
করা সম্ভবপর নহে । 
কিন্ত, প্রত্যক্ষ নির্বাচন-প্রথার কয়েকটি ক্রটি আছে। যদি নির্বাচকমণ্ডলীর 
অধিকাংশ মভ্যই অজ্ঞ এবং অশিক্ষিত হয়, তবে তাহার! উপযুক্ত প্রতিনিধি 
নির্বাচন করিতে পারে না। আধুনিক গণতন্ত্রে আমরা 
হা রি যে প্রত্যক্ষ নির্বাচন প্রথা দেখিতে পাই, ইহাতে অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই প্রতিনিধি-নির্বাচনে ভোটদাতাগণের সতর্কতা ও বুদ্ধির অভাব দৃষ্ট হয়। 
চতুর রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ অনেক ক্ষেত্রেই আবেগময়ী বন্তৃতার সাহায্যে জন- 
চিত্ত জয় করিতে পারেন এবং জনগণও প্রতিনিধি-নির্বাচনে বিভিন্ন দিকের 
'াল-মন্দ পরীক্ষা করিয়াঁও দেখিবার অবকাশ পায় না। 
পরোক্ষ নির্বাচনের সুবিধ। ও অস্ুবিধা! (04157155 ৪100 06101065 ০1 
[75015606 51506:015 )--পরোক্ষ নির্বাচনে প্রাথমিক ভোটদাতাগণ মধ্যবর্তী 
ভোটদাতাগণকে নির্বাচন করে এবং মধ্যবর্তা ভোটদাতাগণ, প্রতিনিধি এবং 
নির্বাচকগণের মধ্যে সম্পর্ক পরোক্ষ হয় । এই ব্যবস্থার প্রধান স্থবিধা হইতেছে, 
রি ইহাতে পর্বাধিক প্রাপ্তবয়ত্ক ভোটাধিকারেয় কটি-খিচটাতি- 
রি গুলিদূর হয়। সকলেই প্রতিনিধি নির্বাচনে সমান দক্ষ 
নয়। পরোক্ষ নির্বাচনে যোগ্যতর প্রতিনিধি' নির্বাচিত 
হইবার সম্ভাবনা থাকে । প্রতিনিধিগণ মধ্যব্তী ভোটপাতাগণ কর্তৃক 
দির্ধাচিত হন বলিয়া আসল প্রতিনিধি নির্বাচনে অল্লসংখ্যক নির্বাচক খাকে।, 
এই নিরধাচকগণ সাধারণত; প্রাথমিক নির্বাচকগণ অপেক্ষা অধিকতর 'দুরৃষ্টি 
সম্পন্ন ছুয়। তাহা ছাড়া, চূড়াস্ত নির্বাচনে ভোটদাতার সংখ্যা অল্প থাক্চে বণিহা 
নির্বাচনঞজনিত উত্তেজনা, দুর্নীতি এবং গোলযোগের সন্ভীধনা কম খাকৈ' 


নির্বাচকমণ্ডলী ২২৩ 
কিন্ধ, পরোক্ষ নির্বাচনের বিপক্ষে 'অনেক যুক্তি আছে।' প্রথমত: ইহা 
গণতক্বিরোধী | নির্বাচক এবং প্রতিনিধির মধ্যে দুরত্ব যতই বেশী হইবে, 
রা  নির্বাচকঙ্দের রাজনৈতিক চেতনা তত্তই কমিয়া যাইবে। 
চূড়াস্ত নির্বাচনে প্রাথমিক নির্বাচকদের কোনও ভূমিক! 
নাই বলিয়া দেশের রাজনৈতিক ঘটনা-প্রবাহ সম্বন্ধে তাহার! নিকুৎসাহ হুইয় 
পড়ে । রাজনৈতিক শিক্ষা-গ্রসারের এবং রাজনৈতিক চেঙনা-বদ্ধির পরিপন্থী 
বলিয়। আধুনিককালের অনেক রাষ্্রবিজ্ঞানী পরোক্ষ নির্বাচন-প্রথ! সমর্থন 
করেন না। তবে এখন অনেক ক্ষেত্রেই পরোক্ষ নির্বাচন-প্রথ! অনুসরণ কর) 
হয়। ভারতের এবং মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি পরোক্ষ নির্বাচন-প্রথায় 
নির্বাচিত হুন। অধশ্ত যখন নির্বাচকদের সংখ্য। অতিরিক্তভাবে বেশী, তখন 
পরোক্ষ নির্বাচন প্রথার একটি মূল্য আছে । কিন্তু যদি মনে করা হয়, মধ্যবততখৃ 
নির্বাচকগণ প্রাথমিক নির্বাচকদের অপেক্ষ! উৎকুষ্টতর, তবে ইহ1 ভূল মনে কর! 
হয়। কারণ, যাহাদের প্রাথমিকভাব্ঞেমধ্যবর্তাঁ নির্বাচকদের মনোনয়ন করিবার 
যোগ্যতা আছে, তাহাদের চূড়ান্ত প্রতিনিধি নির্বাচনের যোগ্যত! না থাকিবার 
কোন যুক্তিসংগত কারণ নাই । সর্বশেষে, পরোক্ষ নির্বাচনে ছুর্নতির প্রসারের 
সম্ভাবনা থাকে । 
ভোটদাতা এবং প্রতিনিধির মধ্যে জম্পর্ক ([২619001) 02221 076 
0621 2100 010৫ 1:210155217৮901%) £ 
ভোটদাতার সহিত নির্বাচিত প্রতিনিধির কিরূপ সম্পর্ক হওয়! উচিত, সে 
সম্বন্ধে ছুই প্রকার মতবাদ দেখা যায়। কেহ কেহ মনে করেন, নির্বাচিত প্রতি- 
নিধির ভোটদাতাঁর নির্দেশের বাহিরে কিছু করা উচিত নয়; 'কারণ তিনি 
ভোটদাতাদের প্রতিভূ। আবার কেহ কেহ মনে করেন, নির্বাচিত 
প্রতিনিধিকে যে সর্বদাই ভোটদাতার নির্দেশ অঙ্গ্যায়ী চলিতে হুইবে, 
এরকম কোনও কথা নাই। কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাহাকে নিজের 
ত্বাধীন মতামত প্রকাশ করিবার স্থযোগ দেওয়া উচিত। অধিকতর 
রাজনৈতিক জান এবং দুরদৃষ্টির অধিকারী বলিগ্াই নির্বাচিত প্রতিনিধি 
নির্বাচকদের তোট পান। স্থতরাং বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈত্িক সমস্কার সমাধানের 
ন্ধ তাহার নিজের জ্ঞান এবং রাজনৈতিক দূরদ্বঘ্টিকে কাজে লাগান 
উচিত। ফ্রান্স, অন্ট্রীয়া, হুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে আইনপরিষদের 
সদন্তগণকে, সমগ্রজাতির প্রতিনিধি হিসাবে বিবেচনা করা! হয়, কোনও 
অঞ্চলের বিশেষ নির্দেশ তাহাদের ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পার 
না। নির্বাচিত প্রতিনিধি শুধু নির্বাচকদের প্ররতিভূ-_এই মৃতবাদকে লাইবার 
(04866) তীব্র সম্মালোচনা করিয়া বলেন যে ইহা. "অযুকিযুক, 
অলঈঙস: এবং অনিযযতীতত্রিক* । (05811277560, 10550705156656 ৪৪ 


২২৪ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


072090501500101291,) | দ্বিতীয়তঃ, যদি তর্কের খাতিরে ধরিয়া লওয়া 
যায়, নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সর্বদাই ভোটদাতাদের নির্দেশে নিজেদের 
ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত করিবেন, তখনই প্রশ্ন উঠে, কিভাবে এই নির্দেশ দেওয়া 
হইবে । দেশের প্রতিটি রাঙ্নৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে নির্বাচিত প্রতিনিধির পক্ষে 
সর্বদা ৬০।৭* হাজার নির্বাচকের মতামত গ্রহণ কর! সম্ভবপর নহে । তৃতীয়তঃ, 
নির্বাচিত প্রতিনিধিকে তাহার মতামত স্বাধীনভাবে প্রকাশ করিবার সুযোগ 
না দিলে অথব। তাহার ক্রিয়াকলাপকে ভোটদাতাদের বিধি-নিষেধ হইতে 
মুক্ত না করিলে আইনপরিষদে তাহার যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায় না। 
তখন, কোনও আত্মমর্যাদাসম্পন্ধ ব্যক্তিই আইনপরিষদের সন্ত থাকিতে 
চাহিবেন না। চতুর্থতঃ, যাও ইহ! খুবই স্বাভাবিক যে ভোট দিবার সময় 
ভোটদাতাগণ নির্বাচনপ্রার্ধীর ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে কিছু 
জানিবার অধিকারী, তবুও নির্বাচন-প্রার্থা প্রতিনিধির পক্ষে নির্বাচনের সময়েই 
তাহার ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের একটি খু'টিনাটি বিবরণী ভোটদাতার 
সামনে তুলিয়া ধরা! সব সময়েই সম্ভবপর নয়। কারণ, রাজনৈতিক ঘটনা- 
প্রবাহ চিরপরিবর্তনশীল এবং সেজন্য মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে 
সঠিক প্রতিশ্রুতি পূর্বে দেওয়া সম্ভবপর নয়। তবে মোটামুটিভাবে নির্বাচন- 
প্রার্থী আইনপরিষদের সদন্ত হইয়া, কিভাবে দেশবাসীর সেবা করিতে চাছেন 
সে সন্বদ্ধে*কতিপয় সাধারণ নীতি ভোটদাতাগণের কাছে বর্ণনা কর উচিত 
এবং যতদূর সম্ভবপর নিজের কাজকর্মের মধ্য দিয়া সেই নীতিগুলি পালন করা 
উচিত। আইনপরিষদে প্রবেশ করিবার পর নির্বাচিত প্রতিনিধি যদি মনে 
করেন, দেশের বৃহত্বর স্বার্থে তাহার কতিপয় নীতির পরিবর্তন অথবা সংশোধন 
কর! উচিত, তবে তাহ] করিবার স্বাধীনতা নির্বাচিত প্রতিনিধিকে দেওয়া 
উচিত। একথা মনে রাখিতে হইবে নির্বাচক অপেক্ষা নির্বাচিত প্রতিনিধির 
রাজনৈতিক জ্ঞান, দূরদধিতা এবং রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা 
বেশী। তাহা ছাড়া, প্রতিটি খুটিনাটি বিষয়ে নির্বাচিত প্রতিনিধির পক্ষে 
ভোটদাতার নির্দেশ গ্রহণ করা সম্ভবপর নহে। 

তবে বর্তমানে রাজনৈতিক দলের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া 
নির্বাচিত প্রতিনিধিকে সর্বদাই ব্যক্তিগতভাবে নির্বাচকমগ্ডলীর নিকট দায়ী না 
করিয়া তিনি যে রাজনৈতিক দলের সদস্য সেই দলেরই নির্বাচকমণ্ডল'র নিকট 
দায়ী থাকা উচিত। যদি কোনও রাজনৈতিক দলের ক্রিয়াকলাপ নির্বাচক- 
মণ্ডলীকে সন্ধ্ট না করিতে পারে, তবে ইহ! খুবই স্বাভাবিক যে নির্বাচনকালে 
সংঙ্ষিষ্ট রাজনৈতিকদল ভোটদাতাগণের সহানুভূতি হারাইবে। গণতান্ত্রিক 
দেশগুলিতে কয়েক বৎসর পর পর সাধারণ নির্বাচন অঙ্ঠ্িত হয়, তখন 
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নির্বাচকমগ্ডলী নির্বাচনপ্রারধণ লোকদের রাজনৈতিকদল সম্বন্ধে নিজের রায় 
প্রদান করিতে পারে । কিন্তু, এক্ষেত্রে অধ্যাপক লাঙ্কির (7104. 12510) 
অভিমত প্রণিধানযোগ্য । অধ্যাপক লাঙ্কি মনে করেন, নির্বাচিত প্রতিনিধির 
কখনই নিজের দলের ভূত্য হুইয়! থাক? উচিত নহে । তাহাকে নির্বাচিত 
করা হয় যাহাতে তিনি নিজের বিবেক-বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া তাহার পক্ষে 
যাহা কিছু করা সম্ভবপর তাহা তিনি উৎকষ্টভাবে করিতে পারেন। তিনি 
যদি সর্বদাই স্থানীয় রাজনৈতিক সভ্য নির্বাচক সমিতির নির্দেশেই পরিচালিত 
হন, তবে তাহার নৈতিক মেরুদণ্ড অথবা ব্যক্তিত্ব কোনটিই থাকিবে না।, 
(4 00610700115 1201. 016 96152100068. 10215 10 016109101165 1 
1815 00151602190, 772 15 ০15090 0০ 00 00০ 0290 170 ০21 10 010০ 
1151)0 0:£ 1015 17)66111561006 2190. 1015 50105012109. ৬৬ ০:০ 10 0)01619 
2. 0612596 179500000050 15 9 1902] ০805015, 1১০ ০৮] ০6856 6০9 
1,9৮০ ০160০] 0001:815 0: 6215019]1105.7-[8910). নির্বাচিত 
প্রতিনিধিদের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার অধিকার ভোটদাতাঁগণের 
নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু, সেজন্য নির্বাচিত প্রতিনিধি ভোটদাতডাদের ভৃত্য 
নহেন। যদি জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজন হয়, তবে তিনি ভোটদাতাগণের নির্দেশ 
ন| লইয়াই বিভিন্ন কাজ করিতে পারেন । ৃ 
নির্বাচকমগ্লীর কার্ধ ( ি,06005 02 076 615060786 ) 
গণতান্ত্রিক সরকারে নির্বাচকমগ্ডলীর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । স্বৈবতন্ত্রে 
নির্বাচকমগ্ডলীর নিক্রিয় দর্শক হওয়। ছাড়া অন্ত কোনও ভূমিকা নাই; কারণ, 
সেক্ষেত্রে ভোটদাত/গণ শাপককে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন ন।। নির্বাচকগণের 
প্রধান কাজ হইল ভোটাধিকাঁরের সঘ্যবহার কর]। দ্বিতীয়তঃ, যাহাতে 
যোগ্যতম প্রার্থা নির্বাচিত হইতে পারে, সেদিকে নির্বাচকমগ্ডলীর লক্ষ্য রাখা 
উচিত। তৃতীয়তঃ, নির্বাচকমণ্ডলীর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হইতেছে 
শাসনকর্তৃপক্ষের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা । এজন্য 
নির্বাচকমগ্ডলীর মধে] একটি সদূঢ জনমত থাকা চাই | প্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রণ 
করিবার প্রধান উপায় হইল নির্দেশিত প্রতিনিধিত্বের (1050000০660 16067 
$0080015 ) প্রবর্তন করা । এই নীতি অনুযায়ী প্রতিনিধি ভোটদাতাগণের 
প্রতিভূ এবং তাহাদের নির্দেশ ব্যতীত তিনি কিছুই করিতে পারিবেন না। 
কিন্ত এই নীতি গ্রহণযোগ্য নহে । প্রতিনিধিদের আইনপরিষদে নিজেদের 
মতামত প্রকাশের এবং কাজকর্মের সম্পূর্ণ স্বাধীনত৷ থাকা উচিত। অধ্যাপক 
লাঙ্কি নির্দেশিত প্রতিনিধিত্বের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। বর্তমান 
রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ এত জটিল হইয়! পড়িয়াছে ষে প্রতিনিখিদের সর্বদাই 
১৫ 
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ভোটদাতাগণের প্রতিভূ হুইয়া-তাছাদের নির্দেশের অপেক্ষায় থাকা সম্ভবপর 
নহে। কারণ, নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ মূলতঃ সমগ্র দেশের প্রতিনিধি 
কোন স্থানীয় অঞ্চল অথব। রাজনৈতিক দলবিশেষের নহে। শির্বাচকগণ 
যদি দুঢ জনমত গঠন করিতে পারে, তবে তাহার! পরোক্ষভাবে প্রতিনিধিদের 
ক্রিয়াকলাপ জনমতের প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। তাহা ছাড় 
ঘন ঘন নির্বাচন (£6021৮ 616০007 ), পদচ্যুতি ( [২5০৪1] ), গণভোট 
( 2০657500010 ), গণ-উচ্যোগ (]0710120৮০),--এইগুলির সাহায্যে নির্বাচক- 
মগুলী প্রতিনিধিদের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন। কিন্তু, পদচ্যুতি 
গণভোট এবং গণউদ্যোগের ব্যবস্থা! সব গণতান্ত্রিক দেশে নাই। সুইজারল্যাণ্ডে 
আমর! এই ধরনের প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র কিছু পরিমাণে দেখিতে পাই। 
সভানমিতি, শোভাযাত্রা, সংবাদপত্র এবং রাজনৈতিক দলের ক্রিয়া 
কলাপ, __এইগুলিই নির্বাচকমগ্লীয় মধ্যে স্দুট জনমত গঠন করে। স্কতরাং 
নির্চকর্দের কাজ হইল জনযত গঠনের এই উপায়গুলির প্রকৃত সদ্বব্যহার করা 
এবং এইগুলির মাধ্যমে প্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রিত কর।। স্থৃতরাং গণতন্ত্রে 
নির্বাচকগণ“কখনই নিক্রিয় দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে না। 
গণভোট (7২০67670077)--গণভোট” পদ্ধতি অনুযায়ী আইনসভা যদি 
কোনও আইন প্রণয়ন করে, তবে ইহ। জনগণের অনুমোদনের জন্য ভোট- 
দাতাগণের নিকট প্রেরণ কর! হ্য়। যদি অধিকাংশ ভোটদাত! এই আইন 
অচ্ছমোদন করে, তবেই ইহ1 আইনের মর্যাদা লাভ করে। গণভোট অনেক 
সময়ে আবশ্টিক (502015015015) হয় ; আবার কোন কোন সময় ইহা সম্পূর্ণ 
এচ্ছিক (00610081]) হয়। আবশ্টিক গণভোটে দেশের সমুদয় আইন, 
এমনকি সংবিধানিক আইনগুলিও জনগণের অনুমোদনের জন্ত প্রেরিত হয়| 
এঁচ্ছিক গণভোটে নির্বাচকদের অথব। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের একটি বিশেষ 
ংশ কোনও একটি বিশেষ আইনের ক্ষেত্রে জনগণের অনুমোদনের জন্ত 
দাবী জানাইলে, ইহা নির্বাচক্রের নিকট প্রেরণ কর! হম়। স্থইজার- 
ল্যাণ্ডের ক্যাণ্টনগুলিতে সমুদয় আইন গণভোটের জন্য প্রেরিত হয়। 
আমেরিকার কতিপয্প মূল রাষ্টে সংবিধানের সংশোধন অথবা পরিবর্তনের 
সহিত জড়িত আইনগুলিকে গণভোটের মাধ্যমে জনগণের অনুমোদন অর্জন 
করিতে হয়। ভারতবর্ষে দেশবিভাগের সময় পূর্ববংগ ও আসামের সীমান্তে 
অঞ্চলবিশেষের ভারত অথবা পাকিস্তানে অন্ততৃক্তির ব্যাপারে গণভোটের 
অনুষ্ঠান হইয়াছিল। 
তি (2.০৪11)--৫কানও নির্বাচিত প্রতিনিধি যখন ভোটদ্াতাঁগণের 
নির্দেশ অমান্ত করিয়া! রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ চালাইয়। যান, তঙণ নিধি 


নির্বাচকমগ্ডলী ২২৭ 


লময়্ অতিবাহিত হইবার আগেই “পদচ্যতির* সাহায্যে তাহাকে অপসারণ 
কর চলে। 

গণ-উদ্ধেগ (12/050৮০)--গণ-উদ্যোগ পদ্ধতি অগ্নুযায়ী ভোটদাতাগণের 
একটি নির্দিষ্ট অংশ কোনও আইনের খসড়া তৈয়ার করিয়া সেই খসড়া 
আইনকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় আইনের মর্ধাদ! দিবার জন্তু আইনপরিষদের নিকট দাবা 
জানাইতে পারে। স্থইস্‌ ক্যাপ্টনগুলিতে এবং আমেরিকার কোন কোন 
মূলরাষ্ট্রে সকল প্রকার আইনের ক্ষেত্রে গণ-উদ্ঠোগ পদ্ধতি প্রয়োগ করা 
যাইতে পারে। স্থুইস্‌ যুক্তরাষ্ট্রে এবং আমেরিকার মৃলরাষ্্রগুলিতে শাসন-, 
তন্ত্রের সংশোধনী বিল গণ-উদ্যগের মাধ্যমে আইনপরিষদে উত্থাপিত হইতে 
পারে । 

নিবিশেষ গণভোট (5115০1০)-- গুরুত্বপূর্ণ রাষ্্রনৈতিক সমস্তাগুলির 
জন্য আজকাল অনেক রাষ্ট্রে নিবিশেষ গণভোট পদ্ধতির (9161১19০16০) প্রস্নোগ 
করা হয়। ইহাতে শুধু তথাকখিতঞ্ভেটদাতাগণই নহে, জনসাধারণের 
সকলেই কোনও গুরুত্বপূর্ণ সমশ্তার সমাধানে নিজেদের মতামত সুষ্ঠুভাবে 
প্রকাশ করিতে পারে। * 

গণভোট বনাম দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনপরিষদ (25657501001 
৪০১ 71081021:2] 18515176816 )--ধাহার]1 দ্বি-কক্ষ বিশিনই আইনপরিষদের 
সমর্থক, তাহাদের মতে আইনপরিষদের উচ্চকক্ নিম্নকক্ষের ক্রমবর্ধমান 
ক্ষমতা! প্রতিরোধ করিতে পারে এবং নিয্নকক্ষ কর্তৃক প্রণীত সমুদয় আইন 
যাহাতে জনগণের বিশেষ একটি অংশের স্বার্থবিরোধী না হয়, সেদিকে 
লক্ষ্য রাখিতে পারে । গণভোটের মাধ্যমেও 'এই উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধ হইতে পারে। 
আইনপরিষদের নিয়কক্ষ যে আইন প্রণয়ন করে, গণভোটের মাধ্যমে যদি 
তাহা জনম্বার্থসম্মত কিন। যাচাই করিয়া লওয়! হয়, ভবে ইহা নিশ্চয়ই 
নিয্কক্ষের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা অথবা ম্বেরাচার প্রতিরোধ করিতে পারে। 
আইনপরিষদের উচ্চকক্ষ একমাত্র মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্র ব্যতীত অন্থান্ 
দেশে প্ররূতপক্ষে নিয়কক্ষের ট্বরাচার বন্ধ করিতে পারে না। সেদিক হইতে 
বিচার করিলে গণভোট ব্যবস্থা চালু করিলে নিয়কক্ষের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার 
প্রতিরোধে ইহা! যে উচ্চকক্ষ হইতে অধিকতর কার্ধকরী হয়, সে বিষয়ে 
কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, বড় বড় রাষ্ট্রে যে নকল আইন 
প্রণীত হয়, সেগুলির মধ্যে অনেক আইন দেশের সামগ্রিক স্বার্থের সহিত 
জড়িত এবং সেক্ষেত্রে সমগ্রদেশ জুড়িয়া! গণভোটের ব্যবস্থা করা অসম্ভব 
হুইয়। পড়ে । উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভারতবর্ষ, মাফিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতৃতি 
বড় বড় রাষ্ট্রের যুক্তরানীয় আইন প্রণয়নের সময় সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপক 


২২৮ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


গণভোটের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর নহে এবং তাহা সম্ভবপর হইলেও যুক্তরাস্্ীয় 
আইনপরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ নিভ নিজ নির্বাচনকেন্দ্রে ভোটদাতা- 
গণকে নিজেদের মতের অঙস্কূলৈ লইয়া আসিবার চে! করিতে পারেন। 
ইহাতে গণভোটের প্রত উদ্দেশ্য কতট। সিদ্ধ হইবে সন্দেহের বিষয়। তাহা 
ছাঁড়া, গণভোটের সাহায্যে যদি আইনপরিষদের নিয়কক্ষের ক্রমবর্ধমান 
ক্ষমতা প্রতিরোধ করিতে হয়, তাহ মাত্র কয়েকটি বিশেষ আইনের 
ক্ষেত্রে হইতে পারে,_-সকল প্রকার আইনের ক্ষেত্রেই গণভোটের ব্যবস্থা কর! 
“সম্ভব নহে। কিন্তু, বিকল্প বাবস্থা হিসাবে যি আইনপরিষদে উচ্চকক্ষ 
থাকে, তবে ইহা সর্বদাই এবং বিশেষতঃ সকল প্রকার আইন প্রণীত হইবার 
সময় নিম্নকক্ষের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার প্রতিরোধকারী হিসাবে থাকিতে পারে। 

ছোট ছেট রা্্রগুলির ক্ষেত্রে গণভোটের সাহাযো আইনপরিষদের নিম্ব- 
কক্ষ গুলির ক্ষমতা যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিহত করা যায় । কিন্তু ঝড় বড় রাষ্ট্রের 
ক্ষেত্রে গণভোট ব্যবস্থা পরিচালন করা অস্থবিধাজনক হয় বলিক্স] আইন- 
পরিষদের উচ্চকক্ষের সাহায্যেই নিয়কক্ষের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার প্রতিরোধ 
করিতে হয়। তাহ। ছাড়া, ছোট ছোট রাষ্ট্রেও সব সময়েই গণভোটের 
অনুষ্ঠান করা সম্ভবপর হয় না। সেজন্য আইনপরিষদে উচ্চকক্ষের যথেষ্ট 
প্রয়োজনীয়তা থাকিয়া যায়। বরাবরের জন্য গণভোট অপেক্ষ। আইন- 
পরিষদের উচ্চকক্ষই নিম্নকক্ষের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা অথবা! স্বৈরাচার প্রতিরোধ 
করিবার পক্ষে অধিকতর উপযোগী । তবে সেক্ষেত্রে উচ্চকক্ষের গঠন 
সংশোধিত হওয়া উচিত এবং ইহাকে যথেষ্ট পরিমাণে শাসনতন্ত্র অন্যায়ী 
যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া উচিত। কিন্তু কতিপয় বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ষখন 
উচ্চকক্ষ কিছুতেই নিয়কক্ষের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা প্রতিহত করিতে পারে না, 
তখন গণভোটের অনুষ্ঠান করিতে পারিলে নিম়কক্ষের স্বেরাচায় প্রতিহত 
করার পক্ষে ইহ| আইনপরিষদের উচ্চকক্ষ অপেক্ষা অধিকতর কা্ধকরী হয়। 
দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাজনোৌতিক সংকটের সমাধানকল্পে যদি গণভোট 
অনুষ্ঠিত হয়, তবে ইহা জনসাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসার এবং 
রাজনৈতিক চেতন? বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়, তাহাতে জনমত সদ 
ভাবে গঠিত হইতে পারে । জনমত যদি সুদৃঢ় স্থসংগঠিত থাকে, তবে তাহাই 
আইনপরিষদের নিম্নকক্ষের ক্রমবর্ধমান ক্ষমত। প্রতিরোধ করিতে পারে। 
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চতুর্দশ অধ্যায় | শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগ 
ৰ (7০০00৮52770 এ 80108515 ) 
শাসনবিভ্াাগের কাজ (05005 06 01)2 2%2001৮2) : 

" ব্যাপকভাবে চিন্তা করিলে আইনপ্রণয়ন এবং বিচার ছাড়া সরকারের 
সমুদয় ক্রিয়াকলাপ শাসনব্ভাগের অন্ততক্ত। আইনের মাধ্যমে রাষ্টে যে 
ইচ্ছা প্রকাশিত এবং প্রতিফলিত হয়, তাহ! কার্ধকরী করিবার কর্তৃপক্ষ 
শাননবিভাগ বলিয়া পরিচিত। স্থৃতরাং শাসনবিভাগের কর্তৃপক্ষ বলিতে 
আমরা বুঝি, (১) শাসনবিভাগের প্রধান (০০৮৮০ [7০৪ )--তিনি 
রাজা অথব! রাষ্পতি হইতে পারেন, (২) শাসনপরিষদ (5০৪৮০ 
5901861] ), (৩) মন্ত্রীমণ্ডলী (1101505 ) এবং (৪) সরকারী কর্মচারিবুন্দ 
€ 01৮11 581:৮2175 )। রর 

সাধারণতঃ শাসনবিভাগের পাচপ্রকার কাজ থাকিতে পারে,-(১) 
শ]সনবিভাগীয় ক্ষমতা ( 8010017150902 [১0701 ) অন্যায়ী কাজ, (২) 
কূটনৈতিক ক্রিয়াকলাপ (01010179010 2,০01৮10169 ), (৩) সামরিক ক্ষমতা 
(10111691:5 100৬০1) অনুযায়ী বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ, (৪) আইনপ্রণয়ন ক্ষমত! 
(12515186156 ৪০৬০: ) অনুযায়ী কাজ এবং (৫) বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা 
(1501019] 0০৬০1 ) অগ্যায়ী কাজ। এই পাঁচটি কাজকে আমরা তিনটি 
পর্যায়ে আলোচনা করিতে পারি; যথা, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, শানন- 
বিভাগীয় ক্রিয়াকলাপ এবং আইনপ্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা অন্থ্যায়ী 
ক্রিয়াকলাপ । 

রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ (2০1161591 0000105 )--শাসনবিভাগের 
কর্তৃপক্ষ দলীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকার গঠন করিয়া থাকেন। যিনি 
প্রধানমন্ত্রী হন, তাহার প্রথম এবং প্রধান কাজ হুইল সুষ্ঠ, সরকার গঠন করা। 
যিনি রাষ্ট্রের প্রধান অথবা রাষ্ট্রপতি, তিনি প্রথমেই শাসনবিভাগের কাজের 
জন্ত বিভিন্ন সচিব নিযুক্ত করিবেন। সরকার স্থায়ী রাখিবার জন্য শাসন- 
বিভাগের কর্তৃপক্ষকে দলীয় রাজনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। উপরোক্ত 
কাজ ছাড়া প্রত্যেক রাষ্ট্রের শাসনবিভাগকে অন্থান্ত রাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক 
সম্পর্ক (01010709010 12191010199 ) বজায় রাখিতে হয়। এক রাষ্টের সহিত 
অপর রাষ্ট্রগুলির কি সম্পর্ক হইবে তাহ! স্থির কৰিবার দায়িত্ব হইতেছে 


শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগ ২৩১ 


শাসনবিভাগের । শাঁলনবিভাগের কর্তৃপক্ষ বৈদেশিক দূত নিয়োগ করে এৰং 
বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলির দূত বিনিময় করে এবং প্রয়োজন হইলে বিভিন্ন প্রকার 
সন্ধি ও চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। শাঁসনবিভাগের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ 
নৈণ্তিক কাজ হইতেছে নির্দিষ্ট কয়েক বৎসর পর পর দেশে সাধারণ নিবাচন 

অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা। 
শাসনসংক্রাস্ত কাজ ( 4১০010150502 [000001)5 )-- শাসন 
বিভাগের প্রধান কাজ হইতেছে আইনসভ। প্রণীত আইনগুলিকে প্ররুতভাবে 
কাধকরা করা যাহাতে দেশে আভাস্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খল বজায় থাকে। 
শাসনবিভাগের কাজ হইতেছে রাষ্ট্রীয় আইনগুলি কার্যকরী করা এবং জনসাধা- 
রণকে সেগুলি পালন করিবার জন্য বাধ্য করা । দেশের শাস্তি ও শৃঙ্খলায় 
বিশ্ব সৃষ্টি করে এই রকম উপাদান দুর করিয়া রাষ্ট্রীয় আইনগুলি কার্ধকরী 
করিবার জন্ত শাপনবিভাগ চেষ্টা করে এবং সেই চেষ্টাকে সফল করিবার জন্য 
শাসনবিভাগ পুলিশবাহিনী পরিচালনা করে, আইন ভংগকারীদের শাস্তির 
ব্যবস্থা করে এবং জনসাধারণকে শাস্তি ও শৃংখলা বজায় রাখিবার জন্ত উদ্ধদ্ধ 
করে। 
শাননবিভাগীয় কাজগুলিকে সফল করিবার জন্য শাসনকর্তৃপক্ষকে কিছু 
পরিমাণে সামরিক ক্ষমত1 এবং বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা 


এ প্রদান করা হয়। পররাষ্ট্রের আক্রমণ হইত রাষ্ের 
সামরিক এবং নিরাপত্তা রক্ষার জন্য শাসনবিভাগ স্থলবাহিনী, নৌ- 


বিচার বিভাগীষ বাহিনী এবং বিমান বাহিনী গঠন করিয়া সেইগুলি 
ক্ষমতা যাহাতে উপযুক্ত ভাবে পরিচালিত হয় সেই ব্যবস্থা! করে। 
তবে কোন কোন রাষ্টে (যেমন মাকিন যুক্তরাষ্ট্র) যুদ্ধ 
ঘোষণা! কর। অথব। সন্ধি চুক্তি করার জন্য শাসনবিভাগকে আইনপরিষদের 
অস্থয়োদন অর্জন করিতে হয়। শুধু সামরিক ক্ষমতাই নহে, শাসনসংক্রাস্ত 
ক্ষমতাকে সম্পূর্ণভাবে কার্ধকরী করিবার জন্য শাসনবিভাগের কিছু কিছু বিচার 
বিষয়ক ক্ষমতা থাঁকে। অধিকাংশ দেশে উচ্চ বিচারালয়ে বিচারপতিগণকে 
রাষ্ট্রের যিনি প্রধান তিনি নিযুক্ত করেন। রাষ্ট্রের যিনি প্রধান তিনি প্রাণদণ্ডে 
দণ্ডিত ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ড হইতে রেহাই দিতে পারেন। ভারতের জেল! 
মাজিস্ট্রেটগণকে জেলার ভিতরে ফৌজদারী মামলাগুলির বিচার করিতে 
দেওয়া হয়। রাষ্ট্র শাসনবিভাগকে কিছু পারমাণে বিচার বিষয়ক ক্ষমতা 
দেওয়ায় সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ইহার শেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে। 
আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজ (1.০£15190152 চ0170010105) £ যদিও 
রাষ্ট্রে আইন প্রণয়ন করিবার জন্ত আঙ্গাদা আইনপরিষদ থাকে, তবুও শাসন- 


২৩২ আধুনিক রাষইবিজ্ঞান 


বিভাগে কতিপয় ক্ষেত্রে সাধারণ ও জরুরী আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা! দে ওয়] হয় । 
যখন আইনপরিষদের অধিবেশন বন্ধ থাকে তখন প্রয়োজন হইলে রাষ্্পতি 
অথব! প্রধান শাসনকর্তৃপক্ষ অভিন্ঠা্স জারী করিতে পারেন; পরে ইহাকে 
আইনপরিষদ? কর্তৃক অস্থমোদিত করাইয়া লইতে হয়। সাধারণতঃ জরুরী 
অবস্থায় শাসনবিভাগ এই কাজ করিয়া! থাকে । সাধারণ ক্ষেত্রে আইনসভা 
কর্তৃক অনুমোদিত আইনগুলিতে শাসনকর্তৃপক্ষের সম্মতি পাওয়া গেলে সেগুলি 
প্রকৃত আইনের মর্ধাদ। পায়। ভারতে রাষ্্রপতিই আইনসভার অধিবেশন 
আহবান করেন এবং মেই অধিবেশন স্থায়ী রাখা অথবা ভাংগিয়! দেওয়] 
সম্পক্কিত সিদ্ধান্ত ঘোষণ! করেন। মাঞ্ষিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি তাহার কাজের 
মধ্য দিয়া পরোক্ষভাবে আইনপরিষদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন । 
কোন কোন ক্ষেত্রে শাসনবিভাগ রাষ্ট্রের আইনপরিষদ কর্তৃক প্রণীত আইনকে 
কার্ধকরী করা হইতে সাময়িকভাবে বিরত থাকিতে পারে। 


একক শাসনকৃপক্ষ (১11)216 চ::০০০৮৪) ৃ 

যখন শাসনবিভাগের শীর্ষে মাত্র একজন ব্যক্তিই সর্বাধিনায়ক থাকেন, 
তখন ইহাকে একক শাসনকর্তৃপক্ষ বলা হয়। একনায়কতন্ত্রে এবং রাষ্ট্রপতি- 
চালিত শাসনব্যবস্থায় শাপনবিভাগের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হুইলেন 
একজন ব্যক্তি। তাঁহার কাজের সহায়তার জন্য তিনি সহকারী অথব 
সচিবমগ্ডলী নিযুক্ত করিতে পারেন। এই ব্যবস্থার একটি প্রধান স্থবিধা 
হইতেছে এই যে রাষ্ট্রের যিনি প্রধান তিনি শালন কাজ সম্পর্কে ভ্রু সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু, এই ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হইতেছে এই যে 
একক শাসনকর্তৃপক্ষ থ|কায় যে কোন সময় দেশে তম্বরাচারের স্থচন। 
হইতে পারে। 


সমষ্িগত শাসনকতৃপিক্ষ €0101521 %501056 ) £ 

যখন শাসন পরিষদ একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক গঠিত হয়, তখন ইহাকে 
সমষ্টিগত শাসনকর্তৃপক্ষ বলা হয়। এই প্রকার শাসনকর্তৃপক্ষের প্রকৃত 
উদাহরণ হইতেছে স্থইস যুক্তরাষ্ীয শাসন পরিষদ ( 75৭০79] 
(0001011)। সাতজন সমান ক্ষমতাবিশিষ্ট ব্যক্তি লইয়া ইহ1 গঠিত। 
এই সাতজনের মধ্য হইতে প্রতি বৎসর একজন রাষ্রপতি নির্বাচিত 
হন। ক্ষমতার দিক হইতে বিচার করিলে তিনি অপর ছয়জন হইতে 
অধিকতর ক্ষমতা ভোগ করেন না। এই ব্যবস্থার প্রধান গুণ হইল এই যে 
শাসনকর্তৃপক্ষের শীর্ষে অবস্থিত সকলের সমবেত রাজনৈতিক জ্ঞান ও 


শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাঁগ ২৩৩ 


অভিজ্ঞত1 অনুযায্মী দেশের শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয় বলিয়া দেশের শাসন- 
কর্তৃপক্ষের শাসনবিভাগের কর্মকুশলতা বাড়িয়া যায় এবং টম্বরাচারের 
সম্ভাবন। কমিয়া যায়। কিন্তু, এই ব্যবস্থার প্রধান ক্রটি হইল এই যে একাধিক 
ব্যক্তি শাসনবিভাগের শীর্ষে থাকায় সকলের একমত হইয়া শাঁসনকাজ সম্বন্ধে 
কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে অযথা বিলম্ব ঘটিতে পারে। ক্ষমত। 
ও দায়িত্ব যদি একাধিক ব্যক্তির মধ্যে সমভাবে বর্টিত হয়, তবে ইহার ফলে 
সরকারের শাসনবিভাগের কর্মকুশলতা কিছু পরিমাণে কমিবেই। দায়িত্তে 
ভাগাভাগি হইলেই শাসনকর্তৃপক্ষ দুর্বল হইয়া পড়িবে এবং দেশের 
শালনকাজ সম্বন্ধে কোনও দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রায়ই অসুবিধাজনক 
হইবে। 

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা (17061905020.06 0£ 00০ 70016181 ) £ 
বিচারকগণের পবিত্র দায়িত্ব হইতেছে, যে কোন প্রকার অভিযোগে অভিযুক্ত 
ব্যক্তিদের স্তায় বিচার করিয়া ব্যক্িম্বাধীনতা এবং দেশে আইনের মর্যাদা 
বজায় রাখা । এইজন্য বিচাঁর-বিভাগকে সর্বদ1ই শ্বাধীন ও নিরপেক্ষ হইতে 
হয়। যদি'বিচারবিভাগ স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে আইনের প্রচয়াগ না করেন, 
তবে অনেক ক্ষেত্রে নির্দোষ ব্যক্তির শাস্তি হইতে পারে। 

দ্বিতীয়তঃ, শাঁসনবিভাগ যাহাতে কোনও সময়েই ট্বিরাচারের প্রশ্রয় না 
দেয় এবং নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ক্ষুপ্র নাকরে সেদিকে “দৃষ্টি রাখিয়া 
বিচাঁর-বিভাগকে ইহার কাজ-কর্ম করিতে হয়। বিচার-বিভাগ হইতেছে 
শাসনতম্বের রক্ষক। নাগরিকদের মৌলিক অধিকার শাঁসনতম্ত্র কর্তৃক প্রদত্ত 
হয় এবং তাহা রক্ষ। করিবার পবিত্র ও গুরুদায়িত্ব হইতেছে বিচার-বিভাগের। 
বিচার-বিভাগ যাহাতে এই দায়িত্ব পালনে সমর্থ হইতে পারে সেজন্ত ইহাকে 
স্বাধীন ও নিরপেক্ষ হইতে হইবে । 

তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্্রীম সরকারের সহিত আঞ্চাপক সরকারগুলির যদি 
কোনও সময়ে বিরোধের স্থষ্টি হয় অথবা শাসনতন্ত্রের ব্যাখা। লইয়া! মতাস্তর 
হুয়, তবে ইহার মীমাংসা করিবার দায়িত্ব হইতেছে বিচার-বিভাগের। 
এই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করিতে হইলে বিচার-বিভাগকে পক্ষপাঁডছুষ্ট 
হইলে চলিবে না। 

বিচার-বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখা যায় তিনটি উপায়ের 
সাহাযো। প্রথমতঃ, বিচারকদের নিয়োগ করিবার নীতি এরূপ হওয়। উচিত 
যে বিচারকগণ যদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের সুচিন্তিত, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ 
মতামত প্রদান করেন, তবে শাসনবিভাগ অথবা আইনপরিষদ ইহাদের 
কোনও প্রকার ক্ষতি করিতে পারিবে না এবং ইহাদের কর্মচ্যুতির সম্ভাবন। 


২৩৪ আধুনিক বাষ্্রবিজান 


অথবা কর্মঘোতির কোন প্রকার বাধার সৃষ্টি হইবে না। অধ্যাপক লাঙ্কির 
মতে বিচারপতি নিয়োগ করার যতগুলি পদ্ধতি আছে, তন্মধ্যে বিচারপতি 
নির্বাচন করিবার পদ্ধতিটি সর্বাপেক্ষা খারাপ। কারণ, ইহাতে বিচারপতিদের 
নিরপেক্ষত। বজায় থাকে না, তাহাদের দলীয় স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হইবার 
আশংক থাকে । যদি বিচারকদের নিয়োগপদ্ধতির যথাসম্ভব বিভিন্ন সর্ত 
হইতে মুক্ত রাখ! হয়, তবেই বিচারকগণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার করিতে 
পারেন। দ্বিতীয়তঃ, বিচারকদের কার্ধকাল শেষ হওয়ার পূর্ব পর্ধস্ত কোনও 
স্ববস্থায়ই তাহাদের অপসারণ করিবার ব্যবস্থা থাক! উচিত নহে । অবশ্য 
বিচারকগণ অন্যার এবং দুর্নীতির আশ্রয় লইলে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করা 
যাইতে পারে। কিন্তু, সাধারণ ক্ষেত্রে বিচারকর্দের কখনই অন্ত কোনও 
কারণে অপমারণ করিবার ব্যবস্থা থাক! উচিত নহে । তবেই তাহার! স্বাধীন 
ও নিরপেক্ষভাবে বিচার-বিভাগের সমুদয় কাজ নির্বাহ করিতে পারেন। 
তৃতীয়তঃ, বিচারকদের বেতন এবং অন্তান্ঠ ভাতার পরিমাণ বেশী দিতে হইবে 
যাহাতে বিচারকগণের প্রতি উপযুক্ত মধাদ। প্রদশিত হয় এবং তাহারাও অর্থের 
প্রলোভনে নিজেদের শ্বাধীন ও নিরপেক্ষ নীতি বিসর্জন দিতে না পারেন। 


বিচার বিভাগের কাজ ( চ0009205 0 00০ ]010185 ) ১ 

রোন দেশের শান বিভাগের উৎকর্ষতা বহুল পরিমাণে ইহার বিচার 
বিভাগের উতকর্ষতার উপর নির্ভর করে। বিচার বিভাগ বিভিন্ন মামলার 
বিচার করিবার সমুয় রা্ীয় আইনগুলি প্রয়োগ করে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে 
সেগুলি ব্যাখ্যা করে । অনেক ক্ষেত্রে এইভাবে বিচার বিভাগ নৃতন আইনের 
ৃষ্টি করে। আমেরিকায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচারকদের প্রদত্ত বায় আইনের 
মর্ধাদ! লাভ করিয়া! থাকে । আমেরিকার শাসনতন্ত্র সহজে পরিবর্তনীয় নয় 
কিন্ত বিচার বিভাগের সিদ্ধান্তের দ্বার শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
করা যায়। 

যদিও বিচার বিভাগের প্রধান কাজ নাগরিকদের মধ্যে পারম্পরিক কলহ, 
রাষ্ট্রের সহিত নাগরিকদের বিবাদ, ফৌজদারী মামলার, অথবা যুক্তরাষ্ট্রের 
অধীনে মৃলরাষ্্রগুলির সহিত যুক্তরাষ্ট্রের বিবাদ এবং মৃলরাষ্ট্রগুলির মধ্যে 
পারস্পরিক বিবাদের বিচার করা, তবুও বিচার বিভাগ এমন কতিপয় কাজ 
নির্বাহ করে যেগুলিকে প্রকৃতপক্ষে বিচারবিভাগীয় কাজ বলা যায় না, যেমন, 
কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে কর্মচারী নিয়োগ করা, লাইসেন্স অনুমোদন করা, 
মৃত বাক্তির উত্তরাধিকারের ব্যবস্থা করা, নাবালকের অভিভাবক নিয়োগ কর 
এবং পতনোন্ুখ প্রতিষ্ঠানে ট্রা্টি অথব। প্রাপক (২1০61%৪7 ) নিয়োগ কর1। 


শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগ ২৩৫ 


বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইন্জাংসন জারী করাও বিচার বিভাগের অন্ততম কাজ। 
অনেক দেশে বিচার বিভাগ আইনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে ঘোষণাপত্রের 
সাহায্যে কোন জিনিসের বিচার করতে পারে। ইহাকে “ঘোষণামূলক 
বিচার” (06015126015 700201206) বলে। বিচার বিভাগের আদিম 
ক্ষমতায় ( 01151091 70৬০15 ) বিচারকগণ তাহাদের ক্ষমত। অনুযায়ী বিভিন্ন 
মামলার বিচার করেন। তাহা ছাড়া, নিম্ন আদালত হইতে উচ্চ আদালতে 
কোন কোন মামলার রায় সম্বন্ধে পুনবিচারের জন্য আপীল করা যায়। 
তাহা ছাড়া বিচারকগণ কোন কোন ক্ষেত্রে আইনপরিষদ ও শাসনকর্তৃপুক্ষ 
কর্তৃক অন্রুদ্ধ হইলে রা্্রীয় আইনের তাৎপর্য সম্বন্ধে তাহাদের অভিমভ প্রদান 
করিয়া থাকেন। 


আইন পরিষদের সহিত বিচার বিভাগের সম্পক এই যে আইনপবিষদ 
কর্তৃক প্রণীত আইনের ব্যাখা প্রদান করিনার দায়িত্ব হইতেছে বিচার 
বিভাগের । মাঞ্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থ্গ্রীম কোট”অনেক সময় মাফিন কংগ্রেস 
কর্তৃক প্রণীত আইনকে অবৈধ ঘোষণ। করিতে পারে। কিন্তু, গ্রেটবৃটেন 
অথবা ফ্রান্সের বিচার বিভাগ এই ক্ষমতার অধিকারী নহে । গ্রেটবুটেনের 
লর্ড সভা আপীল মামলার প্রধান বিচারালয়। 


বিচারপতিগণ যাহাতে বিচার কাজে ম্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বজায় 
রাখিতে পারেন, সেজন্য তাহাদিগকে শাসন কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ হইতে 
যথাসম্ভব মুক্ত রাখা হয়। অন্থরূপভাবে শাসন কর্তৃপক্ষের শীর্ষস্থানীয় 
ব্যক্তিদেরও বিচার বিভাগের নিয়ন্ত্রণ হইতে যথাসম্ভব মুক্ত রাখা হয়। 
আমেরিকা এবং ভারতের রাষ্ট্রপতি স্বপ্রীম কোটেরি বিচারপতিগণকে নিযুক্ত 
করেন বটে, কিন্তু তাহাদিগকে পদচ্যুত করিতে পারেন না। অনেক ক্ষেত্রে 
শাসনকর্তৃপক্ষের যিনি প্রধান তিনি কোন কোন অপরাধীর প্রাণদণ্ড মকুৰ 
করার মত বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা ভোগ করিয়া থাকেন। আধার 
বিচারপতিগণও অনেক ক্ষেত্রে (যেমন মাকিন যুক্তরাষ্ট্র) কোন বিশেষ 
আইনের ব্যাখ্য। প্রদান করিয়া রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ধাড়াইতে অথব1! কমাইতে 
পারেন। 


বিচারপতিদের যোগ্যতা (00911908110105 01 0১6 710010191:5 ) £ 
বিচার বিভাগের প্রধানগণের নিজেদের পদমধাদ। অন্যায় কতিপয় যোগ্যতা! 
থাক1 চাই। প্রথমতঃ, বিচারপতিগণের আইন শাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য 
থাক উচিত যাহাতে তাহারা বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় আইনের যথাষথ ব্যাথ্য। প্রদান 
করিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, বিচারপতিগণকে সর্বদাই রাজনৈতিক দল- 


২০ শি ভগ লাকা ৮ নগরানপাঃমনাহারাগাাহা 


২৩৩ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞ/ন 


নিরপেক্ষ হইতে হইবে যাহাতে বিভিন্ন মামলার বিচার করিবার সময় কোন 
রকম রাজনৈতিক মতবাদ অথব] ধারণার বশবতশ তাহার1 না হন। 

তৃতীয়তঃ, শাসনতন্ত্রের রক্ষক এবং ভাম্তকার হিসাবে বিচারপতিগণকে 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করিতে হয় বলিয়া তাহাদের সর্বদাই বিভিন্ন দেশের 
শাসনতন্ত্র এবং রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ সম্বন্ধে অবহিত থাকিতে হয়। 


রর সংক্ষিগুসান্ 
শাসনবিভাগের কাজ-_ 


সাধারণতঃ শাসনবিভাগের পাঁচ প্রকার কাজ থাকিতে পারে,_-(১) 
শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা (4১010910150:80৮2 7১০৬০) অনুযায়ী কাজ; (২) 
কূটনৈতিক ক্রিয়াকলাপ (1010107781০50651065 ), (৩) সামরিক ক্ষমতা 
(17%11116215 0০0০] ) অনুযায়ী বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ, (৪) আইন প্রণয়ন 
ক্ষমতা ( [.281518102 1১০৬০: ) অনুযায়ী কাজ এরং (৫) বিচারবিভাগীয় 
ক্ষমতা (7010151 7০৬০) অনুযায়ী কাজ। 

শাঁসনবিভাগের কর্তৃপক্ষ দলীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকার গঠন করিয়। 
থাকেন। যিনি প্রধানমন্ত্রী হন, তাহার প্রথম এবং প্রধান কাঁজ হইল স্ুষ 
সরকার গঠন কর1। যিনি রাষ্ট্রের প্রধান অথব] রাষ্ট্রপতি, তিনি প্রথমেই 
শাসনবিভাগের কাজের জন্য বিভিন্ন সচিব নিযুক্ত করিবেন। সরকার স্থায়ী 
রাখিবার জন্য শাসনবিভাগের কতৃ্পক্ষকে দলীয় রাজনীতির আশ্রয় গ্রহণ 
করিতে হয়। এক রাষ্ট্রের সহিত অপর রাষ্্রগুলির কি সম্পর্ক হইবে তাহ! 
স্থির করিবার দায়িত্ব হইতেছে শাসনবিভাগের। শাসনধিভাগের কর্তৃপক্ষ 
বৈদেশিক দূত নিয়োগ করেন এবং বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলির সহিত দত বিনিময় 
করেন এবং প্রয়োজন হইলে বিভিন্ন প্রকার সন্ধি ও চুক্তিতে আবদ্ধ হন। 
শাসনবিভাগের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কাজ হইতেছে নির্দিষ্ট 
কয়েক ব্লর পর পর ধেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা । 

শাসনবিভাগের প্রধান কাজ হইতেছে আইনলভা প্রণীত আইনগুলিকে 
গ্রকৃতভাবে কার্ধকরী কর! যাহাতে দেশে আভান্তরীণ শান্তি ও শৃংখল। বজায় 
থাকে এবং জনসাধারণকে সেইগুলি পালন করিবার জন্য বাধ্য করা। এইজন্ত 
শাসনবিভাগ পুলিশ বাহিনী পরিচালন৷ করিয়া আইন-ভংগকারীদের শান্তির 
ব্যবস্থা করে এবং জনসাধারণকে শাস্তি ও শৃংখল1] বজায় রাখিবার জন্ত 
প্রণোদিত করে। 


শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগ ২৩৭ 


শাসনবিভাগীয় কাজগুলিকে সফল করিবার জন্ত শাসন কর্তৃপক্ষকে কিছু 
পরিমাণে সামরিক ক্ষমতা এবং বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা প্রদান করা হয়। 
যদিও রাষ্ট্রে আইন প্রণয়ন করিবার জন্য আলাদা আইনপরিষদ থাকে, তবুও 
শাসনবিভাগে কতিপয় ক্ষেত্রে সাধারণ ও জরুরী আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা দেওয়া 
হয়। যখন আইন পরিষদের অধিবেশন বন্ধ থাকে তখন প্রয়োজন হইলে 
রাষ্ট্রপতি অথবা প্রধান শাসন কতৃর্পক্ষ অ্ভিন্তান্স জারী করিতে পারেন; 
পরে ইহাকে আইনপরিষ? কর্তৃক অনুমোদিত করাইয়! লইতে হয়। সাধারণতঃ 
জরুরী অবস্থায় শাসনবিভাগ এই কাজ করিয়। থাকেন। 


বিচার বিভাগের কাজ-কোন দেশের শাসন বিভাগের উতৎকর্ষতা 
বহুল পরিমাণে ইহার বিচার বিভাগের উৎকর্ষ তার উপর নির্ভর করে। বিচার 
বিভাগ বিভিন্ন মামলার বিচার করিবার সময় রাষ্্রীয় আইনগুলি প্রয়োগ করে 
এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সেগুলি ব্যাখ্যা করে। অনেক ক্ষেত্রে এইভাবে 
বিচার বিভাগ নৃতন আইনের সৃষ্টিকে । বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচারকদের প্রদত্ত 
রায় আইনের ম্ধাদা লাভ করিয়া থাকে । এই কাজগুলি, ছাড়াও বিচার 
বিভাগ এমন কতিপয় কাজ নির্বাহ করে যেগুলিকে প্রকৃতপক্ষে বিচার বিভাগীয় 
কাজ বলা যায় না, যেমন, কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে কর্মচারী নিয়োগ করা, 
লাইসেন্স অনুমোদন করা, মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারের ব্যবস্থা করা, 
নাবালকের অভিভাবক নিয়োগকরা এবং পতনোন্মুখ প্রতিষ্ঠানের ট্রা্টি অথবা 
প্রাপক ( £০০০1৮০৮ ) নিয়োগ করা । বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইন্জাংসন জারী 
করাও বিচার বিভাগের অন্ততম কাজ । অনেক দেশে বিচার বিভাগ আইনের 
বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে ঘোষণাপত্রের সাহায্যে কোন জিনিষের বিচার করিতে 
পারে। ইহাকে “ঘোষণ[মূলক বিচার” (132০187960915 1000217550৮” ) 
বলে। বিচার বিভাগের আদিম ক্ষমতায় (01181731 0০615 ) বিচার কগণ 
তাহাদের ক্ষমত। অনুযায়ী বিভিন্ন মামলার বিচার করেন। তাহ। ছাড়া, 
নিয় আদালত হইতে উচ্চ আদালতে কোন কোন মামলার রায় সম্বন্ধে 
পুনবিচারের জন্ত আপীল কর! যায়। বিচারকগণ কোন কোন ক্ষেত্রে আইন- 
পরিয়দ ও শামন কতৃপক্ষ কতৃর্ক অনুরুদ্ধ হইলে রান্ত্রীর আইনের তাৎপর্য 
সম্বন্ধে তাহাদের অভিমত প্রদান করিয়া থাকেন। 


আইন পরিষদের সহিত বিচার বিভাগের সম্পর্ক এই যে আইন পরিষদ 
কর্তৃক গ্রণীত আইনের ব্যাখ্য। প্রদান করিবার দায়িত্ব হইতেছে বিচার 
বিভাগের । স্ষ্ট বিচার কাজের জন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনত। ও নিরপেক্ষতা 
বজায় থাক। উচিত। 


২৩৮ আধুনিক রাষ্ট্র বিজ্ঞান 
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রাজনৈতিক দল এবং জনমত 


পঞ্চদশ অধ্যায় (2০11005] ৮৪1 210৭ 
[19110 00121701077 ) 
রাজনৈতিক দল (50116155122 ) : 


রাজনৈতিক দল বলিতে বুঝায় একদল জনসম্, যাহার। একটি বিশেষ 
নীতিতে একমত হইয়া এবং ইহাদের বশবর্তী হয়া যৌথভাবে জাতীয় স্বার্থের 
উন্নতির জন্য একত্রিত ও সচেষ্ট হয়। এই জনসমষ্টি একটি রাজনৈতিক সংস্থার 
মাধামে একত্রিত হয় এবং নিজেদের ভোটাধিকার সাহায্যে সরকার নিয়ন্ত্রিত 
করিতে এবং নিজেদের কতিপয় সাধারণ নীতি কার্করী করিতে চেষ্ট/ করে। 
রাজনৈতিক দল গঠন করিবার জন্য নিয়লিখিত উপদানগুলির একান্ত 
আবশ্ুক। 

প্রথমতঃ, যাহারা দল গঠন করিঝে তাহাদের দলের কার্ধস্থচী এবং মূলনীতি 
সম্বন্ধে একমত হওয়া! চাই । দ্বিতীয়তঃ, রাজনৈতিক দলের সদশ্তগণকে সর্বদাই 
এক্যবদ্ধ থাকিতে হইবে । তৃতীয়তঃ, নিয়মন্তাস্ত্রিক উপায়ে 
দলের সদশ্তগণ তাহাদের কারধস্থচী বান্তবে বূপায়িত 
করিতে চেষ্টা করিবে । এজন তাহাদের প্রধান লক্ষ্য হইতেছে সরকার গঠন 
কর! । চতুর্থত:, জাতীয় স্বার্থের উন্নতি সাধনের জন্য প্রত্যেকেই চেষ্টা করিবে। 
রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন সদশ্তের প্রতি আনুগত্য বিভিন্ন কারণে হইতে 
পারে। কিন্ত, প্রত্যেকেই যে সরকার গঠন করিয়া অথবা! সরকার নিয়ন্ত্রণ 
করিয়৷ দলের কাতিপয় সাধারণ মূলনীতিকে কার্যকরী কর্রিতে সচেষ্ট থাকে 
সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

রাজনৈতিকদলের সদস্তগণের মধ্যে যখন দলের মূলনীতি ও কর্মপন্থা! লইয়া 
বিভেদের স্থষ্টি হয় এবং প্রত্যেকেই নিজেদের শ্বার্থরক্ষায় ব্যন্ত হইয়া পড়ে 
তখন ইহাকে কুচক্রীদল অথব। ”£৪০1০7” বল! হয়। 

গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের কাজ ( 28105001501 00110159] 
[81065 10 ৪. 102100০9018 ) : 

রাজনৈতিক দলের প্রথম কাজ হইল দলীয় সংগঠন দৃঢ় কর! এবং দলীয় 
মূলনীতি ও সেই নীতি কার্যকরী করিবার জন্ত নির্দিষ্ট কর্মস্থচী নির্ধারণ করা। 
দলীয় সংগঠন দৃঢ় করিবার জন্ত দলের সদন্তগণ একজন 
দলীয় নেতা ও একটি কেন্দ্রীয় পরিষদ নির্বাচন করেন। 
রাজনৈতিক দলের মূলনীতি নির্ধারণ এবং সেই নীতি 
অনুযায়ী কর্মন্চী গ্রহণের সমম্ধ জাতীয় সমস্তাবলীকে বিশেষ বিবেচনার সহিত 


দলগঠনের উপাদান 


মলীয় সংগঠন 
দৃঢ় কর 


২৪০ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


আলোচন। করিতে হয় এবং মেগুলির সমাধানের জন্ত সঠিক উপায়ে নির্দেশ 
দিতে হয়। 
প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলই সরকার গঠনের চেষ্টা করে। এজন্য দেশের 
স|ধারণ নির্বাচনের সময় ইহা আইনসভার সদন্ত হইবার জন্য যোগ্য দলীয় 
প্রতিনিধিগণকে মনোনয়ন করে। সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভের জন্ প্রত্যেক 
রাজনৈতিক দলই সচেষ্ট হয় এবং নিজের কার্ষস্থচীর সাহায্যে জনমতকে 
নিজের পক্ষে প্রভাবিত করিতে চেষ্টা করে। যদি 
সরকার গঠন করা রাজনৈতিক দল আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে 
তবে পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থা অথবা মন্ত্রীভ। চালিত গণতন্ত্রে ইহা মন্ত্রীঘভা 
গঠন করে এবং আইনসভায় নিবাচিত দলীয় নেত! প্রধানমন্ত্রী হিসাবে রাষ্ট্রপতি 
কর্তৃক নিযুক্ত হন। সরকার গঠন করিলে গনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রত্যেক 
রাজনৈতিক দলের কাজ হইল নির্বাচনকালীন কর্মসুচী অন্ঠযায়ী দলীয় নীতি- 
গুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করা, আইনসভার মাধ্যমে নিজের কাজের জন্য 
দেশবালীর কাছে পরোক্ষভাৰে দায়ী থাকা, এবং জাতীয় স্বার্থের উন্নতির জন্য 
দলীয় নীতির হিত সংগতি রাখিয়া দেশের আইনব্যবস্থার সংস্কার করা এবং 
দরকার হইলে নৃতন আইনপ্রণয়ন করা। কোন রাজনৈতিক দল সরকার গঠন 
করিলে সরকারকে দেশের শালনতন্ত্র মানিয়৷ চলিতে হয়। 
সরকার গঠন না করিতে পারিলেও গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের তৃমিকা 
মোটেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। যদি কোন রাজনৈতিক দল আইনসভায় সংখ্যাধিক্য 
অর্জন না করিতে পারে তবে ইহা বিরোধী দলের ভূমিকা 
বিরোধা দলের ভুমিকা গ্রহণ করে । গণতান্ত্রিক সরকারে বিরোধী দলের ভূমিকা 
সরকারী দলের মতই গুরুত্বপূর্ণ। আইনপরিষদে বিরোধী দলের ভূমিক! 
একটি নিছক স্তোকবাক্য (41016 701)1:9$০* ) নয়। সরকারের উপর হহার 
একটি সক্রিয় প্রভাব আছে। আইনপরিষদে বিরোধী দল হিসাবে রাজনৈতিক 
দলগুলি সরকারের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের গঠনমূলক সমালোচনা করে এবং 
প্রয়োজন হইলে ধিকল্প সরকার গঠন করিতে প্রস্তত থাকিবার জগ্ছর সচেষ্ট 
থাকে । আইনসভাম্র নিজেদের কাজকর্মের দ্বারা রাজনৈতিক দলগুল্ি 
জনমতকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। যদ্দি জনমত বিভিন্ন রাজনৈতিক 
দলের (সরকার পক্ষীয় অথব! সরকার বিরোধী, যে কোন দলের) 
ক্রিয়াকলাঁপের দ্বারা 1বশেষভাবে প্রভাবিত হয়, তবে বিভিন্ন দল বিপুল 
জন্মতকে কয়েকটি বিশেষ বিষয়ে এক্যবদ্ধ করিতে পারে এবং বড় বড় 
দেশগুলিতেও গণতন্ত্রকে সার্থক করিতে পারে। (১5091161081 78166 
56152 25 006 00090156 100102 1) 0:55081112175 720110 001171010) 20৫ 


রাজনৈতিক দল এবং জনমত ২৪১ 


£152 21015108 5821)05 0206 2091565 021000120চ 57011091916 ০৬০: 
12152 2:28.5. *-056651) 

সরকার গঠন করিবার পর সংস্িষ্ট রাজনৈতিক দল সর্বদা সরকার স্থায়ী 
রাখিতে চেষ্টা করে। এজন্য আইন সভায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল হুইপ. 
(1712) নির্বাচিত করে। তাহাদের কাজ হইল 
আইনসভার ভিতরে দলীয় শৃঙ্খল! বজায় রাখা । অনেক 
সময় প্রয়োজন হইলে একাধিক রাজনৈতিক দল যৌথভাবে 
সরকার গঠন করিতে পারে । এইগুলিকে “"098110101 (0৬211010061) রর 
বল। হয়। ফ্রান্দগ এবং যে সমস্ত দেশে অনেকগুলি রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব 
থাকে সেগুলিতে প্রায়ই কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। ইংলণ্ডে জরুরী 
অবস্থার স্থষ্টি হইলে সবগুলি দলের সহযোগিতায় জাতীয় কোয়ালিশন 
সরকার গঠিত হয়। জনমতকে প্রভাবিত করিবার জন্ত আইনসভার 
বাহিরেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়া থাকে । জনমতকে 
প্রভাবিত করিবার প্রধান উপায় হইল দলীয় নীতি বিশেষভাবে প্রচারের 
ব্যবস্থা করা। এজন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল শোভাযাত্রা, সন্ডা-সমিতির 
অনুষ্ঠান, সংবাদপত্র এবং পুস্তিকা প্রকাশ, ইত্যাদির সাহায্য লইয়৷ থাকে । 

কোনও দেশেই রাজনৈতিক দলগুলি শাননতন্ত্র কর্তৃক শ্বীকৃত হয় না। 
তবে কোনও রাজনৈতিক দল যদ্দি সরকার গঠন করে, তখন সেই সরকারকে 
শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন বিধান মানিয়। চলিতে হয়। প্রত্যেক দেশের রাজনৈতিক 
দলগুলির ক্রিয়াকলাপ শাঁসনতন্ত্রবহিভূ তি (53:৮:%-15851) এলাকায় সীমাবদ্ধ । 
দলীয় সংগঠন কঠোর অথব। নমনীয় হইতে পারে । ইংলগু এবং আমেরিকায় 
দলীয় রাজনীতি খুব উন্নত ধরণের এবং প্রত্যেকটি দলের সংগঠন খুব অনমনীম্প 
(71517 )। কিন্ত, ফ্রীন্সে অনেকগুলি দল থাকায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের 
সংগঠন খুব নমনীয় (11015 )। 

বর্তমানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের একটি অর্থনৈতিক কাষন্ুচী থাকে । 
রাজনৈতিক কর্মস্থচী হইতে অর্থ নৈতিক কার্ধম্চী বর্তমান কালের রাজনৈতিক 
দলগুলির পক্ষে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, অর্থনৈতিক সমস্তাবলীর 
সমাধানের উপায় সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে যে মতানৈক্যের স্থষ্টি হয়, তাহার 

উপর ভিত্তি করিয়াই দলীয় রাজনীতি গড়িয়া উঠে। 
৯০২৮৬০১৮০ উদাহরণন্ববূপ ৰল। যায়, ইংলগ্ডে রক্ষণশীল দল (0017561- 
টারাকে ৪০ 70৪:) কোনও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ 
করিবার পক্ষপাতী নহে। কিন্ত শ্রমিক দল (1.৪৮০৩: 
চ৪7%5 ) অত্যাবস্তক বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে জাতীয়করণ করিবার 
১৩ 


সরকার স্থায়ী রাখার 
চেষ্টা কর! 


২৪২ আধুনিক রাষ্টবিজ্ঞান 


পক্ষপাতী। অবশ্ত ধর্মের ভিত্তিতেও কোন কোন দেশে রাজনৈতিক দলের 
স্থষ্টি হয় ; যেমন, ভারতে মুস্লিম লীগ এবং হিন্দুমহাসভার স্থষ্টি ধর্মের ভিত্তিতে 
হইয়াছিল। 
গণতন্ত্রের সার্থকতার জন্য রাজনৈতিক দল ব্যবস্থার অবদান অপরীসীম। 

অধ্যাপক লান্কি বলেন, “সদাসচেতনতাই স্বাধীনতা রক্ষার মুল।” 
(45081 ৮1511200615 056 01০০ 0৫ 1106105,+) | জননাধারণের 
রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসারণ এবং রাজনৈতিক চেতনা বুদ্ধি করার ব্যাপারে 
রাজনৈতিক দলের ভূমিক] অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । গণতান্ত্রিক সরকার জনগণেরই 
সরকার । জনগণ রাজনৈতিক দলে মাধামেই সরকার গঠন করিবার চেষ্ট। 
করে। শুধু তাহাই নহে, গণতন্ত্র যাহাতে দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, সেজন্য 
প্রত্যেক গণতান্ত্রিক দলই সর্বপ্রযত্তে চেষ্টা করে। 

যে সকল দেশে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, সেখানে শুধু একটি রাজ- 
নৈতিক দলেরই অস্তিত্ব থাকে । শুধু একটি রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকিলে 
আমর! উহাকে দলীয় ব্যবস্থা বলিতে পারি না। যদি দেশে একাধিক দল না 
থাকে তকে গণতন্ত্র বিপন্ন হইয়া পড়ে, কেননা, সেক্ষেত্রে সরকার গঠনকারা 
দলের ক্রিয়াকলাপের গঠনমূলক সমালোচনা হয় না এবং সরকার স্বৈরাচারী 
হুইয়] পড়ে । সোভিয়েট ইউনিয়নে আমরা একদলীয় রাজনীতি দেখিতে পাই, 
সেজন্য সে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। আবার দলের সংখ্য। যদি খুব 
বেশ হয় তাহাও গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক । কেননা, সেক্ষেত্রে স্থায়ী সরকার 
প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না ( ষেমন ফ্রান্স ও পাকিস্তানের ক্ষেত্রে হইয়াছে )। 

দেশে যদ্দি সরকারের বিভিন্ন ক্ষমতার স্বাতন্ত্রবিধান করা হয়, তবে, 
রাজনৈতিক দল সেখানে এক্যবোধের স্য্ট করে এবং সরকারের বিভিন্ন 
বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করিয়! একটি স্থুদমঞ্জন শাসনব্যবস্থা ও শাসননীতির ক্ষেত্র 
রচন! করে। 

দলীয় শাসনের সুবিধা! (40520165855 01085 £০৮৩্রমট)22৮) 2 

রাজনৈতিক দলগুলি জনমতকে সুসংগঠিত এবং স্থদৃঢ় করে বলিয়া জন- 
সাধারণকে সংঘবদ্ধ করিতে এবং তাহাদের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধিতে দলীয় 
শাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অব্দান আছে। দলীয় শালনের একটি প্রধান 
স্ববিধ। হুইল সরকার সাধারণতঃ স্বৈরাচারী হইতে পারে না কারণ, 
অন্যান্ত রাজনৈতিক দল, বিশেষতঃ আইনসভায় সরকার- 
বিরোধী পলগুলি সরকারকে কখনই স্বৈরাচারী হইতে 
দেয় না। এই দলগুলি সর্বদাই সরকারের গঠনমূলক 
লমালোচনা করে এবং প্রয়োজন হইলে বিকল্প সরকার গঠনের জন্ত গ্রস্ত ত 


সরকার শবৈরাচারী 
হইতে পারে না 


রাজনৈতিক দল এবং জনমত - ২৪৩ 


খাকে। জনসাধারণেরও ইহাতে নিজেদের বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক 
এবং অর্থনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে স্ুম্পষ্ট ধারণ! হয়। দলীয় শাসনে সরকার 
গঠনকারী দলকে সর্বদাই সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হয় বলিয়া আইনসভায় 
প্রত্যেক দলই যথানস্তব দলীয় শৃংখল। বজায় রাখিবার চেষ্টা করে। সংখ্যা- 
লঘিষ্ঠ দলের সমালোচনা! সহ করিয়! সরকারপক্ষ কখন নিজের দলীয় স্বার্থে 
জনস্থার্-বিরোধী কাজকর্ম করিতে চায় না। 
দলীয় শাসনের আর একটি স্থবিধা হইল, রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে 
সরকারের সহিত জনসাধারণের পরোক্ষ সুত্র স্থাপিত হয়। অধ্যাপক বাকা 
(0:০2 7321161) বলেন, “০ 10160] ৮৮০ 01810]. 10) 05005 01 17781 ৮5. 
006 58665 006 £0 62102050605 £10900 ৮5, 0১6 50906." দেশের 
প্রত্যেকটি লোকের নংগে সরকারের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ 
৯৮৮৬ রাখা কখনই সম্ভবপর নয় । যে সকল লোক বিভিন্ন রাজ- 
জার নৈতিক অর্থনৈতিক সমস্তাবলী সম্বন্ধে একই অভিমত 
পোষণ করেন, তাহারা সর্বদাই নিজেদের মতামত রাজ- 
টনতিক দলের মারফত আইনপরিষদে এবং আইনপরিষদের বাঙ্কিরে সরকারের 
নিকট উপস্থাপিত করিতে পারেন। শাসনকর্তৃপক্ষ এবং আইনপরিষদের মধ্যে 
যে যোগন্ত্র আমরা আধুনিক গণতন্ত্রে দেখিতে পাই, তাহা শুধু দলীয় 
শাননেই সম্ভব । 
দলীয় শাসন জনসাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসার সাধন করে 
এবং নাগরিতাবোধ বাড়াইয়! দেয়। শুধু তাহাই নহে, 
নি শিক্ষান দলীয় শাসন যেমন জনসাধারণকে নিজেদের অধিকার 
সম্বন্ধে সচেতন করে, সেই প্রকার ইহ! তাহাদের 
কর্তব্যবোধেও উদ্বদ্ধ করে। 
দলীয় শাসনের অসুবিধা (11590521059865 ০৫ 01১ 02105 55502707) 
গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য দলীয় শাসনের খুব প্রয়োজনীয়তা থাকিলেও 
ইহা অনেক ক্ষেত্রেই ক্রটিপূর্ণ থাকে । রাজনৈতিক দল-ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি 
হইল ইহা দলীয় মতবিভেদের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে কৃত্রিম কলহ, তিক্ততা, 
বিদ্বেষ এবং ছন্ের শ্যষ্টি করে। দলের প্রাধান্য বজায় 


দলীয় মস্ততেদ, রাখাই যে কোন রাজনৈতিক দলের সদন্তদের প্রধান 
বীজে লাহে বউ জেতা নর যারা নাতির 
সরকারের সংহতি . ৰ 


নই করে। দল যে কোন প্রকার মিথ্যা! এবং অন্তায় আচরণের আশ্রয় 
লইতে পারে। দলের প্রাধান্য বজায় রাখিবার, জন্ত 
ফলের সদস্যদের সর্বদাই দলীয় নেতার অন্শাসন পালন করিতে হয়। বীর 


২৪৪ - আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


পূজার (13510 ৮/0:510) চাপে দলীয় সদন্তদের ব্যক্তিম্বাধীনতা৷ প্রায়ই স্ষপ্ 
হয়। অনেক সময় দলীয় নেতার আদেশে সদশ্তগণকে নিজেদের বিবেক বুদ্ধি 
বিসর্জন দিয়! দলের নীতিকে বড় করিয়া তুলিতে হয় । এজন্য অনেক সময় 
সদশ্তগণ দলীয় নেতা অথবা রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় পরিষদের হাতে 
ক্রীড়নক হইয়। পড়েন। সদশ্তদের রাজনৈতিক দলের আদর্শের অন্ধ অস্থকরণ 
এবং ইহার প্রতি দ্বিধাহীন আঙ্গুগত্য জন-ম্থার্থ অপেক্ষা! দলীয় স্বার্থকে ঝড় 
করিয়া ফেলে । গণতন্ত্রে ্লীয় শাসনের ইহাই প্রধান অপগুণ। তাহা ছাড়া, 
দেশের সাধারণ নির্বাচনে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলই আইনপারিষদে সংখ্যা- 
গরিষ্ঠতা অর্জন করিতে চাহে বলিয়! ফাকি দিয়াই হোক অথবা অন্ত যে কোন 
প্রকারেই হোক, ভোট নংগ্রহের জন্ত চেষ্টা করে। ইহাতে দলীয় শাসনের 
নৈতিক মানের অবনতি হয়। দলীয় শাসন ব্যবস্থায় সরকার পক্ষের দুরনশতির 
পরিমাণও কম হয় না। নিজের দলের শক্তি ও শৃংখলা বজায় রাখিবার জন্ত 
অনেক সময়ই মন্ত্রীগণ দলের সদশ্যদের সরকার চাকুরী অথবা সরকারী 
সাহায্য বিতরণ করেন। এমনকি অনেক সময় সরকারের পক্ষ হইতে 
* কাহাকেও সম্মান প্রদর্শন করিবার সময়েও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির 
দলীয় স্বার্থে উপযুক্ত যোগ্যতাই বড় প্রশ্ন হইয়া দাড়ায় না,__সেখানেও দলীয় 
িডেলারে স্বার্থকেই বড় করিয়া! দখা যায়। দল রাখিবার ভন্ 
অনেক সময় দলের কতিপয় অযোগ্য এবং অনভিপ্রেত 
সদস্তগণকেও মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করিতে হয়। দলীয় শাসনে আইনপরিষদের 
ক্রিয়াকলাপেও আমর কতিপয় ক্রটি দেখিতে পাই । অনেক সময় সরকার- 
বিরোধী দলগুলি' সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা! না করিয়া কেবল ইহার 
কাজের দোষ অনুসন্ধান করিতে থাকে । সর্বদাই সরকারা কাজে বাধার স্থষ্টি 
করিলে দেশের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। বিশেষতঃ যে সমস্ত দেশে অনেকগুলি 
রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকে ( যেমন ফ্রান্স অথব। পাকিস্তান ) সেগুলিতে 
সরকার কখনই স্থায়িভাবে গঠিত হইতে পারে না। ইহাতে জাতীয় স্বার্থ ক্ষু 
হয় এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাতীয় অগ্রগতি ব্যাহত হয়। 
দলীয় শাসনের আর একটি ক্রটি হইতেছে এই যে আত্মকলহের ফলে যদি 
দলের সদশ্কগণের মতে মতানৈক্যের স্যরি হয় এবং রাজনৈতিক দল যদি 
কুচক্রী দলে (2০0০2) পরিণত হয়, তবে মুষ্টিমেয় কতিপয় দলীয় নেতা 
ব্যক্তিগত স্বার্থের খাতিরে দলীয় স্বার্থকে বিসর্জন দিতে দ্বিধা বোধ করে না। 
দলীয় শাসনের বিকল্প ব্যবস্থা আছে কিনা, _দলীয় শাসনের প্রি 
দূর করিবার ব্যবস্থা--দলীয় শাসন ব্যবস্থার উপরোক্ত. ক্রটি-বিচ্যুতি থাকার 
ফলে অনেকে মনে করেন দলীয় শাসনের অবসান হওয়। উচিত। কিন্তু এই 


রাজনৈতিকদল এবং জনমত ২৪৫ 


যুক্তি কখনই সমর্থনযোগ্য নহে । ঘদি দলীয় শাসনের অবসান হয় তবে সব 
মানুষের কাছে ব্যক্তিগত স্বার্থ ই বড় হুইয়! দেখা দিবে এবং জাতীয় স্থার্থ 
রক্ষার জন্য অনুপ্রাণিত হুইয়! সকলকে একযোগে কাজ করিতে বাধ্য করিবার 
জন্য কোনও সংঘ অথবা প্রতিষ্টান থাকিবে না। দলীয় শাসনের অবর্তমানে 
বিভিন্ন মানুষের ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টিগত কোনও ইচ্ছাই বাস্তবে রপায়িত 
হইবার স্থযোগ পাইবে না। নাগরিকদের ব্যক্রিত্ব-বিকাশে, জনমত গঠনে 
সরকারের কাজের নৈতিক মান উন্নয়নে বিভিন্ন দলের প্রচেষ্ট। বিনষ্ট হইবে। 
কিন্তু, দলীয় শাসনের অবসান যদি বাঞ্চনীয় না হয়, তবে প্রশ্ন উঠিতে পারে 
শাসনতত্ত্রে এন কোনও ব্যবস্থা! থাক! উচিত কিনা যাহাতে দলীয় শাসন 
বাবস্থ! উল্লিখিত দোষক্রটি হইতে মুক্ত থাকিতে পারে । এই প্রঙ্ের উত্তরে আমরা 
দলব্যবস্থার ক্র.ট দূর করিবার জন্য নিয়লিগিত যুক্তি প্রদান করিতে পারি। 
প্রথমতঃ, শাসনতত্ব অনুযায়ী দেশের শাসন ব্যবস্থ। এরূপভাবে গঠন করিতে 
হুইবে যাহাতে কোনও বিশেষ রাজনৈৌতিক দল অথবা ইহার নেতা সর্বময় 
শাসনকর্তৃত্ব লাভ না করিতে পাঁরে। এজন্ত যিনি রাষ্ট্রের প্রধান হইবেন, 
তাহাকে সর্বদাই দল-নিরপেক্ষ হইতে হইবে। ভারতের রাষ্ট্রপতি যতদিন 
তাহার পদে আসীন থাকেন, ততদিন তিনি রাজনৈতিক 
 অত্যক্ষ ধশতনতরেরে  দল-নিরপেক্ষ থাকেন। তাহা ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ীয় ক্রিয়া- 
কিছু ব্যবন্থ৷ থাক। 
উচিত কলাপে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতামত অপেক্ষা 
জনসাধারণের মতামতের উপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান 
করা উচিত। সেক্জন্ত শাসনতন্ত্র অন্যায়ী পদচ্যুতি (২০৪11), গণ-উদ্যোগ 
(11816196016), গণভোট (২6151217001) এবং নিবিশেষ গণভোটের 
(016150166) ব্যবস্থা! করা উচিত । 
দ্বিতীয়তঃ, শাসনতম্ত্রে এমন বিধান থাক উচিত যে সরকারী চাকুরী 
সাহায্য অথব। সম্মান বিতরণে সংশ্লিষ্ট বাক্তির যোগ্যতাকেই 
উস প্রধান মাপকাঠি ধরিতে হইবে, তাহার রাজনৈতিক 
উচিত | মতামত অথব]। দপীয় সদন্যপদ নছে। এই ব্যবস্থ। 
অবলম্বিত হইলে দলীয় শাসন বাবস্থা হইতে অনেক 
ছুনীঁতি দূর হইবে। 
তৃতীয়তঃ, কোনও রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করিয়। যাহাতে নিজের 
ইচ্ছা অনুযায়ী শাসনতন্ত্রের সংশোধন না করিতে পায়ে 
বির সেজন্ত শাসনতন্ত্রকে সর্বদাই অনমনীয় রাখিতে হইবে এবং 
্ নাগরিকদের বিভিন্ন মৌলিক অধিকার লিখিত 


রাখিতে হইবে। 


২৪৬ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


চতুর্থত: দলীয় শাসনব্যবস্থার অপগ্ণে যাহাতে নাগরিকদের মৌলিক 
অধিকার ক্ষুপ্ন না হয় অথবা জাতীয় স্বার্থ আঘাত- 
প্রাঞ্থ ন! হয় অথবা শাসনতন্ত্র মর্যাদ! না হারায়, সেদিকে 
উপযুক্ত দৃষ্টি প্রদান করিবার জন্য বিচার বিভাগকে 
যথাসম্ভব ম্বাধীন ও নিরপেক্ষ রাখিতে হইবে । 

পঞ্চমতঃ, সরকারী কর্মচারীগণকে কখনই রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে এবং 
রাজনৈতিক মতবাদ প্রচারে সক্রিয়ভাবে লিপ্ত হইতে দেওয়া উচিত নয়। 
৭ অবশ্ত তাহার! নিজেদেব রাজনৈতিক মতামত সম্পূর্ণ 
সরকারা কাজে রি 
টির ্বাধীন রাখিতে পারিবে । তাহার! যাহাতে দলনিরপেক্ষ 
স্তান থাকা উচিত নয় হইয়! জাতীর স্বার্থে নিজেদের কাজ করিয়া যাইতে পারে, 

সেজন্য তাহাদের চাকুরী সম্পকাঁয় বিভিন্ন সর্ভ এবং বেতন 

ও অন্তান্ত বিভিন্ন ধরণের স্থৃবিধা সর্বদা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া! উচিত । 

ষষ্ঠতঃ, আইন পরিষদে যাহাতে সংখ্যালঘু রাজনৈতিক 
দলের সদশ্তগণও নির্বাচিত হইতে পারেন, মে রকম ব্যবস্থা 
শাসনতন্ত্রের করিয়। দেওয়া উচিত। 

উপসংহারে আমরা বলিতে পারি, নাগরিকদের উপযুক্তভাবে রাজনৈতিক 
চেতন বুদ্ধিপ্রাপ্ত না হইলে দলীয় শাসনব্যবস্থা কখনই ক্রটিমুক্ত হইতে পারে 
না। সেজন্য প্রধান প্রয়োজন হইতেছে উপযুক্তভাবে শিক্ষাবিস্তার কর।। 
যতদিন জনমত দেশের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে সচেতন 
ন। হইবে এবং শিক্ষিত না হইবে, ততদিন দলীয় শাসন কখনই সার্থক 
হইবে ন]। | 

দ্বি্লীয় শাসনব্যবস্থার পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি (45080075065 
601 8180 2:9170)956 011০ ০9 12105 9590০00.) 

পৃথিবীর দুইটি প্রধান গণতান্ত্রিক দেশে, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র এবং গ্রেটবুটেনে 
আমরণ দ্ি-দলীয় শাসন-ব্যবস্থা দেখিতে পাই । দ্বি-দ্লীয় শাসন ব্যবস্থায় যে 
রাজনৈতিক দল আইন পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, সেই দলই 
শাসনকাজ পরিচালনা করে । ইংলগ্ডের ক্ষেত্রে কমন্সনভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল 
মন্ত্রীসভা গঠন করে। কিন্তু, মাঞ্ষিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিমিধিসভার (045৪ ০৫ 
[.6101:2961708055) অথবা সিনেটসভার (91585) সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মন্ত্রীনভা 
গঠন করে না। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনবিভাগের বিভিন্ন সচিব 
(99০12081059) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং তাহাদের মাকিন কংগ্রেসের 
সদশ্ত হইতে হয় না। | 


দ্ি-দলীয় শাঁসনব্যবস্থার পক্ষে আমর নিম্নলিখিত যুক্তি প্রদান করিতে 


বিচারবিভাগ স্বাধীন 
হওয়। উচিত 


সংখ্যালঘুর 
প্রতিনিধিত্ব « 


রাজনৈতিক দল ও জনমত ২৪৭ 


পারি। প্রথমতঃ, এই ব্যবস্থায় সরকার একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শ্থবায়িভাঁবে 
গঠিত হয়। কিন্তু, আইন পরিষদে অপর একটি দলের অস্তিত্ব থাকায় সরকার 
গঠনকারী দল কখনই জনন্বার্থবিরোধী ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত থাকিতে সাহসী 
হয় না। কারণ, বিরোধীদল সর্বদাই সরকারের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের গঠন- 
মূলক সমালোচনা করিতে এবং জনমতকে সেভাবে প্রভাবিত করিতে গ্রস্ত 
থাকে । দ্বি-দলীয় রাজনীতিতে ছুইটি দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকে বলিয়। 
শাসনকার্ষের উতৎকর্ষত1 অনেক বাড়িয়! যায় এবং নির্বাচকগণের পক্ষে যোগ্য 
প্রার্থী নির্বাচন করা সহজ হয়। 

দেশে দুইটি রাজনৈতিক দল থাকার বিরুদ্ধে বলা হয় যে জনসাধারণের 
পক্ষে শুধু ছুইটি দল ব্যতীত অন্য কোনও বিকল্প দলের সহিত সহযোগিতা 
করিবার হযোগ না থাকায় জনমত স্বভাবে অনেক ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয় না। 
উদাহরণস্বরূপ বল! যাইতে পারে পূর্বে যখন ইংলগ্ডে রক্ষণশীলদল (009790- 
৮৪0৮০ 6৪15) এবং উদারনৈতিক কল (].19218] 7215) শুধু এই ছুইটি 
রাজনৈতিক দল ছিল, তখন মধ্যপন্থীদের পক্ষে ভোট প্রদানের সময় যোগ্য 
প্রার্থা নির্বাচন করা খুবই কষ্টসাধ্য ছিল। দ্বিতীয়তঃ, আইন 'পরিষদে যদ্দি 
শুধু একটি সরকার পক্ষীয় দল এবং অপরটি বিরোধী দল থাকে, তবে নির্দিষ্ট 
সময়ের মধ্যে শেষোক্ত দলের মন্ত্রীসভা গঠন করিবার কোনও সম্ভাবন! থাকে 
না। যদি আইন পরিষদে একাধিক রাজনৈতিক দল থাকে, তবে যে কোনও 
দল অপর কোন দলের সহিত সম্মিলিত মন্ত্রীসভ! (00991161010 1017150:5) 
গঠন করিতে পারে । বিশেষতঃ, দুইটি দল থাকিলে শাসনগোষ্ঠীর স্বৈরাচারী 
হইবার যে সগ্াবনা দেখা যায়, বহুদল-সমন্িত আইনপরিষদে সেই সম্ভাবন! 
তিরোহিত্ত হয়। ছুই দল সমন্বিত আইনপরিষদে দলীয় শাসন এবং শৃংখলা 
খুবই কঠোর হয় এবং সেক্ষেত্রে দলীয় সদন্তগণ অনেক সময়ই নিজেদের বিবেক 
বৃদ্ধির নির্দেশ অমান্য করিয়াও ভোট প্রদান করিতে বাধ্য হয়। 

বছদলব্যবস্থার জুবিধা ও অসুবিধা (44৮87/08855 2150. 0158%819- 
6225 0 2. 10010012081 5590670.) 

বনুদল সমন্বিত আইনপরিষদের একটি প্রধান স্থবিধ। হইতেছে 
জনসাধারণের বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয়ে বিভিন্ন ধরণের মত পোষণ করিলে 
সেগুইলি আইনপরিষদ্দে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয় । 
বহু দল ব্যবস্থায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিও আইন পরিষদে প্রতিনিধিত্বের 
স্থযোগ পাইয়৷ শ্বাধীনভাবে নিজদের মতামত প্রকাশ করিতে পারে। মন্ত্রী- 
সভাও বহুদল সমন্বিত শানন ব্যবস্থায় ন্বরাচারী হইতে পারে না। কারণ, 
সেইক্ষেত্রে সনকার পক্ষের রাজনৈতিক দলে ভাংগনের হৃষ্থি হইতে পারে 


২৪৮ আধুনিক রাষ্ট্রবিঞান 


এবং সরকার পক্ষ অন্তান্ত রাজনৈতিক দল কর্তৃক তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন 
হইতে পারে। বছদল সমন্বিত শাসন ব্যবস্থায় বিরোধী পক্ষের বিভিন্ন 
রাজনৈতিক দলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা! প্রস্তাব 
অনুমোদন করিয়া ইহাকে অপসারণ কর! খুব কঠিন নহে। ফ্রান্স এবং 
নবগঠিত রাইট পাকিস্তানে ইহা! বহুবার হুইয়াছে। জাতীয় সংকটের সময় 
বিভিন্ন দলের সমন্থয়ে যদি সরকার গঠিত হয় (যেমন, ইংলগ্ডে হয়), তবে 
শাসন বাবস্থার উৎকর্ষতা অনেক বাড়িয়া যায়। 
* বহছ্দল সমন্বিত আইনপরিষদের প্রধান অন্থবিধা হইতেছে এই যে, 
অনেকগুলি দল সরকারের বিরোধিত1। করে বলিয় সরকার প্রায়ই স্থায়ী হয় 
না। ফ্রান্সে বদল ব্যবস্থার জন্য অনেকবার মন্ত্রীসভার পতন হইয়াছে। 
নবগঠিত রাষ্ট্র পাকিস্তানেও ইতিমধ্যে আমরা অনেকবার মন্ত্রীসভার পতন 
দেখিয়াছি। ইহাতে দেশের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। সেইজন্ত কোন কোন 
বাষ্ট্রবিজ্ঞনী মনে করেন, বহুদল-ব্যবস্থাথ পরিবর্তে ছই-দল ব্যবস্থাই প্রত্যেক 
দেশে থাকা উচিত। বিশেষতঃ, যদ্দি উভয় রাজনৈতিক দল সমানভাবে 
সংগঠিত হয় এবং সমান ক্ষমতার অধিকারী হয়, তবে সরকারের কর্মকুশলতা। 
অনেক বাড়িয়া যায়। কিন্তু, বদল ব্যবস্থায় এই স্তবিধা পাওয়া যায় না। 
তাহ ছাড়া, আইনপরিষদেও আইন প্রণয়ন অথবা সংশোধন সম্পকিত কোন 
ব্যাপারে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষে এক মত হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে। 
ইহার ফলে সরকার পক্ষে কোন নীতি কার্করী করিতে অযথা সময় 
অতিবাহিত হয় এবং ইহ সর্বদাই কোন না কোন দলের সদশ্যদের অসন্তোষের 
কারণ ঘটায়। বনুদল ব্যবস্থায় ভোটারদেরও একটি বিশেষ সমস্যা আছে। 
বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে সরকারী ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে 
ব্যাখ্যা প্রদান করে এবং ইহা ভোটদা তাগণের পক্ষে কোনও বাপারে নির্দিষ্ট 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সমস্যার স্যঙি করে। সেইজন্য বদল ব্যবস্থ। 
অনেক ক্ষেত্েই জনমতকে বিভ্রান্ত করে। 

উপসংহারে আমরা বলিতে পারি ছুই-দ্লীয় শাসন ব্যবস্থা বছ-দলীয় 
শাসনব্যবস্থা হইতে সরকারের উতকর্ষতা বুদ্ধিতে বেশী সহায়ক। কিন্তু 
দেখিতে হুইবে ছুই-দলীয় ব্যবস্থায় উভয় দলের মধ্যে শক্তি সামর্যের বৈষম্য 
যেন বেশী না হয়। 

জজলমত (0110 000101017) 

অনেক সময় বল! হয় জনমত প্রকৃতপক্ষে জনগণের নহে, এবং ইহা 
একটি প্রকৃত মত নহে (:.৮16 15 0610060 7%2180 2010 06701)? 
নেক সময় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কয়েকজন অথবা দেশের নেতৃবৃন্দ কতিপয় 


রাজনৈতিক দল এবং জনমত ২৪7 


অভিমত পোষণ করিতে পারেন এবং জনসাধারণও হয়ত সে সম্বন্ধে বিশেষ 
মচেতন থাকে না। তেইদিক হইতে চিন্তা করিলে এই মত প্ররুতপক্ষে জনমত 
নহে। যাহাকে আমরা মতামত বলি, অনেকক্ষেত্রে তাহা হইতেছে কতিপয় 
বসবাস অথবা ধারণা মাত্সর। জনমত প্রাথমিকভাবে অল্প কয়েকজন নেতা 
গঠন করেন, তারপর ইহা দেশের মধ্যে প্রচারিত করা হয়। যদি দেশের 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অথবা কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের লোকেরা এই মতের 
সারমর্ম বুঝিয়। ইহ] গ্রহণ করে এবং ইহ! কার্ধকরী করিতে সচেষ্ট হয়, তখনই 
আমর! ইহাকে জনমত বলিতে পারি। লিপম্যানের (].10007%) ভাষায় 
₹11)6 95101501197 0£ 00110 00171070 0502115 1০215 0১ 100211] 
0: 1021910.01706 01 176016565,১ জনমতের ভিত্তি অনেকাংশে নির্ভর করে 
জ্বননেতাদের জ্ঞান এবং স্বার্থহীনতার উপর | সরকারের জন্য কার্ধকরী জনমত 
বলিতে বুঝায় জনগণের মধ্যে এমন একটি সুদৃঢ় মত যাহা স্থসংগঠিত এবং 
যাহা সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞার্ঠনর পরিচায়ক । কতজন লোক এই মত 
গ্রহণ করিয়াছে তাহা অপেক্ষা এই মতের গভীরতা কত বেশী, তাহাই 
অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ । (+--00৩ 106605105 ০৫ ৪] 01210102506] ০৫ 
10012 100001691)06 0121) 6102 1101111001 01 1061:50175 ড])0 00110056 
36,--366061). 

জনমতের কার্ধকারিভার উপায় (00109101075 0£ ০7605 1)659 
এ 0010115 010109)--জনমতের কাধকারিতা নিয়লিখিত অবস্থার উপর 
নির্ভর করে। প্রথমতঃ, দেশের জনসাধারণকে সরকারী ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে 
সদাসচেতন এবং সতর্ক থাকিতে হইবে । দ্বিতীয়তঃ, কতিপয় সাধারণ স্বার্থ 
স্থন্ধে জনসাধারণের মধ্যে এঁক্য বজায় রাখিতে হইবে। শ্রেণীগত ধর্মগত 
এবং জাতিগত বিরোধ অনেকক্ষেত্রেই বিভিন্ন জাতীয় স্বার্থ সম্বন্ধে জন- 
সাধারণের মধো মতানৈক্যের স্যরি করে। তৃতীয়তঃ, সরকার কি ধরণের 
হওয়। উচিত এবং সরকারের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের প্রকৃতি কিরূপ হগয়। 
উচিত, সেই সন্বক্ষেও জনসাধারণের মধ্যে মতৈক্য থাক উচিত । চতুর্থতঃ, 
মভ-প্রকাশের শ্বাধীনত1 এবং স্বাধীনভাবে আলোচন। করিবার অপিকার 
জনসাধারণের থাক] উচিত যাহাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরাও রাস্তরীর 
ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে নিঃসংকোচে নিজেদের মত্তামত প্রকাশ করিতে পারে। 
সর্বশেষে, অধিকাংশের যাহা ইচ্ছা! তাহ। যতর্দিন জনমত তীব্র থাকে, ততদ্দিন 
সংখ্যালঘিষ্দের মানিয়া লওয়! উচিত। আবার, সংখ্যালঘিষ্ঠদের স্বার্থ 
সংখ্যাগরিষ্ঠদের কর্তৃক অবহেলিত হওয়! উচিত নয়। 


১ 171010700500-7000170 90/03920, 


২৫০ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 
জনমত গঠন ও প্রকাশের উৎস (52170155101 006 0152 0088 


8180 23001255201) 01 [10110 00108101) : 

ইংরেঙ্গ রাজনীতিবিদ স্যার রবার্ট পীলের মতে জনমত হইতেছে বসতি, 
দুর্বলতা, কুসংস্কার, বিবিধ অনুভূতি, গৌঁড়ামি ও সংবাদপত্রের প্রচার প্রভৃতির 
একটি বিরাট সমন্বয় ।”১ 

জনমত গঠন ও প্রকাশের একটি প্রধান উপায় হইতেছে সংবাদপত্র 
তাহ! ছাড়া, বিভিন্ন বই এবং সাময়িকপত্রও জনম ত গঠনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার 
কৰর। সংবাদপত্রগুলি দেশের অবস্থ! এবং সরকারের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে 
সংবাদ সরবরাহ করিয়া এবং সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিয়া জনমত গঠন করে 
এবং ইহাকে প্রভাবান্বিত করে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষকতায় যে 

ংবাদপত্রগ্ুলি চালিত হয়, সেইগুলি সংবাদ সরবরাহ এবং সরকারী কাজের 

সমালোচনায় নিরপেক্ষতা বজায় রাখিতে পারে না। কিন্তু, জনমত গঠনে 
সংবাদপন্ত্রের নিরপেক্ষতার গুরুত্ব খুব বেশ।। 

সংবাদপত্রের পর বেতার এবং চলচ্চিত্রের ভূমিক1 জনমত গঠনে ও প্রকাশে 
খুবই গুরক্ষত্পূর্ণ। সংবাঁদপত্রগুলির যেমন নিভূর্ল সংবাদ পরিবেশন করা 
উচিত, বেতারে ও সেইপ্রকার নিতৃণ্ল তথ্য পরিবেশিত হওয়! উচিত। বিভিন্ক 
রাজনৈতিকু নেতৃবৃন্দ বেতার-বক্ৃতার মারফৎ জনমত গঠনে বিশেষ প্রভাব 
বিস্তার করেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন উপায়ে জনমতকে নিজেদের 
স্বার্থে পরিচালিত করিবার জন্য চেষ্টা করে। দলীয় নেতাদের বক্তৃত1, বিবৃতি, 
তথ্যসম্বলিত বিভিন্ন,সাময়িকপত্র, বই, প্রচারপত্র প্রভৃতির মারফৎ রাজনৈতিক 
দ্লগুলি জনমতের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা করে। অনুরূপভাকে 
বিভিন্ন সংস্থ। বা ক্লাব এবং শ্রমিকসংঘগুলিও নিজের সদশ্যদের মধ্যে জনমত 
গঠন করিবার চেষ্টা করে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান 
প্রভৃতিও নিজ নিজ ক্ষেত্রে জনমত গঠন করে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি জাতীর 
নেতাদের জীবনাদর্শ ছাত্রদের সামনে তুলিয়! ধরিয়া? অথবা শিক্ষকগণ ছাত্রদের 
কাছে বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যার প্রকৃতি ও তাৎপর্য বুঝাইয়া জনমতকে গঠিত 
এবং শিক্ষিত করেন । 


জনমত ও গণতগ্্ (500110 010101010. 2130. 101009018.0) : 


গণত্তান্ত্রিক সরকারের সাফল্য নির্ভর করে শিক্ষিত এবং সদানতর্ক জন- 
মতের উপর । আধুনিক গণতন্ত্রে জনসাধ। রণ প্রত্যক্ষভাবে সরকারকে নিয়ন্ত্রিত 


২ স্পা পা লা পিটিসি 





সি ০ সপ্ন শন শাল ৮ পাটাশিিশীপিশাশীশীলি 


১ ১৮10৪ 1686 তিন ০? 10119) 798100998, 1016] 00106, 0708 £951708, 
786 রর 00561708095 800 706৬7818197 01010985008 09০9৫ 1) 14100108015, 
17070119 01020107), 


রাজনৈতিক দল এবং জনমত ২৫১ 


করিতে পারে না। তাহার। আইনপরিষদে বিভিষ্ন সদন্ত নির্বাচন করেন এবং 
সেই সদশ্কগণের মধ্য হইতেই মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। এক্ষেত্রে যদি জনগণ 
জাত বানা নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন না থাকে তবে মন্ত্রী- 
বাবস্থায় সটৈতন ভন- সভা! স্বৈরাচারী হইয়া যাইতে পারে এবং আইনপরিষদের 
মতের প্রয়োজনীয়তা সদশ্তগণও মন্ত্রীসভার স্বৈরাচার দমন করিতে ব্যর্থ হইতে 
পারে। জনমত যদি সর্দ| সচেতন না থাকে, তবে 
আইনপরিষদের সদশ্তগণও জনগণের স্বার্থরক্ষার জন্য সবদ। ব্যস্ত থাকেন না। 
প্রত্যেকেই নিজের নিজের স্বার্থ লইয়। ব্যস্ত থাকেন । সেইক্ষেত্রে মন্ত্রীসভ$র 
পক্ষে স্বৈরাচারীর ন্যায় কাজ করা এবং জনগণের স্থার্থ অপেক্ষ। নিজেদের স্বার্থ 
বড় করির1 দেখা খুবই স্বাভাবিক। সেইজন্য জনমত সর্বদাই সদ এবং 
স্থলংগঠিত থাকিতে হইবে যাহাতে জনমতের বিরুদ্ধে কোন কাজ করিতে 
সরকার সাহসী না হন। রাষ্্রপতি-শাসিত সরকারেও জনমতকে সর্বদা 
নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন থ্কিতে হয়, তাহা না হইলে রাষ্পতিও যে 
কোন সময়েই স্থৈরাচারীর ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারেন। 
মানুষের স্বাধীনতা রক্ষার অনেকগুলি উপায় আছে, যেমন হ্বাধীন ও 
নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা, লিখিত শাসনতন্ত্র কতৃক প্রদত্ত মৌলিক অধিকার, 
ক্ষমতার স্বতস্ত্রীকরণ এবং স্থদৃড় জনমত। কিন্তু, জনমতের মত. স্বাধীনতার 
শক্তিশালী রক্ষাকবচ আর দ্বিতীয়টি নাই। অধ্যাপক লাঙ্কির মতে সদ|- 
সচেতনগ্ডাই স্বাধীনতার প্রকৃত মূল্য (47566211781 ৮1119170615 006 00106 
0৫ 1102165.)। গণতান্ত্রিক দেশে নিজেদের অর্ধিকার বা স্বধীনত। যাহাতে 
মোটেই ক্ষু ন| হয়, সেইদিকে জনগণের নিজেদেরই খেয়াল রাখা উচিত। 
শাসকগণ যখন বুঝিতে পারিবেন যে তাহাদের কয়েকটি অন্যায়মূলক ক্রিয়া- 
কলাপ জনমত কখনই বরদাস্ত করিবে না, তখনই তাহার! কোন অন্যায় কাজ 
করা হইতে বিরত থাকিবেন। জনমত সর্বদা সচেতন 
১৮ থাকিলে আইনপরিষদের সদস্তগণও নিজদের অধিকার 
মিনিদার এবং কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন থাকেন এবং প্রয়োজন হুইলে 
সরকারের বিভিন্ন কাজের মমালোচন। করিতে পারেন । 
কোন একট। মত ব। আদর্শকে আকড়াইয়! না ধরিয়। বর্তষানকালের আইনসভ। 
জনমতের সংগে সমতুল্য রাখিয়া নিজেদের মতের পরিবর্তন বরে ।১ শিক্ষিত 








শর ৯ এ ০ 





সি পাপা 


১। জনমতের দ্বার! বর্তমানকালের আইনসভা! কটা প্রভ।লিত হ্য় সেই সম্বন্ধে বার্কার 
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২৫২ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


জনমত গণতন্ত্রকে সফল করিয়া তুলিতে পারে । জনমতকে সর্বদ! সতর্ক 
থাকিয়া শাসকশ্রেণীকে বুঝাইয়া দেওয়া! উচিত যে তাহারা জনগণের নির্বাচিত 
প্রতিনিধি, স্থতরাং জনম্বার্থ বিরোধী কোনও কাজ তাহাদের করা উচিত 
নয়। জনমত সর্বদ1 সচেতন থাকলে বিচার বিভাগের কাজও অনেক উন্নত 
হয় এবং প্রত্যেকেই যাহাতে সমানভাবে সুবিচার পায়, সেভাবে বিচার 
করা হয়। 

গণতঙ্থ্রে প্রত্যেক লোকেরই প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে 
সল্লকারের বিভিন্ন কাজে অংশ গ্রহণ করিতে হয়। জনমত যদ্দি সদাসতর্ক 
থাকে তবে সুনংগঠিত জনমতের মাধ)মেই জনসাধারণ গণতান্ত্রিক সবকারে 
পরোক্ষভাবে নিজেদের গ্রভাব বিস্তার করিয়৷ থাকে । 


সংক্ষিগুসান্ 

রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য-_রাজনৈতিক দল বলিতে বুঝায় এমন 
একটি জনসমষ্টি যাহারা একটি বিশেষ নীতিতে একমত হইয়া একটি 
রাজনৈতিক সংস্থার মাধামে সম্মিলিতভাবে জাতীয় স্বার্থের উন্নতির জন্য কাজ 
করে, এক নির্বাচনে জয়লাভ করিয়! সরকার গঠন করিতে ও নিজের 
নীতিগুলিকে কার্ধকরী করিতে চেষ্টা করে। রাজনৈতিক দলের সদম্কগণকে 
দলের কার্ধসথচী এবং মূলনীতি সম্বন্ধে একমত হওয়া চাই। তাহাদের সর্ব অবস্থায় 
দলীয় স্বার্থ রক্ষার জন্ত এক্যবদ্ধ থাকিতে হইবে এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে 
তাহাদের কার্ষস্চী বাস্তবে রূপায়িত করিতে চেষ্ট। করিবে । এই জন্য তাহাদের 
প্রধান লক্ষ্য হইতেছে সরকার গঠন করা। 

রাজনৈতিকদলের সদশ্তগণের মধ্যে যখন দলের মূলনীতি ও কর্মপন্থা 
লইয়৷ বিভেদের স্টটি হয় এবং প্রত্যেকেই নিজেদের স্বাথরক্ষার ব্যস্ত হুইয়' 
পড়ে তখন ইহাকে কুচক্রী দল বা “9০6101)” বলা হয়। 

গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের কাজ-_রাজনৈত্তিক দলের প্রথম কাজ 
হইল দলীয় সংগঠন দুঢ় করা এবং দলীয় মূলনীতি ও সেই নীতি কাধকতী 
করিবার জন্ত নির্দিষ্ট কর্মস্থচী নির্ধারণ করা । 

প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলই সরকার গঠনের জন্ত চেষ্টা করে। এই জন্ত 
দেশের সাধারণ নির্বাচনের সময় ইহা আইনসভার সদশ্ত হইবার জন্ত ঘোগ্য 
দলীয় প্রতিনিধিগণকে মনোনয়ন করে। যদি রাজনৈতিক দল আইনসভায় 

খ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে তবে পার্লামেপ্টারী শাসনব্যবস্থা অথবা মন্ত্রীসভা 

চালিত গণতন্ত্রে ইহা মন্ত্রীনভা গঠন করে এবং আইনসভায় নির্বাচিত দলীয় 


রাজনৈতিক দল এবং জনমত ২৪৩. 


নেত৷ প্রধানমন্ত্রী হিসাবে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিষুক্ত হন। সরকার গঠন করিলে 
গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের কাজ হুইল নির্বাচনকালীন 
কর্মস্থচী অস্যায়ী দলীয় নীতিগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করা, আইনসভা র, 
মাধ্যমে নিজের কাজের জন্য দেশবামীর কাছে পরোক্ষভাবে দায়ী থাকা, এবং 
জাতীয় স্বার্থের উন্নতির জন্য দলীয় নীতির সহিত সংগতি রাখিয়া দেশের 
আইন ব্যবস্থার সংস্কার করা এবং দরকার হইলে নৃতন আইন প্রণয়ন করা। 
কোন রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করিলে সরকারকে দেশের শাসনতন্ত 
মানিয়া চলিতে হয়। 

সরকার গঠন না করিতে পারিলেও গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিক' 
মোটেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। যদি কোন রাজনৈতিক দল আইনসভায় 
সংখ্যাধিক্য অর্জন না করিতে পারে তবে ইহা বিরোধী দলের ভূমিক! গ্রহণ, 
করে। গণতাপ্ত্রিক সরকারে বিরোধী দলের ভূমিকা সরকারী দলের মতই 
গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের উপর ইহার একটি সক্রিয় প্রভাব আছে। আইন- 
সভায় নিজেদের কাজকর্মের দ্বারা রাষ্ীনৈতিক দলগুলি জনমততকে বিশেষভাবে, 
প্রভাবিত করে। যদি জনমত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের (সরকারপক্ষীয় 
অথবা সরকার-বিরোধী যে কোন দলের) ক্রিয়াকলাপের দ্বারা বিশেষভাবে 
প্রভাবিত হয়, তবে বিভিন্ন দল বিপুল জনমত্কে কয়েকটি বিশেষ বিষয়ে, 
এক্যবদ্ধ করিতে পারে এবং বড় বড় দেশগুলিতেও গণতন্ত্রকে সার্ক করিতে 
পারে। 

সরকার গঠন করিবার পর সংশ্লি* রাজনৈতিক দল সধদ। সরকার স্থায়ী 
রাখিতে চেষ্টা করে। এজন্য আইনসভায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল হুইপ. 
(৬1710) নিবাচিত করে। তাহাদের কাজ হুইল আইনসভার ভিতরে 
দলীয় শৃখংলা বজায় রাখা । অনেক লময় প্রয়োজন হইলে একাধিক. 
রাজনৈতিক দল যৌথভাবে সরকার গঠন করিতে পারে । এইগুলিকে 
কোয়ালিশন সরকার (092116101 (3০৮০770706 ) বলা হয়। জনমতকে. 
প্রভাবিত করিবার জন্ত আইনসভার বাহিরেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিশেষ- 
ভাবে চেষ্টা করিয়া থাকে । জনমতকে প্রভাবিত কবিবার প্রধান উপায় হইল 
দলীয় নীতি বিশেষভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করা । এইজন্য বিভি্ন রাজনৈতিক 
দল শোভাযাত্রা, সভা-সমিতির অনুষ্ঠান, সংবাদপত্র এবং পুস্তিক1 প্রকাশ, 
ইত্যাদির সাহায্য লইয়া থাকে । 

বর্তমানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের একটি অর্থ নৈতিক কার্যস্থচী থাকে । 

গণতন্ত্রের সার্থকতার জন্য রাজনৈতিক দল ব্যবস্থার অবদান অপরিসীম । 

যে সকল দেশে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, সেখানে শুধু একটি রাজনৈতিক. 


২৫৪ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


দলেরই অন্তিত্থ থাকে । শুধু একটি রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকিলে 
আমর! উহাকে দলীয় ব্যবস্থা বলিতে পারি না। যদি দেশে একাধিক দল 
'না থাকে তবে গণতন্ত্র বিপন্ন হইয়া] পড়ে; কেন না, সেক্ষেত্রে সরকারী দলের 
ক্রিয়াকলাপের গঠনমূলক সমালোচনা হয় না এবং সরকার টশ্বরাচারী হইয়া 
পড়ে। 

দ্লীয়-শাসনের সুবিধা রাজনৈতিক দলগুলি জনমতকে স্থসংগঠিত 
এবং দু করে বলিয়া! জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ করাত এবং তাহাদের রাজনৈতিক 
চেতনা বৃদ্ধিতে দলীয় শাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে । দলীয় শাসনে 
সরকার খুব সহজে স্বৈরাচারী হইতে পারে না। বিরোধী দলগুলি সর্বদাই 
সরকারের গঠন-মূলক সমালোচনা করে এবং প্রয়োজন হইলে বিকল্প সরকার 
গঠনের জন্ত প্রস্তত থাকে । জনসাধারণেরও ইহাতে নিজেদের বিভিন্ন সামাজিক, 
রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে সুম্পষ্ট ধারণা হয়। দলীয় 
শাসনে সরকার-গঠনকারী দলকে সর্বদাই সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হয় 
বলিয়া আইনসভায় প্রত্যেক দলই যথাসম্ভব শৃংখলা বজায় রাখিবার চেষ্টা 
করে। 

দ্বিতীয়তঃ, দলীয় শাসনের আর একটি সুবিধা হইল, রাজনৈতিক দলের 
মাধ্যমে সরকারের সহিত জনসাধারণের পরোক্ষ যোগ স্থত্র স্থাপিত হয়। 

ভৃতীয়ঘঃ, দলীয় শাসন জনসাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসার করে 
এবং নাগরিকতাবোধ বাড়াইয়৷ দেয়৷ 

চতুর্থতঃ, দলীয় শাসন যেমন জনসাধারণকে নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে 
সচেতন করে, সেই*প্রকার ইহা তাহাদের কর্তব্যবোধেও উদ্ব্ধ করে । 

দ্লীয়-শাসনের অন্ুবিধা_গণতন্ত্রেরে সাফল্যের জন্য দলীয় শাসনের 
খুব প্রয়োজনীয়তা থাকিলেও ইহা৷ অনেক ক্ষেত্রেই ত্রুটিপূর্ণ থাকে । (১) রাজ- 
নৈতিক দল-ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হইল ইহ! দলীয় মতবিভেদের ভিত্তিতে মাহুষে- 
মানুষে কৃত্রিম কলহ, তিক্ততা বিদ্বেষ, এবং দ্বন্দের সষ্টি করে। দলের প্রাধান্য 
বাজায় রাখাই যে কোন রাজনৈতিক দলের সদশ্যদের প্রধান উদ্দেশ্া এবং সেই 
উদ্দেশ্ট সাধনের জন্য কোন রাজনৈতিক দল যে কোন প্রকার মিথ্যা এবং অন্যায় 
'আচরণের আশ্রয় লইতে পারে। 

(২) ইহাতে দলীয় সশ্তদের ব্যক্তিস্বাধীনত] প্রায়ই ক্ষুণ্ন হয়। 

(৩) তাহা ছাড়া, দেশের সাধারণ নির্বাচনের সময় প্রত্যেক রাজনৈতিক 
দলই আইন-পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠত1 অর্জন করিতে চাহে বলিয়া ফাকি দিয়াই 
হোক অথব! অন্ত যে কোন প্রকারেই হোক ভোট সংগ্রহের জন্য চেষ্টা 
করে ইহাতে দলীয় শাসনের নৈতিক মানের অবনতি হয় । (৪) দলীয় 


রাজনৈতিক দল এবং জনমত ২৫৫ 


শাসন বাবস্থায় সরকার পক্ষের দুর্নীতির পরিমাণও কম হয় না। নিজের 
দলের শক্তি ও শৃংখলা বজায় রাখিবার জন্য অনেক সময়ই মন্ত্রীগণ দলের 
সদস্যদের সরকারী চাকুরী অথব| সরকারী সাহাষ্য বিতরণ করেন । 

(৫) দলীয় শাসনে আইনপরিষদের ক্রিয়াকলাপেও আমর] কতিপয় ত্রুটি 
দেখিতে পাই । অনেক সময় সরকার-বিরোধী দলগুলি সরকারের গঠনমূলক 
সমালোচন। না করিয়া কেবল ইহার কাজের দোষ অনুসন্ধান করিতে থাকে। 
সর্বদাই সরকারী কাজে বাধার শ্থষ্টি করিলে দেশের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। 

দ্বি-দলীয় এবং বছ-দলীর শাসন-ব্যবস্থার গুণীগুণ-_ছি-দলীয় শাসন- 
ব্যবস্থার নিয়লিখিত গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, এই ব্যবস্থায় সরকণর 
একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থায়ীভাবে গঠিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, দ্বি-দলীয় 
রাজনীতিতে ছুইটি দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকে বলিয়া শাসনকারধের 
উৎকর্ষতা অনেক বাড়িয়া যায় এবং নিবাচকদের পক্ষে যোগ্য প্রার্থী নিবাচন 
সহজ হয়। 

দেশে দুইটি রাজনৈতিক দল থীকার বিরুদ্ধে বলা হয় ষে জনসাধারণের 
পক্ষে শুধু ছুইটি দল ব্যতীত অন্ত কোনও বিকল্প দলের সহিত সহযোগিতা 
করিবার স্থুযোগ না থাকায় জনমত সুষ্ঠুভাবে অনেক ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয় 
না। দ্বিতীয়তঃ, আইনপরিষদে যদি শুধু একটি সরকার পক্ষীয় দল এবং 
অপরটি বিরোধী দল থাকে, তবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষোক্ত দলের মন্ত্রীসভা 
গঠন করিবার কোনও সম্ভাবনা থাকে না । 

বহু দল ব্যবস্থায় সংখ]ালঘু সম্প্রদায় গুলিও আইনপরিষদে প্রতিনিধিত্বের 
স্যোগ পাইয়] স্বাধীনভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করিতে পারে। 
(২) মন্্রীঘভাও বছ দল সমন্বিত শাসন-ব্যবস্থায় স্বৈরাচারী হইতে পারে না 

কিন্ত, এই ব্যবস্থার প্রধান অস্থবিধা হইতেছে এই যে, (১) অনেকগুলি 
দল সরকারের বিরোধিতা করে বলিয়! সরকার প্রায়ই স্থায়ী হয় না ইহাতে 
দেশের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। (২) বহুদল ব্যবস্থায় ভোটারদের একটি 
বিশেষ সমন্যা আছে। কোন্‌ দলের নিবাচনপ্রার্থীকে ভোট দেওয়া উচিত, 
তাহ হইলে ভোটারদের প্রায়ই সমশ্তায় পড়িতে হয় । 

জনমতের কার্ষকারিভার উপায়--জনমতের কার্কারিতার জন্য দেশের 
জনসাধারণকে সরকারী ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে সদদাসচেতন এবং সতর্ক থাকিতে 
হইবে। দ্বিতীয়তঃ, কতিপয় সাধারণ স্থার্থ স্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে এঁক্য 
বজায় রাখিতে হইবে । তৃতীয়তঃ, সরকার কি ধরণের হওয়া উচিত এবং 
সরকারের বিতিন্ন ক্রিয়াকলাপের, প্রকৃতি কিরূপ হওয়া উচিত, সেই সন্বস্কেও 
জনসাধারণের মধ্যে মতৈক্য থাকা উচিত। চতুর্থতঃ, মৃত প্রকাশের স্বাধীনতা 


২৫৬ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


এবং স্বাধীনভাবে আলোচনা করিবার অধিকার জনসাধারণের থাকা উচিত । 
সর্বশেষে সংখ্যালঘিষ্দের স্বার্থও সংরক্ষিত থাক উচিত । 


জনমত গঠন ও প্রকাশের উদ্ুদ--প্রথমত:, জনমত গঠন ও প্রকাশের 
একটি প্রধান উৎস হইতেছে.ঘ্ংবাদপত্র । তাহা ছাড়া, বিভিন্ন বই এবং সাময়িক- 
পত্রও জনমত গঠনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে । জনমত গঠনে সংবাদপত্রের 
নিরপেক্ষতার গুরুত্ব খুবই বেশী। দ্বিতীয়ত: সংবাদপত্রের পর বেতার এবং 
চলচ্চিত্রের: ভূমিকা জনমত গঠনে ও প্রকাশে খুবই গুরুত্বপূর্ণ । তৃতীয়তঃ, 
বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বেতার বক্তৃতার মারফত জনমত গঠনে বিশেষ 
প্রভাব বিস্তার করেন। ও 

চতুথতঃ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন উপায়ে জনমতকে নিজেদের 
স্বার্থে পরিচালিত করিবার জন্য চেষ্টা করে। দলীয় নেতাদের বক্তৃতা, বিবৃতি, 
তথ্যসম্বলিত বিভিন্ন সাময়ি কপত্র, বই, প্রচারপত্র, প্রভৃতির মারফৎ রাজনৈতিক 
দলগুলি জনমতের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা করে। 


পঞ্চমত:, বিভিন্ন সংস্থা বা ক্লাব এবং শ্রমিকসংঘগুলিও নিজের সদন্যদের 
মধ্যে জননত গঠন করিবার চেষ্টা করে। যষ্ঠতঃ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিও নিজ নিজ ক্ষেত্রে জনমত গঠন করে। 
সর্বশেষে, আইনসভার সদস্তগণ আইন-সভার অধিবেশনে যে সব মতামত 
প্রকাশ করেন, তাহাও জনমত গঠনে সাহায্য করে। আইন সভার সদশ্তগণের 
বিভিন্ন প্রকার বক্তৃতা ও মন্তব্য হইতে জনসাধারণ দেশের বিভিন্ন সমশ্ঠার 
বিভিন্ন দিক বুবিতে,পারে। 


জনমত ও গণতন্ত্র-গণতান্ত্রিক সরকারের সাফল্য নিত্র করে শিক্ষিত 
এবং সদাসতর্ক জনমতের উপর । আধুনিক গণতন্ত্রে জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে 
সরকারকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না। তাহার আইনপরিষদে বিভিন্ন সদস্য 
নিবাচন করেন এবং সেই অদস্তগণের মধ্য হইতেই মন্ত্রীপরিধদ-শাশিত সরকারে 
মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। এক্ষেত্রে যদি জনগণ নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন 
না থাকে তবে মন্ত্রীঘভার স্বৈরাচার দমন করিতে ব্যর্থ হইতে পারে । জনমত 
যদি সবদ1 সচেতন না থাকে, তবে আইনপরিষদের সদশ্তগণও জনগণের 
স্বার্থরক্ষার জন্য সর্বদা ব্যস্ত থাকে না। সেই ক্ষেত্রে মন্ত্রীভার পক্ষে স্বৈরাচারীর 
হ্যায় কাজ করা এবং জনগণের স্বার্থ অপেক্ষা নিজেদের স্বার্থ বড় করিয়া দেখ। 
খুবই স্বাভাবিক। সেজন্য জনমত সর্বদাই স্থদুট এবং সুসংগঠিত থাকিতে 
হইবে যাহাতে জনমতের বিরুদ্ধে কোন কাজ করিতে সরকার সাহসী না হুন। 
রাষ্ট্রপতি-শানিত সরকারেও জনমতকে সর্বদা নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে 


রাজনৈতিক দল এবং জনমত ২৫৭ 


সচেতন থাকিতে হয় তাহা না হইলে রাষ্ট্রপতিও যে কোন সময়েই স্বৈরাচারীর 
ভূমিক। গ্রহণ করিতে পারেন । 

' জনমতের মত স্বাধীনতার শক্তিশালী বক্ষাকবচ আর দ্বিতীয়টি নাই । 
জনমত সর্বদা মচেতন থাকিলে আইন-পরিষদের স্দশ্তগণও নিজেদের অধিকার 
এবং কতবা সম্বন্ধে মচেতন থাকেন এবং প্রয়োজন হইলে সরকারের বিভিন্ন 
কাজের সমালোচন! করিতে পারেন। শিক্ষিত জনমতই গণতত্বকে সফল 
করিয়া তুলিতে পারে । জনমত সর্ধদা সচেতন থাকিলে বিচার বিভাগের 
কাজও অনেক উন্নত হয় এবং প্রত্যেকেই যাহাতে সমানভাবে সুবিচার পায়, 
সেইভাবে বিচার করা হয়। 

গণতন্ত্রে প্রত্যেক লৌকেরই প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে 
সরকারের বিভিন্ন কাজে অংশ গ্রহণ করিতে হয়। জনমত যদি সদাসতক 
থাকে তবে স্থসংগঠিত জনমতের মাধ্যমেই জনসাধারণ গণতান্ত্রিক সরকার 
পরোক্ষভাবে নিজেদের প্রভাব করিয়া থার্জে | 
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১৭ 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ ও কার্যকলাপ 
যোড়শ অধ্যায় (85 270 চা ৪০৮০৪ 0 055 
9৮05) 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ ( ৬ ৪11005 005011655০0? 076 
«৭ 2170 01 0) 9096 ) 

রাষ্ট্রের প্রকৃত উদ্দেশ্ঠয সম্বন্ধে বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন মতবাদ দিয়াছেন। 
এই মতবাদগুলির মধ্যে কোনটি রাষ্ট্রের উপর গুরুত্ব প্রদান করিয়াছে, 
আবার কোনটি জনসাধারণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে । কিন্ত, 
রাষ্ট্রের প্ররূত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ব্ভিন্ন মতবাদের মধো কয়েকটি সাধারণ যুক্তি 
আছে। জন লকের মধো রাষ্ট্রের উদ্দেশ্ট হইতেছে মানবজাতির কল্যাণ করা 
(4£50090 0110081110100”) | তিনি বিশ্বান করিতেন মানুষের কমনওয়েলথের 
মধো একত্রিত হইয়া সরকারের শাসন মানিয়া লইবার একমাত্র উদ্দেশ্য হইতেছে 
নিজেদের সম্পত্তি রক্ষা করা (400০ £16580 800. ০11০6 2100 01 0061) 
1071161176 10600  ০0]00115/08101)5 2190 700061106 (10010796155 0115061 
5০৬০0100100 15 0112 1072561:5286101) ০৫ 00617 00902010906 )। 
আযভাম স্মিথের (4১020 90100 ) মতে রাষ্ট্রের তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য আছে £ 
প্রথমতঃ, সমাজকে অন্যান্য স্বাধীন রাষ্ট্রের হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ অথব। 
আক্রমণ হইতে রক্ষা কর, দ্বিতীয়তঃ, সমাজের প্রত্যেককে অপরাপর সদক্বের 
অবিচার অথবা অত্যাচার হইতে রক্ষা করা, অথবা ন্যায়ের প্রকৃত শাসন প্রতিষ্ঠা 
করা, এবং তৃতীয়তঃ, এমন কতিপয় কাজ কর! অথব]! সাধারণ প্রতিষ্ঠান গড়িয়। 
তোল। যেগুলি কোনও ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থের জন্য নহে, সমাজের সামগ্রিক 
স্বার্থের দিক হইতে প্রয়োজনীয়। জার্মান লেখক হল্টজেনডফ (77016515001) 
রাষ্ট্রের ত্রিবিধ উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়াছেন । প্রথমতঃ, জাতীয় শক্তি বৃদ্ধি করিতে 
হইবে যাহাতে রাষ্ট্র নিজের অস্তিত্ব এবং অপর রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা, এবং 
নিজের অধীনস্থ জনসাধারণ অথব1 বিভিন্ন সংস্থার উপর নিজের করব বজায় 
রাখিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রকে ব্যক্তিস্বাধীনতা সংরক্ষণ করিতে হইবে অথবা 
এইবপ স্বাধীনতা! রাষ্ট্রকে দিতে হইবে যাহা! জনসাধারণ রাষ্ট্রের নিকট হইতে 
পাইতে পারে এবং ধাহ! জনসাধারণকে রাষ্ট্রের অথব! অপরাপর ব্যক্তিদের অকারণ 
হ্তক্ষেপ হইতে মুক্ত রাখে । তৃতীয়ত:, জনসাধারণের সভ্যতা এবং সামাজিক 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ্টু ও কার্যকলাপ ২৫৯ 


উন্নতি বৃদ্ধির চেষ্টা রাষ্ট্রকে করিতে হইবে এবং রাষ্্ট জনগণকে শিক্ষা ও সাহাষ্য 
প্রদানের মারফত এই চেষ্টা করিতে পারে। ব্ুণ্ট ্লির ( 3101)50101 ) মতে 
রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য হইতেছে জাতীয় শক্তি ও কর্মক্ষমতা বাড়াইয়া জাতীয় 
জীবনকে রক্ষা করা এবং পরোক্ষ উদ্দেশ্য হইতেছে জনসাধারণের স্বাধীনতা 
ও নিরাপত্তা বজায় রাখা । তিনি সাধারণ জনকল্যাণ বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব অর্পণ 
করিয়াছিলেন । কিন্ত সাধারণ জন-কল্যাণের তাৎপর্য সম্বন্ধে যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের 
মধ্যে মতানৈক্যের স্ষ্টি হইতে পারে সেই সম্বন্ধেও তিনি অবহিত ছিলেন । 
কেননা, এই উদ্দেস্ত সিদ্ধ করিতে হইলে অনেকের মতে রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক শাসন 
বাবস্থা প্রবর্তন না করিয়া একনায়কতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা উচিত। 
বার্জেসের (ট38:£255 ) মতে রাষ্ট্রের তিনটি উদ্দেশ্য আছে; যথা, প্রাথমিক 
উদ্দেশ্য (71172 2150 ), মাঁধামিক উদ্দেশ্য (9০০01708175 21১0 ) এবং শেষ 
ব চুড়ান্ত উদ্দেশ্ট (01007865 ০০৭ )। রাষ্টের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হইতেছে 
দেশের শাস্তি, নিরাপত্তা, শৃংখলা ও স্যায়পরতা এবং স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সরকার 
ও স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করা । মাধ্যমিক উদ্দেশ্ঠ অনুযায়ী রাষ্ট্রে জাতীয়তাবাদের 
আদর্শ সম্পূর্ণ করা এবং জাতির প্রত্যেকেরই ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও প্রতিভার 
বিকাশের সহায়তা করাই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য । এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জাতীয়তার 
ভিত্তিতে রাষ্ট্রগুলি গঠিত হওয়া উচিত। রাষ্ট্রের চুড়ান্ত উদ্দেশ্য হইতেছে 
মানবতা এবং বিশ্ব-সভাতার পূর্ণতা আনয়ন করা । উইলোবি (ড/1110581725) 
তাহার “7১6 80015 ০0 0১০ 96৪9৪” বইয়ে রাষ্ট্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য 
নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্ঠ প্রণমতঃ, রাষ্ট্রের 
সেই শক্তির সহিত সংশ্লিষ্ট যাহার সাহায্যে ইহা জাতিসংঘে রাষ্ট্রের শাস্তি, শুখল। 
এবং স্বাধীনতা বজায় রাখিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, যতদূর সম্ভব স্বাধীনতা সৃষ্ট 
করা এবং ইহ] বজায় রাখা, যাহাতে এই স্বাধীনতা বজায় রাখা যায় সেইজন্য 
সরকারের পূর্ণতা সম্পাদন করা এবং যাহাতে জনসাধাবণ এই স্বাধীনত! রক্ষায় 
সমর্থ হয়, সেইজন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করাও রাষ্ট্রের একটি উদ্দেশ্য | তৃতীয়তঃ, 
জনসাধারণের অর্থ নৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং নৈতিক কল্যাণ সাধন করাও রাষ্ট্রের 
উদ্দেষ্ত। অধ্যাপক গার্ণারও (1:০1. 0817)2[ ) অন্রবূপভাবে রাষ্ট্রের প্ররূত 
উদ্দেন্ত তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন । প্রথমতঃ, ষে স্থবিপুল জনসমষ্টি লইয়া 
রাষ্ট্র গঠিত, তাহাদের মধ্যে শান্তি, শুংখলা নিরাপত্তা এবং ম্যায়পরতা৷ বজায় রাখ! 
রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য । দ্বিতীয়তঃ, জনসাধারণের প্রয়োজন ছাড়াও, সমাজের 
সামগ্রিকভাবে যে সব জিনিষের প্রয়োজন অথবা যাহা কিছু চাহিদা তাহ! 
সবই মিটাইবার চেষ্টা রাষ্ট্রকে করিতে হইবে। জাতীয় উন্নতি এবং দেশের 
সাধারণ মংগল যাহা কোনও ব্যক্তিবিশেষ অথবা কোন সংস্থা সাধন করিতে 


২৬০ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


পারে না, তাহা সাধন করিবার জন্য রাষ্ট্রকে সচেষ্ট থাকিতে হইবে । তৃতীয়ত, 
রাষ্ট্রের প্রধান এবং চুড়ান্ত উদ্দেশ্য হইতেছে মানব সমাজের সভাতার মান উন্নত 
করা এবং এইভাবে ক্রিয়াকলাপের মধা দিয়া সব্জনীন (00152158117 
012790661 ) হইবার জন্য চেষ্টা করা । 

অধ্যাপক লাম্কি মনে করেন, যুক্তিসম্মতভাবে বাচিয়া থাকার অর্থ হইল 
অপরের সংগে বাস করা এবং সেইজন্য সরকারের প্রয়োজন । কেননা, সভ্য 
সমাজের ক্রিয়াকলাপ বর্তমানে খুবই জটিল হইয়া পড়িয়াছে এবং এইপ্তলিকে 
কখনই অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় রাখা যায় না। রাষ্ট্র এমন একটি প্রতিষঠান যাহ। 
জনসাধারণকে সর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণ সামাজিক কল্যাণ উপলব্ধি করিতে 
সাহায্য করে। রাষ্টের কাজ মাহ্থষের সব রকম কাজ নিয়ন্ত্রিত করা নহে। 
সামাজিক শুংখলার মূল সুত্রটি রাষ্ট্র কার্ধকরী করিতে পারে। কিন্ত সামাজিক 
শুখলাই শুধু রাষ্ট্রের অস্তিত্বের একমাত্র পরিচয় নহে । রাষ্ট্রের ক্ষমতা আছে, 
কারণ ইহার কর্তব্য আছে। ইহা মখনুষকে নিজের পক্ষে যাহা সর্বোতকুষ্ 
তাহা বুঝিতে সমর্থ করে। তত্বের দিক দিয়া রাষ্ট্রের কি পরিচয়, তাহ] দিয়া 
রাষ্ট্রকে বিচার করা যায় না; বাস্তবে রাষ্ট্র কি করে, সেই অনুযায়ী রাষ্ট্রকে 
বিচার করিতে হইবে । (৫106 56915, 7099965595 79012] 76085610185 
0110125. ' 10 6501505 00 2102.016 10210) 26 16256 [90620019115 6০0 
[০8112০ 06 0656 01090 19 170) 00200561505. [615 10066910015 
1120 1015 1 0106015, 1000 105 51080 1 0065 1], 701৪06106.৮-- 
[001 199161) (02020077081 06 100116105.”) 

উপরোক্ত আলোচনা হইতে ইহাই স্পষ্ট হয় যে রাষ্ট্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য 
সব্কালের এবং সর্দেশের লোকের জন্য নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। সভ্যতার 
স্তর, রাজনৈতিক চেতনার স্তর এবং যুগ-সমস্তা, ইতাদি কর্তৃক রাষ্ট্রের উদ্দেশ 
অনেক পরিমাণে প্রভাবিত হয়। সামাজিক কল্যাণ সম্বন্ধে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের 
ধারণ।৷ অনেকটা একরকম হইলেও, ইহা! অর্জন করিবার উপায় সম্বন্ধে রাষ্ট্র 
বিজ্ঞানীগণ একই অভিমত পোষণ করেন না। তবে দেশের প্রতি, 
নাগরিকেরই কল্যাণ সাধন করা ব্যাপক অর্থে রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্ত । কিস্ত, 
রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে রাষ্্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে বিশেষ মতভেদ দেখা যায়। 
কারণ, রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব প্রকৃতপক্ষে কে প্রয়োগ করিবে সেই সম্বন্ধে মান্য কখনই 
একমত হইতে পারে না। সেইজন্য অধাপক গেটেল (9:০1. 00661) বলেন, 
“খ০ 01956 ০: ০০110০91 39950190107 (008. 15 151016 £09002120, 07 
15805 60 9801 106 0161661১060 073101012 85 00৪0 ০096৫)5৭ 
ভ/10) 00০ 56107850006 90966.” 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্ধকলাপ ২৬১ 


ব্যক্তিস্বাতগ্র্যবাদ (10291 ০৫ [1001510181151 ) ; 

বাক্তিম্বাতস্াবাদে বিভিন্ন বাক্তির যোগাতা৷ আলাদাভাবে যাচাই করিয়া 
রাষ্ট্রকে প্রত্যেক নাগরিকের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পূর্ণ স্থযোগ দিতে হয়। বিভিন্ন 
নাগরিকের মধো আমরা বিভিন্ন ধরণের বাক্তিত্ব-বিকাশ দেখিতে পাই। প্রথমতঃ, 
সমগ্র সমাজের স্বার্থে ই ব্যক্তিবিশেষের প্রতি বিশেষ বিবেচনার জন্য বাক্তিম্বাতত্্রা- 
বাদ একটি আবেদন । (অধ্যাপক বান্“স বলেন, 4[1501510091197) 107091155 
580 50006011006 1700050 12 2৩৪৩ 009 8150 10016 00001001015 101 
62 011 95512502- 0 ০৮০1৮. 51012210- 105. 15 27 1 1) [16 


৮ রর এরা কারান ২+১++ ৭০ বা ৬ ইবরার [কান এট 


বরই 1005 হভাপাদ্র১০ এ মাছ ৪ 


31920191. 50051050007) 001 0৩ দা ৮” 

প্রাচীন কালে এথেন্সে এবং মধাযুগে রে শেসার ( [01321352706 ) আত্মো- 
নয়নের বাণীতে ব্ক্তিস্বাতন্বাবাদ নিঠিতি ছিল। কিন্ত বতমানে আমপ। যে 
বাক্তিত্বাতন্থ্াবাদ দেখিতে পাই, ইহা উৎপত্তি হইয়াছে উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রারস্তে | শিল্প-বিপ্রবের পর “[,2155০2-6910” নীতি বিশেষভাবে প্রচলিত হযু | 
এই নীতি অনুযায়ী অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করা হইত না। 
কারণ, এই নীতির সমর্থকদের মতে স্বাধীন ব্যবসায়ের (2০০ 0:৪6 ) জন্য 
রাষ্ট্রের দেশের অর্থ নৈতিক বাবস্থা সম্পকিত সমুদয় ক্রিয়াকলাপ জনসাধারণের 
. হাতেই ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। তখনকার দিনে যে এই মতবাদ 'অযৌন্তিক 
ছিল, তাহা নহে, এবং রাষ্্টীয় নিয়ন্ত্রণ একেবারেই খাকিবে না এরকমও কেহ 
মনে করিতেন নাঁ। ইহ! বিশ্বাস করা৷ কখনই অযৌক্তিক নয় যে সমাজের প্রকৃত 
স্বার্থ তখনই সিদ্ধ হইবে যখন সমাজের প্রত্যেকেই নিজের স্বার্থরক্ষার জন্য পূর্ণ 
স্যোগ পাইবে । কিন্তু “[.915552-091:5” নীতির প্রতি অর্থনীতিবিদ এবং 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের সমর্থন থাক। সত্বেও কোন ক্ষেত্রে রাষ্ত্ীয় নিয়ন্ত্রণের একট] ঝোঁক 
থাকিয়। গিয়াছিল। ব্যক্তিস্বাতন্থা মতবাদ অন্তযায়ী “)001) 13012 19 [100 
0: 0006 12705 01 £0৮61:00106 0007 0৫ 019 577%21.01 £০৬2]021 7 
ভাওণ 211 60217008212 15 900161). 0£ 85 12507100105 1001)61 00212 95 
৫65510128 0০ £০৫০৩৫, 30 (1720 11)076516055 15 [7806 00 966]. 
রঞ্জু 6৪2 48752100810 58161559065, বাক্তিম্বাতম্াবাদীদের মতে 
সরকারের লক্ষ্য থাকে শুধু নিয়ন্ত্রণের প্রতি, উন্নয়ণের প্রতি নহে; কিন্ত, রাষ্ট্রীয় 
অবহেলা অপেক্ষাও রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ অধিকতর বিপজ্জনক | সরকার ইহার 
নিজন্বক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ চালাইয়া গেলে জনসাধারণ যে উপকার পায়, 
সরকারের কার্ক্ষেত্র ীমিত হইলে তাহা অপেক্ষা বেশী উপকার পায় । হার্বা্ট 
স্পেন্সারের মতে সীমিত ক্ষেত্রের ভিতর সরকারী ক্রিয়াকলাপ শুধু যুক্তিসংগত 


২৬২ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


নয়, প্রয়োজনীয় বটে। (“৬/1610 165 02016211016 ৫০৮20002769] 
8০01010 191000 5100915 1581007906, 656 211-172190762190,--0769 
567,০21. কিশু সরকারের ক্রিয়াকলাপ সর্বদাই নেতিবাচকভাবে নিয়ন্ত্রণকারী 
হওয়া উচিত ( 4১6680%215 12£8156155 ০0970:01”) | সীমাবদ্ধ সরকারী 
নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করিয়া লইয়াই স্পেন্সার বাক্তিম্বাতন্্যবাদের সমর্থন করিয়াছিলেন । 
কিন্তু, জন্‌ স্ট,য়ার্ট মিলের মতে জনসাধারণের তিনটি ব্যাপারে স্বাধীনতা থাকা 
দরকার, যথা, (১) চিন্তা এবং বাক্‌ স্বাধীনতা, (২) পছন্দ অন্থযায়ী কিছু 
কমার স্বাধীনতা এবং । (৩) সংঘ গঠন করার স্বাধীনতা । 

বাহার] বাক্তিম্বাতম্বাবাদের সমালোচনা করেন, তাহাদের মতে জনসাধারণ 
নিজেদের কলাণ কিভাবে হইবে, তাহা অনেক সময় বুঝিতে পারে না। কিন্তু, 
মিলের মতে যদি কোন বাক্তি তাহার নিজের কলাণ সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকে, তবে 
তাহার সমাজও এই ব্যাপারে কিছু বেশী জানার দাবী করিতে পারে না। 
জনসাধারণের উপর সমাজের অথবা রাষ্রের' একটি কর্তব্য আছে, তাহা হইতেছে 
জনসাধারণকে , শিক্ষা প্রদান করা। কিন্তু শিক্ষা প্রদানে রাষ্ট্র জোর করিয়া 
জনলাধারণের উপর কিছু চাপাইয়া দিবে না, রাষ্ট্র শুধু শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা 
করিবে । মিলের মতে প্রাপ্তবয়স্ক বাক্তিগণ কিভাবে নিজেদের কল্যাণ সাধিত 
হইবে, তাহা তাহারা নিজেরাই ভাল বিচার করিতে পারেন। অধ্যাপক বান্সের 
মতে মিল কর্তৃক সমধিত ব্যক্তিম্বাতশ্থাবাদে এমন একটি জনসমাজের আদর 
গৃহীত হইয়াছে যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজন্ব নিয়ন্ত্রণী ক্ষমত1 থাকে এবং 
প্রতোকেই সমসামঘিক শ্রেষ্ট জ্ঞানের অংশ গ্রহণ করে। মিলের মতে ক্ষমতার 
অংশ তখনই গ্রহণ করা ধায়, যখন ইহ! বিকেন্ত্রীত হয় এবং জ্ঞানের অংশীদার 
তখনই হওয়া যায় যখন ইহা কেন্দ্রীভূত হয়। (40০০ ০810 0015 106. 
51881০01৬11] 0110155) 0% 0০106 0606170-81120 210 ]010ড1209০ ০82 
015 0০ 91091601705 06109 021000091120.--0, 10. 80075.) সমাজের 
প্রত্যেকটি ব্যক্তির মানসিক বৃত্তিগুলির সম্যক বিকাশ করাই ব্যক্রিম্বাতন্থ্াবাদের 
লক্ষা। 

সিজউইকের (51981০]. ) মতে সর্বনিষ্ন সরকারী নিয়ন্তণ নিম্নলিখিত 
ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়; যথা,(১) ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষা, (২) বাক্তিগত 
সম্পত্তি রক্ষা এবং (৩) চুক্তি পালন । 

অ-রাষ্্রতন্ব (4১915171570) ) হইতেছে কল্নাসবন্থ ব্যক্তিম্বাতন্ত্রাবাদের 
বপাস্তর (44821010157 152 5010 01 000001810 115015100921157) ) । 
অ-রাষ্ট্রতন্ত্রীগণ রাষ্ট্রের উপযোগিতা ব্বীকার করেন না । - তাহাদের মতে রাষ্ট্রের 
কতৃত্ব পশুবলের উপর প্রতিষ্িত। তাহারা সাধারণতঃ ছুই দলে বিভক্ত । 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ্ঠ ও কার্ধকলাপ ২৬৩ 


দার্শনিক অ-রাষ্ট্তম্বীগণের ( 1119507151581 41751017150) মতে শিক্ষা 
প্রদানের মাধ্যমে জনসাধারণকে রাষ্ট্রের অন্ছপষোগিতা সম্ন্ধে সচেতন কর! 
উচিত। বিপ্লবপন্থী অ-রাষ্টরতম্্বীগণের (7২০৮০1001015805 £8158101715) মতে 
ধ্বংসাত্মক কাজের সাহায্যে রাষ্ট্রের বিলোপ সাধন করা উচিত । 

ব্যক্তিস্বাতগ্তর্যবাদের পক্ষে বুক্তি ঃ 

বাক্তি্বাতন্ত্যবাদের সমর্থকগণের মধ্যে সাম্য এবং গণতঙ্ত্রের আদর্শের বিরুদ্ধে 
একটি প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। সমাজের অন্তর্গত বিভিন্ন লোকের প্রয়োজনীয় 
চাহিদা বিচার করিয়া দেখিবার এবং তাহ! মিটাইবার যোগাতা৷ রাষ্ট্রের আছে 
কিনা সেই বিষয়ে তাহারা সন্দিহান। তাহাদের মতে মানছষ নিজের মংগল ও 
অমংগল সম্বন্ধে সর্দী মচেতন। স্থতরাং রাস্ত্রীয় কৃত হইতে মুক্ত হইয়া! সহজাত 
ন্যায়পরতার ভিত্তিতে নিজের আশ আকাংখ। অন্তযায়ী কাজ করিলে মানুষ 
প্রকৃত স্থুখী হইবে । রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থাকিলেই মানুষ আত্মবিশ্বাস হারাইয়! রাষ্ট্রের 
উপর নির্তরশীল হইয়া! পড়ে । স্বতবুাং নাগরিকদের বাক্তিত্ব বিকাশের জন্য 
নাগরিকদের রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত হইয়া সহজাত ন্যায়পরতার ভিত্তিতে 
(90710812500) ) নিজেদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে দেওয়! 
উচিত । 

দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তিস্বাতন্্যবাদের সমর্থকগণের মতে যোগ্যতম ব্যক্তিগণকে 
বাঁচিয়া থাকিবার স্যোগ " দেওয়া উচিত। ডারউইন প্রদত্ত বিবর্তনবাদ 
(00০00106 ০0 ৪৮০10) প্রয়োগ করিয়। ব্যক্তিস্বাতন্থ্যবাদীগণ বলেন 
রাষ্ট্রীয় সাহাযা না পাইলেও সমাজের যোগ্যতম ব্যক্তিগণ জীবনসংগ্রামে 
জয়ী হইয়া কাচিম; থাকিবে এবং তাহা সমগ্র সমাজের অগ্রগতি অব্যাহত 
থাকিবে । অধ্যাপক বান্মসের ভাষায়, “[1501%100511900 15 ৪. 70:90550 
2911750 0)6 10000:61  0210021)0%  (09৬/87:05. 00201001165 2130 
8.95117211970101).) 

তৃতীয়তঃ, অর্থনৈতিক দিক হইতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবাদীগণের যুক্তি 
হইতেছে এই যে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য বেসরকারী 
প্রয়াস এবং উদ্যোগ বিনষ্ট হয়। তাহারা শিল্প-বাণিজোর উন্নতিতে সহযোগিতা 
অপেক্ষা পারম্পরিক প্রতিযোগিতার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেন । 
অবাধ-বাণিজ্যের (£:55 0৪৩) মধ্য দিয়া শিল্পজাতদ্রব্যের উৎপাদন এবং 
উতৎকর্ষতা বুদ্ধি হইবে বলিয়! “[,81562-681.6” ভত্বের সমর্থকগণ মনে করেন । 
জিনিষপত্রের দাম এবং আয় বণ্টনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপাদানের পারিশ্রমিক যদি 
অবাধ প্রতিযোগিতার মাধামে নির্ধারিত হয়, তবে বাক্তিস্বাতন্ত্যবাদীগণের মতে 
মূলান্তর স্বাভাবিক থাকে । 


২৬৪ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


চতুর্থতঃ, ব্যক্তিম্বাতত্ত্যবাদীগণ ইতিহাসের অভিজ্ঞতার উপর নিজেদের 
মতবাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া! বলেন ষে অতীতে অনেক দেশেই জনসাধারণের 
অবস্থার উন্নতি করার জন্য সমুদয় সরকারী প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। ফেহেতু 
জনসাধারণ নিজেদের ভাল-মন্দ নিজেরাই বুঝিতে পারে সেজন্ঠ তাহাদিগকে 
যতদুর সম্ভব রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত রাখিলেই তাহাদের বাক্তিত্বে পূর্ণ বিকাশ 
হইবে। সর্বশেষে, বাক্তিন্বাতন্থ্যবাদীদের মতে জনসাধারণের অবস্থার সর্ধাংগীন 
উন্নতি করিবার যোগাতা আছে কিনা সেই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে । 
রাষ্ট্রের উপর অত্যধিক কাজের ভার অর্পণ করিলে বায় বাহুলাই হইবে, জন- 
সাধারণের কোন প্রকৃত উন্নতি হইবে না! 

বর্তমানে ধাঁহারা সরকারী নিয়ন্ত্রণ এবং বেসরকারী প্রয়াসে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ 
পছন্দ করেন না, এবং যে সমস্ত রক্ষণশীল সমাজতান্বিক নীতি ও ব্যবস্থার 
পরিবর্তনের ভয়ে ভীত, এবং গণতন্ত্রের সমর্থক যে সমস্ত চিন্তানায়ক মনে করেন 
যে গণতন্ত্র নিজের কর্মপরিধির বাহির্ুর কাজ করিলে নিজের উদ্দেশ্ঠাই বার্থ 
করিবে, তাহারা সকলেই পরোক্ষভাবে বাক্তিম্বাতন্থ্যবাদী দৃষ্টিভংগীর সমর্থক 
হিসাবে কাজ “করিয়াছেন । 

ব্ক্তিস্বাতগ্ত্রবাদের সমালোচনা (07161015055 0£ [7701৮10108- 
1150) ) £ 

আদর্শ হিসাবে ব্যক্তিম্বাতন্বাবাঁদ মানুষের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের সামাজিক 
কারণ ও সামাজিক ফলাফল উপেক্ষা করে | (445 22169] 101৮10779- 
11912 1105015650০ 10681606 0: 0০ 9090191 0801563 210 500191] 
25015 01 ৪06100.৮--00, 0. 38175. ) অধাপক বানসের মতে ব্যক্তি 
স্বাতন্ত্রাবাদের বিরোধিতা কর! উচিত; কারণ, সমাজের পক্ষে ষাহ1 অনিষ্টকর 
এবং যাহা! সমাজ হইতে দূর করা উচিত, তাহাকেই এই মতবাদ প্রশ্রয় দেয় । 
তাহার মধ্যে অধ্যাপক জন্‌ স্টয়াট মিল এবং সিজউইক (510£.10%. ) 
সাধারণ মানুষের অহংভাব বুঝিতে পারেন নাই । কোন ব্যক্তিম্বাতত্াবাদীর 
স্বার্থের অনুরূপ যে সকলেরই স্বার্থ হইবে, এই রকম কোন নিশ্চয়তা নাই । 
সমাজের কল্যাণের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠদের প্রত্যেকের মতামত নির্ধারণ কর! 
কখনই সম্ভবপর নহে। বানস বলেন, “ব্যক্তিন্বাতন্থাবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি 
এই কারণে নয় যে ইহ] ভুল,_ ইহার বিরুদ্ধে আপত্তি এই কারণে ষে অর্ধ-সভ্য 
মমাজের বর্তমান প্রয়োজনের পক্ষে ইহা পধাপ্ত নহে । (4715 01206101) 
£০ 1170151000911517 170101165 1806 0726 16 15 7015, ০৪৫ 05৪16 15 
17580200196 25 21 10681] 101 0106 [01596180225909 0: 8. 9221-01%1112:20 
০0770100151৮-৮---00, 1), 90085) | 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্ধকলাপ ২৬৫ 


অধ্যাপক সিজউকের মতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবাদের একটি বিশেষ অপগুণ এবং 
বিপদের স্থষ্টি হয় তখনই যখন ব্যবসায় বাণিজ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা শিল্পগুলিকে 
অবাধ সংঘ প্রতিষ্ঠা করিবার অধিকার দেয় এবং এইভাবে চূড়ান্তভাবে একচেটিয়া 
কারবারের স্থষ্টি করে। সমাজতন্বীগণ যখন বলেন যে ট্রাষ্ট, কাটেল প্রভৃতি 
একচেটিয়ামূলক ব্যবসায় সংঘগুলি বাক্তিম্বাতন্ব্যবাদের সমর্থনে কষ্ট, তখন 
তাহাদের মতামত একেবারে অযৌক্তিক নহে। 

কোন ব্যক্তিই নিজের মংগলামংগল এবং স্বার্থ সম্বন্ধে সদা-সচেতন থাকে 
না। অনেক সময় শিক্ষিত ব্যক্তিগণও ভুলের বশে নিজের স্বার্থের প্রততিকলে 
কাজ করেন। ব্যক্তিন্বাধীনতার নিরাপত্তা এবং সংরক্ষণের জন্যই কিছু পরিমাণে 
রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ প্রয়োজন । রাষ্ট্রের যদি জনসাধারণের উপর কোন প্রকার 
নিয়ন্ত্রণী শক্তি ন। থাকে, বাক্তিম্বাধীনতা উচ্ছংখলতায় পরিণত হয়। স্বাধীনতার 
অর্থ উচ্চংখলতা নয়। যাহাতে গণ-ন্বাধীনতা! স্থরক্ষিত থাকে সেইজন্ত কিছু 
পরিমাণে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ প্রয়োজন 

বিবর্তনবাদের সাহায্যে ব্যক্তিষ্বাতন্থ্যবাদীগণ যেভাবে তাহাদের মতবাদ 
সমর্থন করিবার চেষ্টা করেন, তাহাও বর্তমানযুগে গ্রহণষেগা নয়। জীবন 
সংগ্রামে শুধু যোগাতম ব্যক্তিই বাচিয়া থাকিবে (94৮25810£ 086 16055) 
এই নীতি অন্থমোদন করিলে যাহারা অপেক্ষারুত দুবল ও অযোগা তাহাদের 
প্রতি উপেক্ষা এবং অবহেলা প্রদশিত হয়। বরং যাহারা দুল ৪ অক্ষম 
তাহাদের রক্ষা করিবার জন্যই রাষ্ট্রীয় নিয়ন্থণের প্রয়োজন! ছুর্বল ও অক্ষম 
বাক্তিগণও সমাজেরই অংশ এবং সমাজ কখনই তাহাদিগকে উপেক্ষা করিতে 
পারে না। রাষ্ট্রের দায়িত্ব হইতেছে তাহাদের ভালমন্দ উভশ্নদিক বিবেচন! 
করিয়া তাহাদের সমুদয় অধিকার রক্ষার বাবস্থা করাঁ। রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপে বিভিন্ন 
রাষ্ট্রের ষে সামাজিক ও অর্থ নৈতিক উন্নতি হইতেছে সেই সম্বন্ধে বাক্তিম্বা তন্ত্য- 
বাদীগণ নীরব । অর্থনৈতিক দিক হইতে বিবেচনা করিলে, অবাধ বাণিজ্য 
অথবা অবাধ প্রতিযোগিতা অপেক্ষা রাষ্ট্রীয় তত্বাববান এবং রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা 
অর্থনৈতিক উন্নতি দ্রুত অজিত হুয়। শুধু তাহাই নহে,. রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে 
স্থপরিকল্পিত উপায়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়। ইহাদের দিকে তাকাইলে 
আমর] দেখিতে পাই,__যেখানেই রাষ্ট্রীয় হশুক্ষেপ স্বীকার করিয়া লওয়া 
হইয়াছে সেখানে রুষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টাগুলি 
বেসরকারী গ্রয়াম অপেক্ষা রাষ্্বীয় তত্বাবধানে অধিকতর সাফলা অঞ্জন 
করিয়াছে । 

রাষ্ট্রীয় সহায়তা না থাকিলে জনসাধারণের মানসিক বুত্তি্ুলির সম্যক 
বিকাশ হয় ন! এবং দেশের সামগ্রিক স্বার্থে ইহাকে কাজে লাগান যায় না। 


২৬৬ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


জার্মান দার্শনিক হেগেলের মতে রাষ্ট্রের সাম্য হিসাবেই কোন ব্যক্তির 
বিশেষ পরিচয় থাকে । সর্বজনীন ইচ্ছার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে 
পারিলেই জীবনে পূর্ণতা আছে। (“010 ৪5 8 006101901 0৫ 6186 
80866. 1790 006 10051010191 1681165 ; 2 19612061162 00195190001 
11106 17 20001091706 ভা10) 00০ 01015158] 11]. ) বাক্তিগত 
প্রচেষ্টায় মান্য মব সময়ই তাহার মানসিক বৃত্তিগুপিকে সদ্যবহার করিতে 
পারে না। রাষ্ট্রের ভিতরে থাকিয়৷ রাষ্ট্রের নিকট হইতে সাহায্য অথবা সহ- 
যোপ্িতা পাইলেই মানুষ আদর্শ নাগরিক হইয়। নিজের এবং সমগ্র দেশের 
কলাণের জন্য চেষ্টা চালাইয়া! যাইতে পারে। বর্তমানে বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রীয় 
ক্রিয়াকলাপ অন্রশীলন করিলে আমরা৷ দেখিতে পাই সমাজজীবনের সর্বত্রই রাষ্ট্রীয় 
কর্তৃত্বের প্রারণ হইতেছে । ইহ হইতেই ব্যক্তিম্বাতন্্াবা্দের অসম্পূর্ণতা এবং 
অযৌক্তিকতা! প্রমাণিত হয়। 

সমাজতন্ত্রের আদর্শ (1691 ০0 90৫81811507) £ 

রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের দ্বিক হইতে সমাজতন্ত্রের আদর্শ বাক্তিম্বাতন্নাবাদের 
আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত। সমাজতন্বে ধাহারা বিশ্বাস করেন, তাহাদের মতে 
রাষ্ট্র মানষের বাক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে একান্ত অপরিহার্ষ। 

প্রাচীনক)লে প্রেটে৷ এবং এরিস্টটল শিক্ষা দিয়াছিলেন যে রাষ্ট্রের মধ্যেই 
মানবজীবনের সবোচ্চ বিকাশ সম্ভবপর | জার্মাণী এবং ইংলগ্ডের আদর্শবাদী 
দার্শনিকগণও (10691156 70111050101615 ) মনে করিতেন যে সমাজ-জীবনে 
রাষ্ট্রের স্থান খুবই ডুচ্চে এবং রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ অথবা নিয়ন্ত্রণ বাতীত মানব- 
জীবন কখনই সর্থকতা অর্জন করিতে পারে না! সমাজতন্ত্বে প্রত্যেক ব্যক্তিই 
অন্তভব করে যে সে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন নয়,_সে সমাজেরই একটি অংশ 
এবং সমাজের উন্নতি হইলেই তাহার উন্নতি । উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয়তা- 
বাদের নীতি কর্তৃক প্রভাবিত হইয়া, এবং স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক অধিকার ও 
বাক্তিস্বাধীনতার বৈপ্রবিক নীতিগুলির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার ফলে জার্মাণী এবং 
ইংলগ্ডের আদর্শ বাদী দার্শনিকগণ যৌথদায়িত্ব এবং রাষ্্রীর নিয়ন্ত্রণের উপর গুরুত্ব 
আরোপ করিয়াছিলেন" রাষ্ট তাহাদের মতে প্রাকৃতিক এবং এতিহাসিক 
উপায়ে গঠিত হষ্টয়াছে,_-স্থতরাং রাষ্ট্রের অস্তিত্বের এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের সার্থকতা 
আছে । হেগেলের মতে রাষ্ট্রের সভাপদই মানুষের প্রধান পরিচয়,_তাহার 
নিজের ইচ্ছা হইতেও রাষ্ট্রের ইচ্ছা বড়, এবং রাষ্ট্রের সাধারণ ইচ্ছাকে না মানিয়! 
লইলে জীবন সম্পূর্ণ হয় না। হেগেল রাষ্ট্রের ইচ্ছাকেই বড় স্থান দিয়াছিলেন 
এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন । রাষ্ট্রের 
আদরশবাদের তত্বে (1651150 ১০০৫৮ ০0: 0) 596 ) ব্যক্তিস্বাধীনতাকে 


রাষ্ট্রে উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপ ২৬৭ 


উপেক্ষা করা হয় এবং মানষের অধিকার অপেক্ষা রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের উপর অধিক- 
তর গুরুত্ব আরোপ কর] হয়। 

সমাজতন্ত্রের দুইটি মূল কথ! হইতেছে, যে কোনও কাঁজেরই সামাজিক 
ফলাফল আছে এবং যে কোনও পরিণতির সামাজিক কারণ আছে । যেমন 
ধরা যাক, বাক্তিবিশেষের সম্পদ বৃদ্ধি এবং কল্যাণ সাধনের পিছনে কতিপয় 
সামাজিক কারণ আছে। স্থতরাৎ সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী লোকদের মতে বিভিন্ন 
কাজের উতকুষ্ঠতর মামাজিক ফল থাকা উচিত এবং সেইজন্য প্রয়োজন রাস্ত্রীয় 
হস্তক্ষেপ । আবার, জনসাধারণের কল্যাণ সাধনে সামাজিক কারণগুলিখিই 
অবদান বেশী। সুতরাং রাস্ত্রীয় হস্তক্ষেপে এবং নিযদ্ণে এমন এক পরিবেশ স্ষ্টি 
করিতে হইবে যেখানে মান্যের আরও কল্যাণ সাধিত হয়। 

গ্রীক দার্শনিক গ্রেটে। ষে সাম্যবাদের বর্ণনা করিয়াছিলেন তাহ! খুবই অবান্তর 
ছিল । প্রেটোর মতে শাসকশ্রেণীকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং পারিবারিক বন্ধন 
হইতে মুক্ত হইতে হইবে। সকলেপ্ধ সম্পত্তি এবং স্ত্রী এই দুইটিতে সকলেরই 
সমান অধিকার (001200015০0 0109106065 8120. ০০012001915 01 
৬1৮৪5),--এই যুক্তি ব্তমানকালে হাশ্তকর এবং অবাস্তব । পরবতী যুগে মাম 
মূর তাহার “ইউটোপিয়1” (0060719) গ্রন্থে একটি আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা দেন। 
ইংলণ্ডে পরবতীকালে রবাট ওয়েন (7২০৮০: 0%া2 ) কল্পলোকের সমাজতন্ত্র 
বিশ্বাী ছিলেন । 

মার্ক সীয় সমাজতগ্্র (48117 5০০18115)--সমাজতন্্বাদের প্রতি 
সকলের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকধণ করেন কাল মার্ক স্*( জো] উহা )। 
১৮৬৭ সালে মার্কস্‌ তাহার বিশ্ববিখাত 41985 78151551” গ্রন্থে ঘোষণা করেন 
ষে সমাজতন্ত্র যে কোনও রাষ্টব্যবস্থার চরম পরিণতি । মাক সের সমাজতত্থ 
প্রধানতঃ অথ নৈতিক যুক্তির ভিত্তিতে গঠিত | তিনি তিনটি মূল স্ত্রের সাহাযষো 
তাহার সমাজতন্থের নীতি বুঝাইয়।ছিলেন। সেইঞ্তলি হইতেছে, (১) উদ্বৃত্ত 
মূলোর (7১০০: ০£ 9৪105 ৬৪15০) তব, (২) ইতিহাসের বস্তৃতান্ত্িক ব্যাথা 
(90511511560 27660106900 0£ 85005 ) এবং (৩) শ্রেণীসং গ্রাম 
মতবাদ (17605 0: 019.95-90:80£81) | মার্ক দের মতে উত্পাদনের উপাদান 
মাত্র একটি এবং তাহা হইতেছে শ্রম । শ্রমিক যে কাজ করে তাহার দুইটি 
সময় আছে, একটি হইতেছে সমাজের জন্য প্রয়োজলীয় পরিশ্রমের সময় 
(59০15115 15509581190 010৩ ) এবং অপরটি হইতেছে অতিরিক্ত 
পরিশ্রমের সময় (9870105 181051 2092) | শ্রমিক কর্তৃক উত্পাদিত সামগ্রী 
মালিক যে দামে বিক্রয় করে, শ্রমিক সেই পরিমাণে মজুরী পায় না। ঘতট। 
মজুরী তাহাকে দেওয়া হয়, তাহা হইতেছে সমাজের জন্ প্রয়োজনীয় পরিশ্রমের 


২৬৮ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


সময়ের মূল্য এবং যতটা মজুরী হইতে তাহাকে বাঁঞ্চত করা হইতেছে, তাহা 
হইতেছে তাহার অতিরিক্ত পরিশ্রমের সময়ের মূল্য । মালিক শ্রেণী প্রত্যেক 
শ্রমিককে কিছু না কিছু শোষণ করে। এই উদ্বত্ত মূলা অথব1 শেষণলব 
মুনাফা হইতেই মূলধনের সঞ্চয় ( ৪০০10018110) 0 ০20108] ) হয়। কিস, 
তখন ইহার ছুইটি পরিণতি দেখা যায়। প্রথমতঃ, একদিকে মালিক শ্রেণীর 
হাতে ঘতই মূলধন সঞ্চিত হইবে অপরদিকে শোষিত শ্রমিকশ্রেণী ততই সংঘবদ্ধ 
হইবে। দ্বিতীয়তঃ, মালিকদের মূলধন যতই বিনিয়োগ করা হইবে, অতিরিক্ত 
শ্রয়িকগণ ( চ২০5০1:৮৪ ৪1010% 01 1,819001) ততই কাঁজে নিষুক্ত হুইবে। পরে 
দেখা যাইবে যত বিনিয়োগ হইতেছে, সেই পরিমাণে শ্রমিক পাওয়া যাইতেছে 
না এবং মুনাফার হারও কমিয়া আসিয়াছে । ধনতান্থিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইলেই 
মালিক শ্রেণীর মুনাফার হার কমিতে থাকে । তখন ধনতন্ত্ের সংকট আগাইয়া 
আসে এবং শ্রমিক শ্রেণী সংঘবদ্ধ হইয়া মালিক শ্রেণীকে অপসারণ করিয়া সমাজ- 
তন্ত্রের অথবা শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কতন্্ (৮1915096019110 0৫6 0১০ 010916- 
21090) প্রতিষ্ঠা করে । 

মার্ক স্‌ প্রদ্ত ইতিহাসের বস্ততান্ত্রিক ব্যাখার (1$505715115610 16217 
02268010180 [11560175 ) ভিত্তি হইতেছে শ্রেণীসং গ্রাম (01955-50:096616 )। 
মান্গষের সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনধারা তাহার অর্থনৈতিক 
জীবনেরই একটি প্রতিবিশ্ব। সমাজের বাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ভিত্তি 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। ইতিহাসের দিকে তাকাইলে 
বরাবরই একটা শ্রেণী-সংগ্রাম দেখা যায়। মধ্যযুগের সংগ্রাম ছিল 
ভূম্যধিকারী অভিজাত সম্প্রদায় (০9081 19:05 ) কৃষকদের এবং মধ্য, শিল্প 
বিপ্লবের পর সেই সংগ্রাম দেখা যাইতেছে মালিক শ্রেণী এবং শ্রমিক শ্রেণীর 
মধ্যে । যাহার কিছু আছে এবং যাহাদের কিছুই নাই, তাহাদের মধ্যে 
একটি চিরন্তন বিরোধ আমরা দেখিতে পাই। মার্কসের মতে আধুনিক 
ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে শ্রমিক-মালিক বিরোধের সম্ভাবনা নিহিত। 
মালিকশ্রেণী ক্রমাগত শোষণ চালাইয়া গেলে ইহার স্বাভাবিক পরিণতি 
হিসাবেই শ্রমিকশ্রেণী সংঘবদ্ধ হইবে এবং ইহার শেষ পরিণতিতে বিপ্রবের 
স্প্টি হইবে । 

মার্কসের মতবাদের একটি অকৃত্রিম আবেদন আছে অন্দেহ নাই । কিন্ত 
তাহার উদ্ধত্ত মূল্যের সুত্রটি একটি ভুল ধারণার উপর প্রতিষ্তিত। উৎপাদনে 
শ্রমই একমাত্র উপাদান নয়। বিভিন্ন শ্রমিকের উপযোগিতা অথবা 
উৎপাদনীশক্তি বিভিন্ন ধরণের এবং সেইজন্য শ্রমিকের চাহিদার তীব্রতার উপরেও 
ম্তুরী নির্ভর করে। মার্কস্‌ এই বিষয়গুলি গভীরভাবে চিন্তা করেন নাই । 


রাষ্টের উদ্দেশ্য ও কার্কলাপ ২৬৪ 


তাহ] ছাড়া মানুষের সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনের ইতিহাস যে সর্বদাই 
অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার দ্বার' প্রভাবিত হইয়াছে তাহা নহে । শিল্প-বিপ্রবের পরেই 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হইয়াছে । ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক 
আন্দোলন এবং ভৌগোলিক পরিবেশ মানুষের সামাজিক এবং রাজনৈতিক 
জীবনকে প্রভাবিত করে, আমর] তাহা অস্বীকার করিতে পারি না। আবার, 
মার্ক সের মতে ধনতন্ত্র সম্পূর্ণ হইলে ইহার ধ্বংসের স্থচনা হয় এবং তখনই সমাজ- 
তন্ত্রের আরম্ভ হয়। কিন্ত, এই নীতি ভূল । অনেক দেশে, এমনকি রাশিরায়গও 
ধনতন্ত্র সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই সমাজতন্ত্রের স্থষ্ঠি হুইয়াছে। মার্ক-স্‌ সমাজতান্ত্রিক 
ব্যবস্থায় একনায়কতদ্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন । কিন্তু, বর্তমান- 
কালের অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনে করেন, গণতন্ত্রও আধুনিক সমাজতন্ত্রের বিরোধী 
নয়। অন্ততঃ ভারতবর্ষে গণতান্থিক সমাজতন্ব (10790901900 5০9০1811577) 
প্রতিষ্ঠ। করিবার চেষ্টা চলিতেছে। 

সমাজতঙ্ক্রের অন্যান্য জপ (9.2 [011095 0£ ১০901911510) £ 

সমষ্টিপ্রধান সমাজতন্ববাদে (০011906151970 ) উত্পাদনের উপাদানগুলির 
জাতীয়করণ করা হয় যাহাতে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা! রাষ্্রী্র তত্বাবধান ও 
নিয়ন্থণাধীন থাকে । অপরদিকে বিনিময় ও ভোগব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক বাবস্থা 
অনুরূপ হয়। সমাজে যাহাতে অর্থনৈতিক শক্তি কোনও মুষ্টিষেয় লোকের 
হাতে কেন্দ্রীভূত না হয়, সমষ্টিপ্রধান সমাজতন্ব তাহার বাবস্থা করে। 
নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে গণতান্ত্রিক শাসনবাবস্থায় সমষ্টিপ্রধান সমাজতম্্বীগণ বিশ্বাস 
করে। বর্তমানে গণতান্ত্রিক সমাজতদ্ব (10009019610 '3001811507) ভারতে 
প্রতিষ্ঠা করার চেষ্ট/ করা হইতেছে, তাহার সহিত সমষ্টিগুধান সমাজতন্ত্র 
কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্য আছে । আর এক ধরণের সমাজতন্্ব আমর1 দেখিতে 
পাই। ইহার নাম রাস্ত্বীয সমাজতন্ত্র (502 509০0191151) ইংলগ্ডে শ্রমিকদল 
কর্তৃক সরকার গঠিত হইবার পর আমরা কিছু পরিমাণে রাষ্ট্রপ্রধান সমাজতন্ত্র 
দেখিতে পাইয়াছিলাম । এই ধরণের সমাজতন্ত্রে বেকার ভাতা, বুদ্ধবয়সের 
ভাত।, শ্রমিকদের জীবনবীমা, কা।রখান] সংক্রান্ত আইন প্রভৃতি প্রবর্তন কর! 
রাষ্ট্রের কতব্যের অন্তর্গত বলিয়া ধরা হয়| আমদের দেশে যে সমাজতান্ত্রিক 
সমাজ কাঠামে। প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলিতেছে তাহার সহিত রাষ্ট্রপ্রধান সমাজতন্ত্রের 
ষ্থেষ্ট সাদৃশ্য আছে । এই ধরণের সমাজতন্ত্রে উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থা সম্পূর্ণ- 
ভাবে রাষ্ট্রের হাতে থাকে । জর্জ বার্ণা শ প্রমুখ কতিপয় ইংরাজ দার্শনিক 
ক্রমবিবর্তমান সমাজতন্থ্রে (58187 90015115 ) বিশ্বাসী ছিলেন । এই 
মতবাদে জোরজবরদস্তি করিয়া কখনই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না । জনমত 
ষখন সুশিক্ষিত হইবে, তখনই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত ক্ষেত্র রচিত হইবে। 


২৭০ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


স্বতরাং এই মতবাদে বিশ্বাসী লেখকদের মতে সাহিত্যের উন্নতির মারফত ক্রমে 
ক্রমে জনমতকে সুশিক্ষিত এবং সমাজতন্ত্রের পক্ষে সচেতন করিয়! তুলিতে 
হইবে। 

অ-রাষ্ট্রতত্ত্রী সমাজতন্ত্রবাদ (9578010811577) তিনটি মূলনীতির তিত্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমতঃ, মাকসীয় সমাজতন্ত্বাদের ন্যায় এই মতবাদেও 
শ্রমকে উত্পাদনের একমাত্র উপায় বলিয়া গণ্য করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যেমন কৃষি, শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে, উৎপাদনের উপাদানগুলির 
মালিকান। হইল শ্রমিকের, এবং তৃতীয়তঃ, মালিকানার অধিকার লাভ করিবার 
জন্য শ্রমিকদের বিক্ষোভ প্রদর্শনের অধিকাব থাকিবে । দরকার হইলে এইজন্য 
ধর্মঘট ইত্যাদির আশ্রয় লওয়া! যাইতে পারে । এই মতবাদে বিশ্বাসী লেখকগণ 
রাষ্ট্রের কর্ধদক্ষতায় বিশ্বাসী নহেন। তাহাদের মতে শ্রমিক শ্রেণী প্রয়োজন 
হইলে ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপের সাহায্যেও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন 
করিতে পারে। তাহার] সমগ্র সমাজবূরস্থা শ্রমিক সংঘের অধীনে আনয়ন 
করিবার পক্ষপাতী । শ্রমিক সংঘগুলিই শ্রমিকদের পক্ষ হইতে উৎপাদনের 
সমুদয় উপাদানগুলির মালিকানার অধিকারী হইবে। আর এক ধরণের 
সমাজতন্ত্রবাদে রাষ্ট্রের ন্যায় বিভিন্ন শ্রমিক সমিতিগুলিরও ক্ষমতা থাকিবে 
এবং সমিতিগুলিই সমগ্র সমাজব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক হইবে । এই সমিতিগুলি 
গঠিত হইবে অমিকগণ কর্তৃক। ইহাকে সমিতিপ্রধান সমাজতন্্রবাদ (0511 
5০9০1911577) বলে। এই মতবাদেও উৎপাদনের উপাদানগুলি নিয়ন্ত্রিত হয়, 
কিন্তু, তাহ! রাষ্ট্র কর্তৃক নহে, সেইগুলি নিয়ন্ত্রিত হয় শ্রমিকদের সমিতিগুলি 
কর্তৃক । এই মতবাদের সমর্থকগণের মতে রাষ্ট্রের অর্থ নৈতিক ক্ষমতা বণ্টন 
করিয়। কিছু সমিতি গুলিকে অর্পন কর! উচিত। শ্রমিকগণ অর্থনৈতিক এবং 
সামাজিক বিভিন্ন সমিতি গঠন করিয়া সমগ্র সমাজ ব্যবস্থাকে নিজেদের 
নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিতে চেষ্টা করে। এইভাবে সমগ্র সমাজের সমুদয় ক্ষমতা 
বিকেন্দ্রীত হইয়া ষায়। 

আধুনিক সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ( 56৪65:55  ০£ 2050061) 
/900181151 ) : 

আধুনিক সমাজতন্ত্রে উত্পাদনের বিভিন্ন উপাদানের উপর সামাজিক 
মালিকান! প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজের সমস্ত ধন-সম্পদের ন্যায়সংগত বন্টন 
করিয়া সামগ্রিক সমাজ কল্যাণ সাধন করাই সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য । সেইজন্য 
ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ কর! হয় এবং উৎপাদনের উপাদানগুলিকে সামাজিক 
মালিকানার অধীনে আনা হয়। তাহা ছাড়া সমাজের. বিভিন্ন শিল্প অথবা! 
উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টাগুলিকেও রাস্থ্ীয় নিয়ন্ত্রণাধীন করা হয়। মখাঙ্জের 


রাষ্রের উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপ ২৭১ 


প্রয়োজন কতট। সিদ্ধ হইবে তাহাই শিল্প নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে বিরেচা বিষয় । 
ব্যক্তিগত মুনাফার স্থলে সামাজিক মুনাফা বৃদ্ধি করাই সমাজতস্্বের অন্যতম 
উদ্দেশ্টয। বাক্তিশ্বাতঙ্থাবাদে সবল কর্তৃক দুর্বলকে সামাজিক এবং অর্থ নৈতিক 
ক্ষেত্রে যে শোষণ করা হয়, তাহা দূর করাই সমাজতন্ত্রের কাধস্থচী। আয় 
ও ধনের বৈষমা করাইলেই সমাজতন্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না। সমাজের প্রতোকটি 
(লোকের কর্মসংস্থান করিয়া দেওয়া এবং পরিকল্পনার মাধামে সমাজের অর্থ- 
নৈতিক উন্নয়ন সংগঠিত করিয়া দেশের সমুদয় সম্পদের ম্ায়সংগত বণ্টন করাও 
সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য | সর্বদাই রাষ্ট্রে প্রধানত প্রতিষ্ঠা কিয়া সামাজিক এবং 
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সকলের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সমাজ হইতে 
সর্বপ্রকার শোষণ দূর করা সমাজতন্ত্রের কার্ষস্থচীর অন্ততুক্ত। আধুনিককালে 
সেভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে আমরা সামাবাদ (০0107010197) দেখিতে পাই। 
সামাবাদীগণ রাষ্প্রধান সমাজতম্্বীদের (30866 ০8010911509) ন্যায় শান্তিপূর্ণ- 
ভাবে সমাজতন্থ প্রতিষ্ঠার নীতিতে বিশ্বাস করেন না। তাহাদের মতে বিপ্লব 
হইতেছে সমাজতন্ব প্রতিষ্ট। করিবার অপরিহাধ উপায় । সামাবাদী মমাজ- 
বাবস্থার আদর্শ হইতেছে প্রত্যেককে তাহার সামধ্য অনুযায়ী 'এবং প্রত্যেককে 
তাহার গ্রয়ৌজন অন্যাধী (4০20 68:01 85০07:91006 00 015 20111, 09 
5801) 90505019106 €0০ 115 7১0০5”) অথ উপাজন করিতে দেওয়া । তবে 
সাম্যবাদীগণ রাষ্ট্রের অচিরাৎ ধ্বংসের পক্ষপাতী নহেন। তাঁহাদের মতে 
সাম্যবাদী ব্যবস্থা যখন সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখনই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব 
আপন। হইতেই বিলুপ্ত হইবে। 

পমাজতন্ক্রের পক্ষে যুক্তি ৮1610] 21005 11) 90701: 01 90019115178) : 

সমাজতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করিলেই ইহার স্থবিধাগুলি 
আমর! দেখিতে পাই । প্রথমতঃ, সমাজতন্থে ধনী-নির্ধনের মধ্যে তারতম্য 
অথবা! পার্থক্য কর! হয় না বলিয়! শ্রমিকদের এবং দরিদ্রদের স্বার্থ যথোপযুক্ত 
সংরক্ষিত হুয়। সমাজ যখন সর্বপ্রকার শোষণমুক্ত হয়, তখনই মাস্গষের 
ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে এবং মানুষ তাহার পূর্ণ সামাজিক, 
রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক অধিকার লইয়া বাচিয়! থাকিতে পারে । ন্তায়পর- 
তার দিক হইতে আদর্শ হিসাবে সমাজতন্ত্রের স্থান খুবই উঁচুতে । দ্বিতীয়তঃ, 
ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আমরা যে অবাধ বাণিজ্য এবং অবাধ প্রতিযোগিতা! 
দেখিতে পাই, তাহার অপচয়গুলি সমাজতন্থে-বন্ধ হয়। সমাজতন্ত্র উ২পাদক- 
গণ সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের প্রেরণায় কাজ করেন না! কারণ, সমাজতন্ত্র 
সমুদয় মুনাফা সমাজের কোনও ব্যক্তি বিশেষের নহে। উৎপাদকগণের 
কাজের লক্ষ্য হইতেছে সামগ্রিকভাবে সমাজের উন্নতি করা । সমাজতস্ত্রে 


২৭২ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


অপ্রয়োজনীয় প্রতিযোগিতা, বিজ্ঞাপন এবং প্রচারজনিত খরচ এবং প্রতিধোগি- 
তামূলক বিক্রয় এবং মারাত্মক জিনিসপত্রের উত্পাদন বন্ধ কর] সম্ভবপর হয়। 
ইহাতে উতপাদ্দনশত্তির যে অপচয় বন্ধ হয় তাহ উৎপাদিত সামগ্রীর পরিমাণ 
বুদ্ধির কাজে বাবহার কর! যাইতে পারে । নিয়ন্ত্রিত সহষোগিতামূলক ব্যবস্থায় 
অবাধ প্রতিযোগিতার সমুদয় ক্রি দূরীত্ুত হয়। 

ভুতীয়তঃ, নীতিশাস্ত্রের দিক হইতে বিবেচনা করিয়া সমাজতন্ত্বাদীগণ দাবী 
করেন যে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষের নৈতিক চরিত্রের মান অবনত হয় এবং 
অধুতত। বাড়িয়| যায় বলিয়া সমাজতন্ত্র দেশের শাসনব্যবস্থার নৈতিক মান 
অনেক উন্নত করে । সমাজতন্ত্রবাদীগণ মনে করেন যে যতদিন ধনের বৈষম্য 
থাকিবে এবং সেইজন্য মুষ্টিমেয় লোকের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইবে, ভতদিন 
লোকের ভোটাঁধিকারের মূলা নাই। সম্পত্তির সাম্য রাজনৈতিক অর্ষিকারের 
সামা প্রতিষ্ঠার পক্ষে একান্ত আবশ্যক ।' সুতরাং সমাজতন্্ব হইতেছে গণতস্ত্ের 
অর্থনৈতিক পরিপূরক | (৮71০ 18০6 00 10017 102৮০ 0০ 1181৮ 0 
৬০০০ 15 01 076 11006 ৬৪102 1 7105 01721270025 1) ৮০৪10) 81৮০ 
10071101000 2106 00৮০1 00 2. 5100%]1 01755, 7:0081165 11) [01019০1% *-15 
29521160181 0০ 92009116510. 19091101001 1161)05 7 1)61002, 50901811517, 15 
(116 6001002010 0০01319100)616 01 06170018.05.”) | 

চতুর্থতঃ, জমি, খনি প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ গুলি ব্যক্তিগত মালিকানায় 
না থাকিয়া সামাজিক মালিকানার অধীন থাকিলে এইগুলি সমাজের সকলেরই 
হিতাথে রাষ্ট ক্ৃক পরিচালিত হয়। তাহাতে সব মানুষ প্রাকৃতিক সম্পদ 
হইতে সমান উপকার পায়। স্থতরাং সমাজতন্ত্রবাদীগণের যুক্তি ন্যায়পরতার 
উপর 'প্রতিষ্ঠিত। তাহা ছাড়া, মানুষের ব্যক্তিগত স্বার্থ সমগ্র সমাজের স্বার্থ 
হইতে বিচ্ছিন্ন নয়। সমষ্টিগত স্বার্থের উন্নতি হইলেই মানুষের ব্যক্তিগত স্বার্থের 
উন্নয়ন সম্ভবপর হয়। 

পঞ্চমতঃ, গণতন্ত্রের সার্থককণ দেখিতে পাওয়া যায় যদ্দি সমাজতন্ত্রকে 
গণতন্ত্রের পরিপূরক ধরিয়া পওয়া হয়। গণতন্ত্রে ৪কলকেই সমান অধিকার 
দেওয়া হয়। সমাজতস্ত্রে রাষ্ট সকলকেই সমানদুষ্টিতে দেখে, সমান অধিকার 
ও সুযোগ দান করে এবং সর্বপ্রকার শোষণ হইতে মুক্তির ব্যবস্থা করে। মানুষ 
যদি অর্থনৈতিক দিক হইতে শক্তিশালী না হয়, তবে বিভিন্ন রাজনৈতিক 
অধিকার প্রহসনে পরিণত হর। সমাজতন্ত্রের মূল কথা হইতেছে “নিজে বাঁচ 
এবং অপরকে বাচিতে দাও।” এই নীতি সহযোগিতার নীতিকে ভিত্তি করিয়া 
গড়িয়া] উঠিয়াছে। “সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের 
তরে”- সার্থক সমাজতন্ত্র এই নীতিটি কার্ধকরী হইতে দেখা যায়। সর্বশেষে, 


| রাষ্ট্রের উদ্গেষ্ঠ ও কাধকলাপ হর্গও 


পমাঞ্জতন্ত্রে পরিকল্পিত উপায়ে রাষ্ট্রের পক্ষে অর্থনৈতিক উল্নরনের প্রচেষ্টা 
চাঁলাইয়। ঘাওয়! সম্ভবপর হয় বলিয়া দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতি ভ্রুত সংগঠিত 
হয়। 
, গমাজতপ্জের বিপক্ষে যুক্তি (1:80105615 58811)5 ১০০19119129) : 

সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আমরা নিম্মলিখিত যুক্তি দেখিতে পাই। প্রথমতঃ) 
সমাজতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে প্রথান অভিযোগ হুইল ইহা, রাষ্ট্রের কর্মক্ষমতার উপর 
অত্যধিক আস্থা রাখে এবং ব্যক্তিবিশেষের কর্মছ্যোগ গ কর্মক্ষমভার প্রত 
মধাদা দেয় না। কিন্ত, প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের ক্ষমতা সীমিত, রাষ্ট্রের হা 
সমুদয় ক্ষমতা তুলিয়া দিলে সমাজজীবনে বিশৃংখলা স্্টি হইতে পারে। 

দ্বিতীয়তঃ, সমাজতত্ত্রবাদে ব্যক্কিম্বাধীনতাকে অবহে্পা করা হয়। পমাজ- 
তান্ত্রিক রাষ্রব্যবস্থায় প্ররূত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় না। রাষ্ত্ীয় নিয়ন্ত্রণে ব্াক্ষি- 
স্বাধীনতা খুবই ক্ষুগ্ন হয়। রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের অর্থ হইল যাহারা সরকার গঠন 
করিয়া রাষ্ট্রের পরিচালনা করেন, তাহাঞ্াই সমগ্র সমাজব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ করেন 1 
সমাজতান্ত্রিক রাষ্টেও আমরা মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের পক্ষে দুর্নীতি চালাইয়া 
যাইবার এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধ করাপ স্ৃষোগ দেখিতে পাই । ইহাতে 
সরকারের কর্মকুশলতাও কমে, জনসাধারণও সরকারের সমালোচনা করিয়া 
বিকল্প সরকার গঠনের সুযোগ পায় না। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ক্ষন করা৷ 
' সমাজতন্ত্রের অন্যতম অপগ্তণ। শুধু তাহাই নহে, রাষ্ট্র নিজের কর্তৃত্ব বজায় 
গাখিবার জন্ত সামরিক বিভাগের খুব শক্তিশালী ও শৃংখলাপরায়ণ রাখে, 
তাহাতে নাগরিকপেপ স্বাধীনতা ত' ক্ষন হয়-ই, বরং তাহারা প্ররূতপক্ষে 
পাষ্ট্রের স্বৈরাচারেৰ অধীনে ক্রীতদামে পরিণত হয়। সরকার ক্রষেই 
আমলাতান্ত্রিক এবং দায়িত্বহীন হইয়1 পড়ে । 

তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে বেসরকারী কর্মোগ্যম ও শিল্পক্ষেত্রে শিল্লোক্নয়নের 
বেমরকারী প্রয়াস ক্ষতিগন্ত হয়। বেসরকারী শিল্পপতিগণ মুনাফার আশায় 
নিজ নিজ শিল্পের উন্নতি করেন। ইহাতে তাহাদের নিজের কিছু পরিমাণে 
মুনাফা অর্জন করা সম্ভবপর হয়, দেশেরও শিল্পোন্নয়ন হয় । ব্যক্তিগত সম্পত্বির 
উচ্ছ্দেও অর্থ নৈতিক ক্রিয়াকলাপে জনসাধারণের কর্মোস্কম নষ্ট করিয়া দেয় । 
মাচ্ষ ঘর্দি তাহার ব্যক্তিগত প্রতিভাত পরিচয় কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে দিতে 
না পারে, তবে তাহার ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ রুদ্ধ হইয়া ষায়। সমাজতন্ত্ে 
মানুষ, নিজের পছন? অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারে না। কারণ, 
প্রত্যেকের বুদ্ধি নির্বাচনের (০1,95৪ 0£ 9০০00800) ক্ষমতা থাকে রাষ্ট্রের 
ছাতে। 

চতুর্ঘত:, উৎপাদনের উপাদানগুলির উপর যৌথ মালিকান! প্রতিষ্ঠিত 


৯৮ 


২৭৪ জাধুনিফ রাষ্ট্রবিজ্জান 


ছুইলে উৎপাদনের প্রকৃত পরিমাণ' কখিয়া যাইতে পারে। ধনতিঙ্্রে উৎপাদকগণ 
হখন কোন জিনিষ উৎপাদন করে, তখন মুনাফা লাতের আশায় তাহারা খুবই 
আস্তরিকভাবে কাজ করে। কিস্ত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মুনাফার অর্থ ঘায় 
রাষ্ট্রের হাতে, সেখানে উৎপাদকগণণ্ড আন্তরিকভাবে কাজ করিয়া! উৎপাদন 
রুহ্ধির চেষ্টা করে না। 

পক্টমতঃ, সমাজতন্থবাদীগণ মানুষকে তাহার নিজের ব্যক্ষিগত ক্ষেত্রে ষতট। 
শ্বার্থপর মনে করেন, মাছষ যে সব সময়েই সেই প্রকার হয়, তাহা নহে । 
অম্বমেরিরা' একটি ধনতান্ত্রিক গ্লেশ | কিন্তু, সেই দেশের শ্রমিকদের ষে অবস্থা 
খুব খারাপ তাহা নহে । বরং একজন আমোরকানের মাথাপিছু জাতীয় আয় 
একজন রাশিয়ানের মাথাপিছু জাতীয় আয় অপেক্ষা অনেক বেশী; জীবনযাত্রার 
মানশু রাশিয়া অপেক্ষা আমেরিকায় অনেক উন্নত । সুতরাং শ্রমিকর। কখন 
কতটা স্থবিধা পাইবে তাহা মালিকদের মনোবুত্তির উপর নির্ভর করে । সমাজ- 
তঙ্ধ প্রতিষ্জিত না হইলেই যে শিল্পপতিগণ ফ্বদা শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি করা 
সঞ্ধন্ধে উদ্দাসীন থাকিবেন, এমন কোনও কথা নাই। 

সর্বশেষে আধুনিক লমাজতন্ত্রবাদ বস্ততাস্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহার 
কোন নৈতিক ভিত্তি নাই । তাহা৷ ছাড়া, বাক্তিস্বাধীনতা ক্ষুপ্ন হওয়াম্ম মানুষের 
লমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সাধারণ মান্ঠষ কর্নোগ্চগ ও আত্মনিতরশীলতা 
হারায়! ফেলে । তবে ইহাণড স্বীকার করিতে হইবে ষে আধুনিক কালে রাষ্ট্রীয় 
সহযোগিতা এবং তত্বাবধান বাতীত কোনও রাষ্ট্রের পক্ষে সামাজি ক, অর্থ- 
নৈতিক: এবং বিজ্ঞান-গবেষণার ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করা সম্ভবপর নহে। 

- রাস্রের জ্রিয়াকলাপের পরিখি (7:0067 591)616 ০৫ 076 5086) £ 

ব্যক্কিম্বাতন্্্যবার্দ এবং সমাজতন্ত্রবাদের পক্ষে ও বিপক্ষে বিভিন্ন মুক্তি 
আলোচনা করিয়া ইচ্ছা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় ঘে রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের পক্ষিধি 
এই ঘতবাদের কোনটির সাছায্যেই সম্পূর্ণভাবে বুঝান যায় না। রাষ্ট্রে 
প্রয়োজনীয়ত! এবং মূল্য নির্ভর করে ইহার ক্রিয়াকলাপের উপর । (105 
17715011091706 870 ৮8106 01 0116 56266 ০21) 06 100£60. 015 ৮5 15 
৫54185.)) | রাষ্ট্র হইতেছে সর্বাধিক পরিমাণ সামাজিক কলাণের জন্ 
মান্ধধকে উপঘুক্ত করিবার জন্য একটি সংস্থা, এবং এই কাজ ইহা কতটা করিতে 
পারে ভাছার উপরেই ইছার সার্থকতা নির্ভর করে। রাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে সার্বভৌম 
ক্ষমতা কার্ধকরী করিতে সমর্থ । প্রত্যেক রাষ্টুই নিজের ক্রিয়াকলাপ সীমিত 
করিক্া জনলাধারণকে নিজেদের কাজকর্মে কিছু পরিমাণে স্বাধীনতা দেওয়া 
বাঞ্ছনীয় মনে করে । সেইজন্য জরুরী অবস্থা ব্যতীত স্বাভাবিক সময়ে শান- 
তন্ের নির্দেশেই বাই নিজের ক্ষদতা পীঙ্ধাছীন্ভাবে ভোগ করে না। স্তধু যুদ্ধ 


রাষ্ট্রের উদ্গেস্ত ও কার্যকলাপ ৮৮ 


এবং জরুরী অবস্থার মময় জনসাধারণের নিরাপত্তা ও কল্যাণের . জনা রাত্্ীয 
ক্রিয়াকলাপের পরিধি বাড়াইয়। দেওয়া হয়। কতিপয় কাজ আছে য্বেঞ্জলি 
রাষ্ট্রকে অবশ্তই সম্পাদন করিতে হয় এবং সেই কাজগুলি বরিবার জন্য 
রাষ্ট্ুই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত | আবার কতিপয় কাজ আছে যেগুলি রাষ্ট্র. জন- 
মাধারণের হাতে ছাড়িয়া দেয়। পরিবর্তনীল সামাজিক অবস্থা এবং 
ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের ক্রিয়াকলাপের পরিধিরও পরিবর্তন হয়। 
তাহাছাড়া, রাজনৈতিক চেতন! বৃদ্ধি এবং ল্লোকায়ন্ত সরকার উদ্ভয়ই 
রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপের প্রয়োজনীয়ত! এবং সামাজিক সংস্কারের সম্ভাব্যানা 
সন্বন্ধে নূতন ধারণার স্থষ্টি করে। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র্ুলিতে সমাজতন্ত্রের 
দিকে একটি সাধারণ প্রবণতা দেখিতে পাওয়া যায়। তবে কতিপয় বিষয়ে 
মানুষের স্বাধীনতায় আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্রগুলি হস্তক্ষেপ করে না) ফেমন, 
ধর্ম এবং জান অক্জন সম্পকিত স্বাধীন চিস্তাধারা। কোন কোন রাষ্ছে ( যেমন, 
আমেরিকায় এবং ইংলগ্ডে) বেজরকারী দম্পত্তির উপর রাষ্ী ভম্তক্ষেপ 
করে না। 

রাষ্ট্রের বিভিন্ন কাজকর্মকে আমরা ছুইভাগে বিভক্ত করিতে পারি 3-- 

(১) কতিপয় কাজ্জ আছে যেগুলি সম্পাদন করা ষে কোন রাষ্ট্রের অবশ্থয 
কর্তব্য । রাষ্ট্রের প্ররূতি বিশ্লেষণ করিলেই রাষ্ট্রে অবশ্ত কর্তবা সন্গন্ধে ধারণার 
সৃষ্টি হয়; আবার, (২) কতিপয় কাজ আছে যেগুলি সম্পাদন কর] রাষ্ট্রের 
পক্ষে অবশ্ঠ কর্তবা নয়। এইপগ্রলি রাষ্ট্রের এচ্চিক অথব। বিকল্প (07001075711 
ক্রিয়াকলাপ । রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপগ্তলি তিনভাগে বিজ্ক্ত | যথা,-(১) 
কতিপয় কাজ রাষ্ট্রের ক্ষমতার সহিত জড়িত, (২) কতিপয় কাজ আছে যেগুলি 
জনসাধারণের আইনগত অধিকার এব স্বাধীনতার সহিত জড়িত, এবং 
(৩) সবশেষে, কতিপয় কাজ আছে যেগুলি সাধারণ কল্যাণের সহিত 
জড়িত। এই ক্রিয়াকলাপগুলি প্রথম ছুইটি রাষ্ট্রের গ্মাবস্থিক ক্রিয়াকলাপের 
মধ্যে পড়ে এবং সর্বশেষটি রাষ্ট্রের এচ্ছিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে পড়ে । 
দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি-শংখল! বজায় রাখা এবং দেশকে বৃহিঃশক্রর 
আক্রমণ হইতে রক্ষা করা যে কোন রাষ্ট্রেরইে অবশ্যকর্তৰ্য ) আবার; 
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পররাষ্্রগুলির মহিত সম্পর্ক নিরধারণ করাও 
রাষ্ট্রের অবশ্তকর্তবা। মুদ্রা ব্যবস্থা চালু রাখা এবং ডাক প্র তার বিভাগ 
নিষ়ন্্র করা রাষ্ট্র অবশ্থকর্তব্য | কিন্তু, শিল্প ব্যবস্থার প্রকৃতি কিরূপ হইবে 
তাহ! নির্ধারণ করা রাষ্ট্রের পক্ষে এচ্ছিক কর্তব্য । রাষ্ট ইচ্ছা করিলে ইহা নিজে 
নির্ধারণ করিতে পারে, আবার ইচ্ছা! করিলে ইহা বেসরকারী শিল্প উদ্যোক্তাদের 
ছাতে ছাঁড়িয়। দিতে পারে । বর্তম্নানকালের গণতান্ত্রিক বাষ্রগুলিতে রাষ্ট্রের 


৯৭৬ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


জ্বশ্বকর্তবা এবং এচ্ছিক কর্তব্যের মধো সীমারেখার গুরুত্ব ক্রমেই কমিয়া 
আদিতেছে। বর্তমানে জনসাধারণের সামগ্রিকভাবে সব কিছু ভালমন্দের 
দরাযলিত্ব রাষ্ট্রকে গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু, এইজন্য ষে জনসাধারণ স্বাধীনতা 
তোগ করে ন। তাহা নহে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনর্জাধারণকে যথামস্তব স্বাধীনতা 
প্রদান করিতে হয়; ইহাই ব্যক্তিন্বাতন্ত্যবাদের প্রভাব । আবার যখনই 
সামগ্রিক স্বার্থের প্রম্নোজন হয়, রাষ্টী বিভিন্ন ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে )_ ইহাই 
সমাজতন্ত্রের গ্রতাব ! সেইজন্য শুধু ব্যক্তিস্বাতত্ত্যবাদ অথবা শুধু সমাজতন্ত্রবাদ,-_ 
কোনটিই রাষ্ট্রের প্রত ক্রিয়াকলাপ নির্ধারণ করিতে পারে না। সামাজিক ও 
অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের সংগে রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক এবং অ সমাজ- 
তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের পার্থক্য সন্বদ্ধে ধারণার পরিবর্তন হয় । 

সামাজিক ব্যবস্থা যত জটিল হইতে থাকে, সাধারণ কল্যাণ অর্জন করিতে 
হলে ততই ব্যক্তিগত স্বার্থকে সামগ্রিক সমাজের স্বার্থের নিকট খাটো করিতে 
হুয়। বিশেষতঃ, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিত্ন সংস্কার করিবার যোগ্যতা মাষের 
আছে, এই বিশ্বাস হইতে এবং রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ভিত্তি থাকায় মানুষ রাষ্ের 
ক্রমবর্ধমান কর্তব্য ও দায্সিত্ব স্বীকার করিয়া লইতেছে। 

রাষ্ট্রে ক্রিয়াকলাপের পরিধির কোনও সীমারেখা টান! সম্ভবপর নয় ৷ এখন 
যাছা৷ রাষ্ট্রের,পক্ষে এচ্ছিক কর্তব্য মনে হইবে, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থার 
পরিবর্তন হইলেই ইহাকে রাষ্ট্রের পক্ষে আবশ্তিক কর্তব্য মনে হইতে পারে । 
আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্্গুলিতে সমাজতান্ত্রিক বাবস্থার দিকে ক্রমবর্ধমান ঝোক 
দেখা যাইতেছে । ইহার কারণ হইতেছে, ধনতাস্থ্রিক সমাজ ব্যবস্থার কতিপয় 
মৌলিক ছূর্বলতা। এই দুর্বলতা দূর করিবার জন্য রাষ্ট্রেরে সহযোগিতার 
প্রয়োজন । শুধু রাষ্্ীয় নিয়ন্ত্রণ নহে, কোন কোন কাজে রাষ্ট্রীয় সহযোগিতার 
বিশেষ প্রয়োজন, এই জিনিষটা! প্রত্যেকটি গণতান্ধিক রাষ্টই অন্ভভব করিতেছে। 
সুতরাং রাষ্ট্রের ক্রিয়্াকক্্রীপের পরিধিকে সীমিত করা সম্ভবপর নহে। 

রাষ্রের ক্রিয়াকলাপ (0০003 ০£ 0১ 5286 ) £ 
4৮ রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপগুলিকে "্ছুইভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রত্যেক রাষ্ট্রের 
রী ই কতিপয় আবস্টিক অথব প্রাথমিক কাজ (05867081 0: 0110215 
£08060185 ) আছে । আবার কতিপয় কাজ আছে যেগুলি প্রয়োজন অনুসারে 
কর] হয়! এইওুলিকে এচ্ছিক কাজ (00610081 0: 92- -659612091 11100" 
00929) বলে । প্রয়োজনীয় কাজগুলি আলোচন! করিলে আমর! দেখিতে পাই, 
মেইগুলি গ্রথমতঃ রাষ্ট্রের ক্ষমতা এবং জনসাধারণের বিভিন্ন আইনগত অধিকার 
ক স্বাধীনতার সহিত জড়িত। দ্বিতীয়তঃ, এক রাষ্ট্রের সছিত অপর রাষ্ট্রের 
লম্দর্ক, রাষ্ট্রের মহিত জনগণের সম্পর্ক এবং জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের 





বাষ্ট্রের উদ্দেস্ত ও কার্ধকলাপ ৭. ২৭৭, 


ভিত্তিতে রাষ্ট্রের আবশ্তিক কাজগুলি স্থিরীকৃত ছয়! যুদ্ধের সময় এবং শাস্তির 
সময় পররাষ্ট্র সহিত কিরূপ সম্পর্ক স্থাপন করিতে হইবে, তাহা নির্ধারণ করা 
রাষ্ট্রের একটি প্রয়োজনীয় কাজ। দেশের নাগরিকদের কি পরিমাণ স্বাধীনতা 
দেওয়া উচিত এবং রাষ্ট্রের মহিত নাগরিকদের কি সম্পর্ক হইবে, তাহা নির্ধারণ 
করিবার দায়িত্বও রাষ্ট্রের । নাগরিকদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করাও 
রাষ্ট্রের একটি প্রয়োজনীয় কাজ । এইজন্ত রাষ্ট্রকে ষেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী, 
পুলিশ ৪ যোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ এবং অনেক সরকারী কর্মচারী নিয়োগ, 
করিতে হয়। দেশের আত্যন্তরীণ শান্তি শুখল! বজায় রাখিবার জন্য রাষ্ট্রকে 
একদিকে যেমন কারা বিভাগ এবং পুলিশ বিভাগ বজায় রাখিতে হয়, অপরদিকে 
সেই প্রকার রাষ্ট্রকে একটি বিচার বিভাগ স্থাপন করিতে হয় । ঘে কোন ধরণের 
সরকারই প্রতিষ্ঠিত হউক না কেন, রাষ্ট্রকে এই কাজগুলি সর্বদাই করিতে হুয়। 
রাষ্ট্রের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে আমর] দেখিতে পাই, রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য 
হইতেছে, ইহার সার্বভৌমত্ব । নিজের সার্বভৌমত্ব বজায় রাখিবার জন্য রাষ্ট্রকে 
একটি সামরিক বিভাগ রাখিতে হয়। রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইতেছে একটি 
স্থসংগঠিত সরকার। ইহ যাহাতে গঠিত হয় এবং ইহা যাহাতে ভালভাবে 
বিভিন্ন কাজ চালাইয়া যাইতে পারে, সেইজন্য রাষ্ট্রের একটি প্রয়োজনীয় কাজ 
হইতেছে রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা। রাষ্ট্রের সমাজতাস্থিক কাজগুলির 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইতেছে, জনসাধারণের স্বাধীনতা বজায় রাখিবার জন্য 
সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে রাস্্ীয় নিয়ঙণ প্রসার করা। 
তাহাতে গণতান্থিক শাদর্শের মর্যাদা রক্ষিত হয় না, তাহা নহ্কে। প্ররুতপক্ষে 
গণত্তান্্ের লহিত রাষ্ট্রীয় হযোগিতার কোনও বিরোধ নাই । 

রাষ্ট্রের বিকল্প অথবা ইচ্ছামূলক কাজ গুলি রাষ্ট্রের ক্ষমত। অথবা নাগরিক- 
দের অধিকার ও স্বাধীনতার মহিত জড়িত নয়। রাষ্ট এই কাজগ্রলি করে 
নাগরিকদের সাধারণ কলাণের জন্য । নাগরিকদের নৈতিক, সাংস্কৃতিক, 
সামাজিক এবং অর্থ নৈতিক প্রগতির জন্য রাষ্ট্র ইচ্ছ? করিলে নিজেই উদ্ভোরী 
হইতে পারে। শিল্প ও ব্যবসায়ের উন্নতি করিতে হইলে রাষ্ট কোনও কোনও 
প্রয়োজনীয় শিল্পের উন্নতি করিবার দাষিত্ব নিজের হাতে গ্রহণ করিতে পারে। 
আবার, কতিপয় শিল্পের উন্নতির ভার বেসরকারী প্রয়ামের উপর ছ!ড়িয়। 
দেওয়া! যাইতে পারে। 'রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, জনন্বাস্থা, জনশিক্ষা, শ্রমিক 
কল্যাণ, পূর্তকাজ, র্ুষির উন্নতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলে নিজেই 
বিভিন্ন কাজ করিতে পারে-_সমাজে যাহারা বেকার, বুদ্ধ এবং পংগু তাহাদের 
দুর্গতি দুর করিবার জন্ত রা ইচ্ছা! করিলে বেকার-ভাতা, বার্ধক্য-ভাতা এৰং 
অক্ষমতা-ভাঁত! ইত্যাদির প্রচলন করিতে পারে। নাধারণতঃ, কল্যাণরাষ্ট্রে 


২৭৮ ৯ আধুনিক দ্াষ্ট্রবিজ্ঞান 


এই ব্যবস্থাগুলি অবলম্থিত হয়। কল্যাণ-রাষ্ট্রে এই কাজগুলি রর্তমানে রাষ্ট্র 
ক্রমে ক্রমে নিজের প্রয়োজনীয় কাজ বলিয়া গ্রহণ করিতেছে । এইজন্তই রাষ্ট্রের 
প্রয়োজনীয় ও ইচ্ছামূলক কাজের মধো সীমারেখা! টান! ক্রমেই কঠিন হইয়া 
পড়িতেছে । 
জনসাধারণের স্থবিধার জন্য রেলপথ স্থাপন কর পূর্বে রাষ্ট্রের ইচ্ছামূলক 
কাজ বলিয়া মনে করা হইত। কিন্তু বর্তমানে ইহাকে রাষ্ট্রের একটি 
প্রয়োজনীয় কাজ বলিয়। মনে করা হয় । ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টা করা 
*্পূর্বে রাষ্ট্রের ইচ্ছামুূলক কাজ বলি! গণা করা হইত। কিন্তু বর্তমানে অধি- 
কাংশ দেশেরই কেন্দ্রীয় বাংককে জাতীয়করণ করা হইতেছে । এষনকি 
শিক্ষা বিস্তারেও রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ক্রমেই স্বীকৃতি হইতেছে । বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের 
সংস্কার করিবার ক্ষমত। মান্মষের আছে,--এই বিশ্বাস যতই বাড়িতেছে ততই 
বেসরকারী ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ক্রমে ক্রমে স্বীকৃত হইতেছে । রাষ্ট্রের প্রয়ো- 
জনীয়ত বতমানে স্বীরূত হয় রাষ্ট্র জনগণের কল্যাণের জন্য কতট। চেষ্টা করিতে 
পারে তাহা বারা । জনগণের কলাযাণেই রাষ্ট্রের কলাাণ,_ এই তত্বটি যখনই 
স্বীকৃত হইবে তখনই, রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় এবং ইচ্ছামূলক কাজের মধ্য কোন 
ংঘাতের সৃষ্টি হইবে না। 


ওক্ষিগুসাব 
ব্যক্তি-স্বাতক্্র্যবা--বাতি-ন্বাতন্্যবাদ 12255621026 নীতি বা স্বাধীন 
প্রচেষ্টার নীতির উপর তিত্তিশীল। এই মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট জনসাধারণের 
কোন কাজেই হস্তক্ষেপ করিবে না । কারণ, জনসাধারণ নিজেদের ভালমন্দ রাষ্ট্র 
অপেক্ষা অনেক ভাল বুঝে এবং সেইজন্য রাষ্ায় হস্তক্ষেপ জনসাধারণের স্বাধীনতা! 
ক্ষ করে। 


ব্যক্তি-স্থাত্তন্্্যবাদের পক্ষে যুক্তি_সমাজের অন্তর্গত বিভিন্ন লোকের 
প্রয়োজনীয় চাহিদা বিচার করিয়া! দেখিবার এবং তাহ] মিটাইবার যোগাতা 


রাষ্ট্রের আছে কিনা সেই বিষয়ে ব্যক্তি স্বাতন্ব/বাদের সমর্থকগণ সন্দিহান | 
রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থাকিলেই মানুদ আম্মবিশ্বাস হারাইয়া রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল 
হইয়া পড়ে । স্থতরাং নাগরিকদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্ত নাগরিকদের রাষ্ট্রীয় 
নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত হইয়া! সহজাত ন্যায়পরতার ভিন্তিতে (€:66০81 815010606) 
নিজেদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে দেওয়া! উচিত । 

ছিতীয়তঃ, ব্যক্তি-শ্বাতন্ত্রবাদের মতে যোগ্যতম ব্যক্তিগণকে বীচিয়া 
থাকিবার স্লযোগ দেওয়৷ উচিত। . 


রাষ্ট্রের উদদেশ্ট ও কার্ধকলাপ ২৭৯ 


তৃতীপ্গতঃ, অর্থ নৈতিক দিক হুইতে ব্যক্তি-স্বাতন্্যবাদীগণের যুক্তি হইতেছে 
এই যেরাস্্রীয় নিয়ন্ত্রণে ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য বে-সরকারী প্রয়াল এংং উদ্ভোঁগ 
বিলষ্ট ছয় । | 

চতুর্থতঃ, ব্যক্তি-স্বাতন্ব্যবাদীগণ বলেন যে অতীতে অনেক দেশেই জন- 
সাধারণের অবস্থার উন্নতি করার জন্য সমুদয় সরকাপী প্রচেষ্টা ব্যথ হইয়াছে। 
যেহেতু জনসাধারণ নিজেদের ভাল-মন্দ নিজেরাই বুঝিতে পারে সেইজন্য তাহা- 
দিগকে যতদুর সম্ভব রাষ্তরীয় নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত রাখিলেই তাহাদের ব্যক্তিত্বের 
পর্ণ বিকাশ হইবে | ্ 

ব্যক্তি-স্বাতঙ্জ্রযবাদের সমালোচনা এই মতবাদের যে মোটেই যুক্তি 
নাই তাহা নহে। তবে বর্তমানকালে এই মতবাদটিকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা 
কোন দেশেই সম্ভবপর হয় নাই । প্রথমতঃ, অবাধ প্রতিযোগিতা বিভিন্ন 
শিল্পকে অবাধ সংঘ প্রতিষ্টা করিবার অধিকার দেয় এবং এইভাবে একচেটিয়া 
কারবারের পথ স্বগম করে। 

দ্বিতীয়তঃ, একথা ঠিক নয় যে জনলাধারণ সর্দাই নিজেদের ভাল-মন্দ 
নিজেরা বুঝিতে পারে। ব্যক্তি-স্বাধীনতার নিরাপত্তা এবং সংরক্ষণের জন্ত 
রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিশেষ প্রয়োজন | 

তৃতীয়তঃ, আধুনিক যুগে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ব্যতীত কোন দেশেই সুপি- 
কল্লিতভাবে অর্থ নৈতিক উন্নতি হইতে পারে না । 

সবশেষে, রাষ্ট্রীয় সহায়তা না থাকিলে জনসাধারণের মানসিক বৃত্তিগ্ুলির 
সম্যক বিকাশ হয় ন। এবং দেশের সামগ্রিক স্বাথে ইহাদের কাজে লাগান ধায় 
না। 

সআাজতন্ত্রের আদর্শ রাষ্ট্রে ক্রিয়াকলাপের দিক হইতে সমাজতঙ্থের 
আদ র্যক্তি স্বাতন্ত্টবাদের আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত। সমাজতত্বে যাহারা 
বিশ্বাসী তাহাদের মতে রাষ্ট্র মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে একাস্ত আবশ্বক | 
সমাজতন্ত্রে সব সামাজিক কাজেই রাষ্ত্রীয় হস্তক্ষেপ থাকে । উৎপাদনের উপ- 
করণগুলিও রাস্্রীয় নিয়ন্ত্রণের অধীন থাকে । সমাজতন্ত্রের আরও বিশেষ 
বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে ইছাতে জনগণের মধ্যে আয় গ ধনের বৈষম্য কমিয়া 
যায়, সমুদয় শিল্প জাতীয়করণ করা হয়, এবং অর্থ নৈতিক পরিকল্পানার ব্যবস্থা 
করা হম্ব। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত লাভের স্থানে সামাজিক লাভের 
বৃদ্ধিকরাই সমাজতন্ত্রের উদ্দেশ । ব্যক্তি-্বাতন্ত্যবার্দে সবল কক ছুর্বলকে 
সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে শোষণ করা করা হয় তাহা দূর করাই 
সমাজতন্ত্রের কার্ষস্থচী। সাম্যবাদী বা সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার আদর্শ 
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ইইতেছে প্রত্যেককে তাহার প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ উপার্জন করিতে দেওয়?, 
যাহাতে সমস্ত ধনসম্পদের ভ্ায়সংগত বণ্টন হয়। 
" সঙ্গাজভন্ত্রের পক্ষে যুক্তি-_সমাজতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা 
করিলেই ইহার স্থবিধাগুলি আমর] দেখিতে পাই । প্রথমতঃ, সমাজতন্ত্রে ধনী- 
নির্ধনের মধ্যে তারতম্য অথবা পার্থক্য করা হয় না বলিয়। শ্রমিকর্দের এবং 
দরিদ্রদের স্বার্থ যথোপযুক্ত সংরক্ষিত হয়। সমাজ যখন সর্গপ্রকার শোষণমুক্ত 
হয়, তখনই মাহুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে এবং মান্গষ তাহার 
পূর্ণ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক অধিকার লইয়া বাচিয়া থাকিতে 
প্রারে। ছিতীয়তঃ, সমাজতম্থে কোন সম্পদের অবাধ প্রতিষোগিতা জনিত 
অপচয় হয় না। 

তৃতীয়তঃ, নীতিশাস্ত্রের দিক হইতে বিবেচনা করিয়া সমাজতঙ্্বাদীগণ 
দাবী করেন ষে ধনতাস্্িক ব্যবস্থায় মানুষের নৈতিক চরিত্রের মান অবনত 
হয় এবং অলততা বাড়িয়া যায় বলিয়া সমাজতন্ত্র দেশের শাসনব্যবস্থার নৈতিক 
মান অনেক উন্নত করে । 

চতুর্থ তঃ, জমি, খনি প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদগুলি ব্যক্তিগত মালিকানায় 
না থাকিলে সামাজিক মালিকানার অধীন থাকিলে এইগুলি সমাজের সকলের 
হিতার্থে রাষ্ট্র করত পরিচালিত হয়। 

পঞ্চমতঃ, গণতস্ত্রের সার্থকরূপ দেখিতে পাওয়! যায় যদি সমাজতন্বকে 
গণতন্ত্রের পরিপূরক ধরিয়া পওয়া হয় । 

সমাজতঙ্জের বিপক্ষে যুক্তি__ সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রধান সম্মালোচনা 
হুইল, ইহা। বাষ্থেব*কর্মক্ষমতার উপর অত্যধিক আস্থা রাখে, এবং ব্যক্তিগত 
কর্মগ্রচেষ্টার কোন মূল্য দেয় না। দ্বিতীয়তঃ, সমাজতন্তে ব্যক্তি-স্বাধীনত। 
নষ্ট হইয়া যায়। তৃতীয়তঃ রাস্ত্ীয় নিয়ন্ত্রণে বে-সরকারী ক্ষেতে শিল্পে নয়নের 
প্রচেষ্টা নষ্ট হয়। 

সমাজতন্ত্রে মানুষ নিজের পছনা' অঠ্বান্সী কমক্ষেন্জে প্রবেশ করিতে পারেনা । 

চতুর্ধতঃ, উৎপাদনের উপাদানগুলির উপর যৌথ মালিকান' প্রতিষ্টিত হইলে 
উৎপাদনের প্রকৃত পরিমাণ কমিয়া যাইতে পারে । | 

পঞ্চমতঃ, সমাজ তন্ত্রবাদীগণ মানুষকে তাহার নিজের ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে 
ঘতটা স্বার্থপর মনে করেন, মানুষ যে সব সময়েই সেই প্রকার হয়, তাহ! 
নছে। আমেরিকা একটি ধনতান্ত্রিক দেশ | কিন্তু, সেই দেশের শ্রমিকদের 
থে অবস্থা খুব খারাপ তাহা! লছে। 

সর্বশেষে, আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদ বন্ততাস্ত্রিক ভিন্তিপ উপর চিনির 
ইহার কোন নৈতিক ভিত্তি নাই। 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্ধকলাপ | ২৮১ 


রাত্রের ক্রিয়াকলাপ € 81880610718 01 €1)9 86889 )- রাষ্ট্রে ক্রিয়া- 
কলাপগুলিকে ছুইভাগে ভাগ করা যায়। প্রত্যেক রাষ্ট্রের পক্ষেই কতিপয় 
আবশ্টিক অথবা প্রাথমিক কাজ ( ছ:592019] 0: চ110091% 18120610125 ) 
আছে। আবার, কতিপয় কাজ আছে যেগুলি প্রয়োজন অনুসারে করা হয়। 
এইগুলিকে এচ্ছিক কাজ (006107281 ০0: 1010-55961008] £0106015 ) 
বলে। প্রয়োজনীয় কাজগুলি আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, 
সেইগুলি প্রথমতঃ রাষ্ট্রের এবং জনসাধারণের বিভিন্ন আইনগত অধিকারও 
স্বাধীনতার সহিত জড়িত । 

দ্বিতীয়তঃ, এক রাষ্ট্রের সহিত অপর রাষ্ট্রে সম্পর্ক, রাষ্ট্রের সহিত জনগণের 
সম্পর্ক এবং জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের আবশ্যিক 
কাজগুলি স্থিরীকুৃত হয়। 

তৃতীয়তঃ, দেশের আভ্যন্তরীণ *শান্তি-শুংখল বজায় রাখিবার জন্য রাষ্ট্রকে 
একদিকে যেমন কাঁরা বিভাগ এবং পুলিশ বিভাগ বজায় রাখিতে হয়, 'অপর 
দিকে সেই প্রকার বাষ্রকে একটি বিচার বিভাগ স্থাপন করিতে হয়। 

12%0101595 

1. 10150055 00 ৮81101005 0)601155 06 072 21005 910. 1077110055 
06006 80800. ( ২৫০-৬০ পৃষ্ঠা! ) 

2. 10150055196 ৮৪116 2100 11770109010175 06 11701517051197 29 ৪ 
99018] 90 7011009] 07০০5, ( ২৬১-৬৬ পৃষ্ঠা ) 

3,1381001075 0) 21001021005 10 995০0]: 06 1081৮19009115] 95 & 
05015 0৫ 50905 [000007. ( ২৬৩-৬৫ পৃষ্ঠ। ) 

4. 001010916 8100. ০010:956 06 ৮2110015 6010775 0 50019115100 ৪9 
55915 91709, 10601)95 81১0. 01081920105 06 2069105. (২৬৫-৭৪ পৃষ্ঠা) 

5, [7390017061৬ 01121 00170919001 3001911577, 

6, .1150055 096 21601785500]: 2150 8891756 50০191151), 


( ২৭১-৭৪ পৃষ্ঠ] ) 
7, 55০00191157) 10010095695 00 ০0121015019 0201 0)910 000052 06 
11105191] 96700001900 010669..+ 10150053 01)6 51909170101, 


(0. ঢা. 8. &. 201 1962) 
( উত্তর সংকেত £ অর্থনৈতিক কর্মস্থচী বাদ দিলে সমাজতন্ত্রের আদর্শ 
এবং গণতন্ত্রের আদর্শের মধ্যে মূলতঃ কোন বিরোধ নাই। একটি অপরটির 
পরিপূরক । উভয়েরই ভিত্তি হইতেছে মান্নষে মানুষে সাম্যবোধ | উভয় আদর্শ ই 
বিশ্বাস করে যে সব মান্গষই সমাজের একান্ত আবশ্যক এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ। 
একজন যাহা! কিছু করিবে, তাহা অপরের উপর কি প্রতিক্রিয়া হইতে পারে, 
সেইদিকে খেয়।ল রাখিয়া করিতে হইবে । আলোচ্য অধ্যায়ে সমাজতন্ত্রের পক্ষে 
যে সকল যুক্তি প্রদগিত হইয়াছে সেইগুপি অবলম্বনে 'লিখ। ) 


€০. 0. ৩05900128 
1962 
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প্রথম খণ্ড 3 গ্রেট বুটেনের শাসনব্যবস্থা 


রূটেনের রাজনৈতিক এতিহ্য 


(971051) 1৯০110551] 17510565 ) 


প্রথম অধ্যায় 


ধারাবাহিকতা এবং গতিশীলতা ছইতেছে ইংলগ্ডের শাসনব্যবস্থার প্রধান 
বৈশিষ্ট্য । একমাত্র ক্রমওয়েলের শাসনকাল ছাড়া ইংলগ্ডের শাসনব্যবস্থার 
মধ্যে ধারাবাহিকতার কোন অভাব পরিলক্ষিত হয় না। ইংলগ্ডের যে কোন 
প্রথা অথবা “008580100” যে কবে হইতে স্থুরু হইয়াছে তাহ নির্িষ্টভাবে 
বলা কঠিন। ৰ ৃ 


পাঁলপমেঞ্টারী প্রথার কৃষ্টি 
(02161006006 চ%1128009706275 95869] 10000818000 


ইংলগ্ডের পালণমেণ্টের স্থষ্টির কথা যদি আমরা চিন্ত! করি, তবে দেখিতে 
পাই এাাংলো-স্থাক্সন যুগের উইটানাগেমট ( ঘা 166798900০8) অথবা উইটাঁন 
ইংলগ্ের রাজাদের পরামর্শ দাতা-নংসদ (4051907/ 0০9100)] ) হিসাবে 
কাজ করিত। ১০৬৬ সালে নর্মান বিজয়ের পর উইটান বিলুপ্ত হইয়া যায়। 
ইহার পর বিজয়ী উইলিয়াম মাঝে মাঝে মহাপরিষদের (71711 
0%2478%% 0: 0:9%৮ 0081701] ) অধিবেশন আহ্বান করিতেন । এই 
পরিষদের সশ্য হইতেন আর্চবিশপ, বিশপ, এযাবট (4০০৪৪), আল” (8718) 
থেন্‌ (109208) এবং নাইটগণ (105161069)। দ্বিতীয় হেন্রীর (১১৫৪-১১৮৯) 
রাজত্বকালে ইংলগ্ডের শাসনব্যবস্থা কিছু উন্নত হয়; কিন্তু, তাহার পুত্র জনের 
(১১৯৯-১২১৬) রাজত্বকালে শাসনব্যবস্থা ছুর্বল হইয়া পড়ে। সই অবস্থায় 
জনের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা অনেক পরিমাণে মহাসনদ অথবা 71792 02746 
(0056 0990 008:6হ) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই মহাসনদেই সর্বপ্রথম 
ঘোষণা কর! হক্স যে কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে বিনাবিচারে অথবা বে-আইনী- 
ভাবে গ্রেপ্ার, সম্পত্িচ্যুত, সমাজচ্যুত, নির্বানিত অথবা অন্য কোন প্রকারে 


২ | আধুনিক শাসনব্যবস্থা 
অত্যাচার কয়া যাইবে না। এই যহাসনদ সম্বন্ধে বলা যায়, ৮1109 0092167$ 


স85 17006 09200002610 ঠ0 &0% 00.00970 86088১10006 10 916918660 
6105 021002019 01386 606 8108 স%৪ 006 01011001960 21) 0০091 800 
61785 05598 0: 0079৮ 17161)6 106 16818660, 200. 6119 19900 ৪৮00- 
885610617 966801060. 6০0 26 77909 3 & 1000:00] 17086010106 001 
11)9৮%.৮১ পরবর্তীকালে সরকারের কাজের পরিধি যতই বড় হইতে লাগিল, 
ততই শাসন বিভাগের জন্য বিভিন্ন দপ্তর এবং বিচারবিভাগের জন্য বিভিন্ন 
স্াদালত প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়ত। অনুভূত হইল । 

কিউরিয়া রেজিস (05218 26218 ০: 6159 116616 00019011 ) প্রথমে 
বিচার-বিভাগীয় কাজ করিত! কাজের পরিধি বাড়িয়া যাইবার পর এই 
পরিষদটি একটি স্থায়ী সংসদে (চ6:018082% 0০58:0011) পরিণত হয় এবং ইহার 
মধ্যেই পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রিভি-কাউন্সিলের (0১8৮5 0০9501]) স্ষ্টি হয়। এই 
প্রিভি-কাউন্সিল ক্রমশঃ শাসন বিভাগের কাজেও হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ 
করে এবং সপ্ুদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রিভি-কাউদ্দিলের কতিপয় ক্ষমতার 
স্থক্টি হওয়ায় 'অনেকট! ক্যাবিনেটের কাজের ন্যায় ইহা কাজ করিতে আরম্ত 
করে। যহাপরিষদের (09 3:৪৮ 0000081) ৫বঠকে শুধু অভিজাত সম্প্রদায়ের 
বা! রাজপরিবারের সহিত সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিগণ এবং চার্চের বিশপগণ যোগদান 
করিতে পারিতেন; ইহা অনেকটা বর্তমানকালের লঙড”সভার অনুরূপ ছিল। 
১২৬৫ সালে সাইমন, ডি, মণ্টফোর্ট (91000. 09 1100660:৮ ) যে 
পার্গামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করেন, তাহাতে প্রতিটি শায়ার (91815) 
হুইতে দুইজন নাইট এৰং প্রতিটি বরে (99:০8) হইতে দুইজন প্রতিনিধি 
আমগ্রিত হইয়াছিলেন; প্রথম এভোয়ার্ডের সময় ইংলণ্ডে আদর্শ পার্লা- 
যেণ্টের (1109091 78711800906 ) ত্যহী হয়। পার্লামেন্টের মধ্যে তিনটি 
প্রেণথীর অস্তিত্ব দেখা যাইত। যথা, অভিজাতসম্প্রধায়ের প্রতিনিধি, চার্চের 
প্রতিনিধি এবং সাধারণ জনপ্রতিনিধি | 

পঞ্চদশ শতাব্দীতে অভিজাতসম্প্রদায়ের ছুইটি উপদলের মধ্যে “গোলাপ 
যুদ্ধ” ( ৪ ০৫ 609 ১9৪8৪) বাঁধিয়া যায়। এই সংগ্র/ষের চূড়ান্ত বিজম্ী 
সপ্তম হেন্রী € ১৪৮৫-১৫৯৯ ) টিউভর রাজবংশের প্রথম রাজা হন। টিউডর 
রাজবংশের রাজারা শ্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন। যদিও সঞ্চষ 
হেন্রীর আমলে পার্লাষেণ্টের ক্ষমতা কিছু কমিক! গিয়াছিল, তবুও তাহার 
পুত্ধ অই্ইম হেন্রীর (১৫*৯-১৫৪৭) রাজত্বকালে রাজার সহিত রোমান 
ক্যাঁথলিকফের নিরস্তর সংগ্রাষের ফলে পার্লামেন্টের মর্যাদা অনেক বাড়িয়া 


91 হা 00562005208 0? 32886 818810-09 [তত ৯০ 500 
অহা, 26. 





বুটেনের রাজনৈতিক এঁতিহ্‌ ৩ 


গিয়াছিল। অষ্টম হেনরীর পরে এলিজাবেথ ( ১৫৫৮-১৬*৩ ) পুনরায় চার্চের 
সংগঠন করেন ; কিন্তু, এই সময়ে চার্চে প্রটেন্ট্যাপ্টদের প্রাধান্ত বাড়িয়া যায়। 
এলিজাবেথের পর প্রথম জেমূন্‌ (১৬০৩-১৬২৫ ) ছিলেন স্ট,য়া” রাজবংশের 
প্রথম রাঁজ1। তিনি “রাষ্ট্র ঈশ্বরের বিধানে স্থষ্ট হইয়াছে,” এই মতবাদে 
বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাঁহার এই বিশ্বাস পার্লামেণ্টের আদর্শের বিরোধী ছিল। 
শুধু ১৬১৪ সালের কয়েকটি সপ্তাহ ব্যতীত ১৬১১ সাল হইতে ১৬২১ সাল 
পর্যন্ত প্রথঘ জেমূস্‌ প্রকৃতপক্ষে কোন পার্লাষেণ্টের সাহাব্য ব্যতীতই দেশ 
শাসন করেন। পরে যখন তিনি পার্লামেন্ট আহ্বান করিতে বাধ্য হইলেন, 
তখন পার্লাষেণ্টের কঠোর সমালোচনার ফলে তিনি পার্লামেন্ট ভাংগিয়া 
দিতে বাধ্য হইলেন। প্রথম জেম্সের পর প্রথম চাল স্‌ (১৬২৫-১৬৪৯ ) খুব 
অল্প সময়ের মধ্যে তাহার প্রথম ছুইটি পার্লামেন্ট ভাংগিয্স। দেন। যখন 
১৬২০ সালে পুনরায় পার্লাষেণ্টের অধিবেশন আহ্বান করা হইল, তখন 
পার্লাষেণ্টের সদস্তগণ--একটি "অধিকারের আবেদনপত্র” (7১৪৮61০, ০ 
£18069 ) দাখিল করিয়া রাজ্যের জনসাধারণের পূর্বতন অধিকারগুলির 
পুনরায় প্রবর্তন করিবার দাবী করিলেন এবং রাজশক্তির ক্ষমতার অপব্যবহার 
বন্ধ করিবারও দাবী করিলেন। চাঁর্সস্‌ এই আবেদনপত্র গ্রহণ করিতে বাধ্য 
হন। ইহার পর ১৬৪২ সাল হইতে ১৬3৯ সাল পর্যন্ত আমরা দেখি রাজা ও 
পার্লামেন্টের মধ্যে ঝগড়া এবং তাহার পরিণতি হিসাবে একটি গৃহ-বিবাদ | 
১৬৫৩ সালে পার্পাষেপ্টারী সেনাদলের নেত ক্রমওয়েল প্রটেক্টরেট 
(15:069960:%69 ) গঠন করিলেন এবং তখন খুব অল্পসময়ের জন্য ইংলগ্ডের 
একমাত্র লিখিত শাসনতন্ত্র রচিত হয়। কিন্তু, ক্রমওয়েলের সংগেও পার্ল" 
'মেন্টের খুব সম্প্রীতি ছিল না। ১৬৫৮ সালে ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পর স্বিতীয় 
চার্লসের ( ১৬৬০-১৬৮৫ ) আমলে পুনরায় রাজতন্ত্রের স্থরু হয়। দ্বিতীয় চার্লস 
এযাংগলিকান চার্চ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং যাহার। নৃতন অবস্থা মানিয়! 
লইতে আপত্তি করিলেন, তিনি তাহাদের ধীয় এবং নাগরিক অধিকার 
নিয়ন্ত্রিত করিলেন । যদিও চার্লস্‌ দেখাইতেন যে তিনি সর্বদাই পার্লামেণ্টের 
কর্তৃত্ব মানিয়। চলিতে প্রস্তত, প্রকৃতপক্ষে তিনি স্বৈর ক্ষমত! লাভের প্রয়াসী 
ছিলেন। চার্পসের পর তাহার ভাই দ্বিতীয় জেমূস্‌ (১৬৮৫-১৬৮৮ ) মাত্র 
তিন বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি ক্যাথলিক চার্চের পুনঃপ্রতিষ্ঠা 
চাহিয়াছিলেন এবং তাহার এই প্রচেষ্ট। প্রচণ্ডভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়। অবশেষে 
১৬৮ সালে ইংলগ্ডে গৌরবময় বিপ্রবের ( 01011008 1৪%০196108 ) অনুষ্ঠান 
হুয়; দ্বিতীয় জেমস্কে নিংহাসনচ্যুত করিয়৷ জনসাধারণ তাহার কন্ঘা মেরী ও 
জামাতা উইলিয়ামকে (শ্রিন্দ অফ. অরেঞ্ককে ) সিংহাসনে বসাইল। 
আাহাদের আধলে রাজ! ও পার্লাফেপ্টের যধ্যে সব বিরোধের অবসান হইল ॥ 


৪ আধুনিক শাসনব্যবস্থা 


১৬৮৯ সালে পার্লামেপ্ট একটি 87]1 9£ 71665 প্রণয়ন করিয়। পার্লাষেপ্টারী 
শাসনব্যবস্থার যে সকল প্রতিবন্ধক ছিল, সেইগুলি দূর করিল। আইন 
প্রণয়ন সম্পর্কে পার্লামেন্টের কর্তৃত্ব স্থপ্রতিষ্ঠিত হইল এবং পার্লাষেণ্টের সম্মতি 
ব্যতীত রাজার পক্ষে কোন কর ধার করা নিষিদ্ধ করা হইল । তাহা ছাড়া, 
নিয়মিতভাবে পার্লাষেণ্টের অধিবেশন আহ্বান করা রাজার পক্ষে বাধ্যতামূলক 
কর হইল। প্রথম দুইজন হানোভেরিয়ান রাজ! প্রথম জর্জ (১৭১৪-১৭২৭) 
এবং দ্বিতীয় জর্জের (১৭২৭-১৭৬* ) আমলে রাজার ক্ষমতা আরও কমিয়া 
মায় এবং ক্যাবিনেট ব! রাজার উপদেষ্টামগুলী হিসাবে একটি মন্ত্রীসভার হাতে 
শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইতে আরম্ভ করে। 


ক্যাবিনেটের উৎপত্তি (109 2৪9 ০1 00৪ 092095) 


ইহা অনেক আগেই বুঝা গিয়াছিল যে প্রিভি কাউন্সিলের মত একটি 
বিরাট সংসদের পক্ষে শাসনকাজের« খুঁটিনাটি ব্যাপার দেখাশোন1 অথবা 
পরিচালনা করা সম্ভবপর নয়। রাজ দ্বিতীয় চাল“স্‌ তাহার কয়েকজন অন্তরংগ 
উপদেষ্টার সাহায্যে নিজের কাজ করিতেন; তাহাদের বল। হইত 02918 
এবং এই 081১! হইতেই পরবতাঁকালে রাজার একান্ত উপদেষ্টামগ্ডলী বা 
মন্ত্রীনংসদের স্থষ্টি হয়। স্টয়ার্ট রাজার! সর্বদাই নিজেরা নিজেদের মন্ত্রীগণকে 
মনোনীত করিতেন । উইলিয়াম এবং পরে গ্যানির (&009) আমলে 
রাজার মন্ত্রীনভা বা ক্যাবিনেট-সদশ্তদের নিয়মত বৈঠক হইত এবং ইহার 
সদম্্গণ রাজা কর্তৃক মনোনীত হইলেও ইহা বুঝা গিয়াছিল যে মন্ত্রীসভার 
উপর পালণামেণ্টের আস্থা থাকিলে রাজার পক্ষেই শাসনকাজ চালান খুব 
স্ববিধাজনক হয়। এযানি সাধারণতঃ একটি রাজনৈতিক দল হইতেই মন্ত্রীদের 
মনোনীত করিবার নীতি পছন্দ করিতেন না? কিন্তু উইলিয়াম শুধু একটি 
রাজনৈতিক দলের মধ্য হইতে মন্ত্রীনভা গঠন করার নিয়ম চালু করিয়াছিলেন । 
এইভাবে ইংলগ্ডের পালণামেণ্টের সংগ্যাগরিষ্ঠ ঘলের মন্ত্রীসভা গঠনের নিয়ষ 
প্রবন্তিত হয়। ১৭২১ হইতে ১৭৪২ সাল পর্যস্ত ক্যাবিনেট এবং পালণামেণ্ট উভয়ই 
লর্ড ওয়ালপোলের (7০: ডা ৪1০1) নেতৃত্ব হ্বীকার করিয়া লইয়াছিল । 

লর্ড ওয়ালপোল ছিলেন ইংলগ্ডের প্রথম [00 0£ 6116 [79%80775 
এবং 01580691108 ০06 6109 1350179097৮, বা অর্থমন্ত্রী, এবং প্রকৃতপক্ষে 
তিনিই ছিলেন ইংলগ্ডের প্রথম প্রধান মন্ত্রী। তৃতীয় জর্জের আমলে (১৭৬০- 
১৮২*) রাজার হুর্বলতার সহযোগে ক্যাবিনেট এবং পার্পামেণ্ট আরও 
শক্তিশালী হইয়া উঠে। তৃতীয় জর্জের রাজত্বের শেষকালে অর্থাৎ 
উনবিংশ শতাব্ধীর প্রারস্ভেই ইস পাকাপাকিভাবে ক্যাৰিনেট শাসন- 
ব্যবস্থার প্রচলন হয়। 


বুটেনের রাজনৈতিক এঁতিহ্া ৫ 


বুটেনে দলব্যবস্থার উদ্পত্তি (1179 1186 ০0? 78:6169 370 13:16170) 

বুটেনের দলব্যবস্থাও ক্রষবিবর্তনের মাধ্যমে গড়িয়া উঠিয়াছে। সপ্তদশ 
শতাব্দীর আগে অভিজাতসম্প্রদায়ের মধো দলাদলি ছিল বটে এবং গোলাপ- 
যুদ্ধের (7৪ 0? 659 89899) সময়ে অথবা ধর্মায় ব্যাপারে তাহাদের মধ 
মতভেদ দেখা যাইত বটে, কিন্তু, তবুও সেই সময়ে দলব্যবস্থা বলিতে যাহা 
বুঝায় তাহা গড়িয়া উঠে নাই। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি যে গৃহযুদ্ধ হয় 
তাহাতে রাজার সমর্থকদের বল! হইত এ্যাংগ্লিকান ক্যাভালিয়ারস্ 
€ 40811081008 58119:৪ ) এবং পালণমেণ্টের সমর্থকদের বল। হইত পিউ- 
রিটান রাউগ্হেডস্‌ (0:1080. 7১০0120116808 )। এই দুইটি দলের মধ্যে 
ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বার্থের সংঘাত দেখা গিয়াছিল। 
দ্বিতীয় চালসের সিংহাসনারোহণের পর ইংলগ্ডে ছুইটি দলের স্থষ্টি হইল । 
একটি দলকে বলা হইত টোরি (গণ্য); এই দলের সদস্যগণ ছিলেন 
রাজশক্তির সমর্থক । অপর দলটিকে বল হইত হুইগ (ছ্112),--এই দলের 
মধ্যে অভিজাতসম্প্রদায়ের লোকও ছিল, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের লোকও ছিল। 
তাহার! উগ্র রাজশক্তির সমর্থক ছিলেন না। দ্বিতীয় জেমসের আমলে 
টোরি দলের মধ্যে ছুইটি ভাগ হুইয় যায়। টোরি দলের কেহ কেহ রাজার 
অন্থগত থাকিয়া গেলেন আবার কেহ কেহ চার্চের অনুগত হইয়া! গেলেন । 
ইহার কারণ ছিল এই যে দ্বিতীয় জেমস্‌ এ্যাংগ্লিকান চার্কে পছন্দ 
করিতেন না| টোরি দলের কোন কোন সদস্য গৌরবময় বিপ্লবের 
সময় হুইগ দলে যোগদান করিলেন । ইহাতে কিছু সময়ের জন্ত, 
বিশেষতঃ, গৌরবময় বিপ্লবের পর ইংলগ্ডের রাজনীতিক্ষেত্রে হুইগ দলের 
প্রাধান্য দেখা যায়। ১৭৮৩ সালে ইয়াংগার পিটের ( ০৪069: ৮166) 
নেতৃত্বে টোরি দল ক্ষমতা লাভ করে । ১৭৮৯ সালে ফরাসী বিপ্লবের ব্যাপারে 
ইংলগ্ডে বিতর্কের সৃষ্টি হয় এবং তখন হুইগ দলের মধ্যে পুনরায় ভাগ হইয়া 
যায়। এভমাওড বার্কের (320008700 739%6) নেতৃত্বে হুইগ দলের কিছু 
কিছু লোক টোরি দলে যোগদান করে এবং শুধু ১৮০৬ সাল ছাড়া ১৭৮৩ 
সাল হইতে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত ইংলগ্ডে টোরি দলই নেতৃত্ব করে। যদিও 
গৌরবময় বিপ্লবের ফলে হাউল অফ কমন্সের চূড়াস্ত ক্ষমত] স্বীকৃত 
হইয়াছিল, তবুও হাউস অফ কমন্সপও তখনও সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিকভাবে গঠিত 
হয় নাই। ১৮৩২ সালের সংস্কার আইন (109 07556 15660 40 
০£ 1882) আধুনিক বুটিশ গণতন্ত্রের সুচনা করে। [ইহার পর ১৮৬৭ 
সালে এবং ১৮৮৪ সালে ভোটারের সংখ্যা আরও বাড়িয়া যায় এবং 
অবশেষে ১৯১৮ সালে সব একুশ বৎসর বয়স্ক পুরুষ নাগরিককে এবং 
গুণের ভিত্তিতে ভ্তরিশ বৎসরের উর্ধে নারীগণকে ভোটাধিকার দেওয়া 
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হয়। ১৯২৮ সালে পুরুষদের মত নারীরাও সমান ভিত্তিতে ভোটাধিকার 
পাইল। ] 

নির্বাচন-প্রথার প্রসার হইবার সংগে সংগে ইংলগ্ডের রাজনীতিক্ষেত্রে 
পট পরিবর্তন হইল। পরবত্তাঁকালে হুইগদল উদারনৈতিক দল (141১6:৯] 
1:৮৮ ) বূপে পরিণত হইল এবং টোরি দল রক্ষণশীল দল ( 00209958619 
[৮:৮5 ) দ্ূপে পরিচিত হইল । ১৮৬৭ সালে নির্বাচক মণ্ডঙসীর সংখ্যা বাড়িয়? 
যাইবার পর ভিজরেলী (7085£611 ) এবং গ্র্যাডস্টোন € 318098০70৩ ) যথাক্রষে 
400228687:52689 728€চ এবং 1179628102৮" র নেতারূপে ক্বীরূত হন। 
বিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে উদারনৈতিক দলের একাংশের সমর্থনে শ্রমিকদলের 
(18১০5 757৮5 ) স্যষ্টি হয় এবং প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে শ্রমিকদলের শক্তি 
ও সদশ্যসংখ্যা উদারনৈতিক দলকে ছাড়াইয়। যায় । 

বর্তমানে ইংলগ্ডে রাজনৈতিক দল হিসাবে ছুইটি দলই প্রধান এবং 
সেইগুলি হইতেছে রক্ষণশীল দল এবং শ্রমিকদল। উদারনৈতিক দলের 
ভূমিক এখন খুবই নগণ্য। দ্বিতীয় স্হাযুদ্ধের পর সাম্যবাদী দলও 
(09002007019 [2%:৮5 ) নিজেদের সংগঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল ; 
কিন্ত তাহা সফল হয় নাই। 


[5০701 865 
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গ্রেট ব্লটেনের শাসনতন্ত্রের উৎস 
দ্বিতীয় অধ্যায় ও বেশিষ্য 


€5০07০55 00. 01১৩ 15251007558 01 
0১5 3171051) (00155616800) 


দ্য টোকুয়াভিলি (1)9 1[1০19দ1]19 ) বলিয়াছিলেন ষে ইংলগ্ডে কোন 
শাসনতন্ত্রের অস্তিত্ব নাই।১ টমাস পেইনও (7507৪ 18509 ) এইরকর্ণ 
অটিযোগ করিয়াছিলেন ; তিনি বলিয়াছিলেন, “0%া। টন 3025৩ 0:00009 
6106 121061151) 0০020৪610061070% 16106 08100000১ ৩ 1097 18210 001001006 
102৮ ঠ0০9000 26 093 09610 ৪০ 1000) 68160. %19006১ 00 8001) (19306 2৪ 
9 0070562606207) 81568১ ০. ৪591" 010 63196.৮ কিন্ত ইংলগ্ডের শাসনতন্ত্র 
নাই, একথা বল] ভূল । যে দেশ পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা গণতান্ত্রিক দেশ বলিয়া 
গর্ব করে, সেই দেশের নিশ্চয়ই একটি শাসনতন্ত্র আছে, তবে সেই শাসনত্্টি 
অলিখিত অবস্থায় আছে। একটি অলিখিত শাসনতম্্র কিভাবে গণতম্ত্রের 
এঁতিহ সৃষ্টি করিয়া গেল, তাহ? ভাবিলে আমাদের মনে বিশ্ম্র জাগে। 


বৃটিশ শসনতন্ত্রের উৎস (5০0:96৪ 0£ 66 73:16 ৪17 ০0070562606100 ) 


গ্রেট বুটেনের শাসনতন্ত্রের উৎস হইতেছে, কতিপয় সনদ (9008769:5 ), 
বিধিবদ্ধ আইন (৪/%6৪(৪৪ ), আইনের সিদ্ধান্ত ( 0 001018] 00603880708 ), 
শাসনতন্ব সম্বন্ধে লিখিত বই [যেষন, বেজহটের 
শাসনতন্ত্রের উৎস (738591)06 ) 11)9 10061591) 00086107060” মে'র 
(&াঞ্ ) +08111900910627য 12:906106৮”) জেনিংসেক্স 
(9 90707069) 402101096 005210076208, এনসনের (40800 ) “09৮ 500 
058690 0£ 6159 00961656290” ] প্রথাগত আইন (0০0207) 748) এবং 
প্রথাগত বিধান (0000826197৪ ), ইত্যাদি। 
মহাসনদ (11860 0086৮ ), অধিকারের আবেদনপত্র ( 861৮101 
9£ 781806৪ ), অধিকারের বিল (211 ০£ 11789), মীযাংসার আইন 
(4০৮ ০ 99681806706), ১৮৩২ সালের সংস্কার আইল (79108৮ 8০ ০? 


১। শু) 10116190500 007086160610:0--৮-৮৮670586 88 20 200 
1)1106.5 | 
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1882 ), ১৮৬৭১ ১৮৮৪ ও ১৯১১ সালের সংস্কার আইন, ১৯১১ সালের 
পাল মেন্টারী আইন (52115009206 ০৮ ০ 191] ), প্রভৃতি চুক্তিপত্র 
ও আইন বহুলাংশে ইংলগ্ডের শাসনতন্ত্র গড়িয়া তুলিয়াছিল। 


আইনের সিদ্ধান্তও ইংলগডের শাসনতন্ত্রকে প্রভাবিত করিয়াছে । উদাহরণ 
স্বরূপ বলা যায়, বেইনব্রিজ বনাষ পোস্টমাস্টার জেনারেল (১৯০৬), বিউটি' বনাষ 
গিলব্যাংকৃস্‌ (7395865 ৪. 91110805), এযাস্লি বনাম ওয়াইট (481016ট ৪, 
দ্বয1)16০ ), অবসোর্ণ বনাম এম্যালগেমেটেভ সোসাইটি (050209 ৪. 
/00%155009660 9001665 0০. 7569), প্রভৃতি মামলা যথেষ্ট পরিমাণে 
সংবিধানের ক্রমবিবর্তনকে প্রভাবিত করিয়াছে । অধ্যাপক ডাইসির মতে, 
ইংলগ্ডের শাসনতন্ত্র আইন প্রণয়নের দ্বারা যতট1 প্রভাবিত হইয়াছে, 
জনসাধারণের অধিকার রক্ষা কল্পে মামলা-মোকদ্দমার অন্সিদ্ধান্তের দ্বার 
তাহা আরও বেশী প্রভাবিত হইয়াছে ।১ অনুরূপভাবে প্রথাগত আইনেরও 
(0900000 1487৪ ) উল্লেখ করা যাইতে পারে । অধ্যাপক মুনরোর ভাষায়, 
৮0170 €01010)01 199 11056 ৪69906০2197 2৪ 00106110009] 21) [)::00088 
0 0:9%101010861769 01 ]1301019] 01901810109, 

ইংলগ্ডের শাসনতন্ত্রের সর্বাপেক্ষা বড় উৎস হইল প্রথাগত বিধান 
(0০955826909 )। প্রথাগত আইনের ভিত্তিতেই রাজার ক্ষমতাগুলি 
কার্ধকরী হয়। অগের (088) মতে এই প্রথাগত বিধানগুলি 
হইতেছে এমন কতিপয় বোঝাপড়া অথব। অভ্যাস যেইগুলি সরকারী 
কর্তৃপক্ষের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করে ।২ লর্ড 
ত্রাইসও (150৭. 73709 ) বলেন, ৭7006 37710915 0020861656100 0 
77 & 1১00 01 00065690011108 1)10]1) 100 21662 02200 0017001908৮, 
এই প্রথাগত বিধানগুলিকে কেন্দ্র করিয়! ইংলগ্ডের পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থ! 
গড়িয়। উঠিয়াছে। পালশামেণ্টের ক্ষমতা, ক্যাবিনেটের ক্ষমতা, রাজার সহিত 
ক্যাবিনেটের সম্পর্ক, জনসাধারণের ত্মধিকার ইত্যার্দি সব কিছু প্রধানত 
ইংলগ্ডের প্রথাগত বিধানের উপর ভিত্তিশীল। যদ্দি ইংলগ্ের প্রথাগত 
বিধানগুলি কার্ধকরী না হইত, তবে ইংলগ্ডের শাসনতত্ত্রের কাঠামো ভাংগিয়া 
১1 মি ]02115)) 09705665502) ভিত কততছ 000 চ5৪ ৪৪ 
০1 18619196207) 2) 6109 0:01108:0 981058 0 ৮119 (9200১ 18 06]09 12016 
০0৫ 00069968 08:2180. 07) 20. 00065 00. 70817817 0£ 0119 £101)65 08 61)6 
2001100918.% (702০9) 

২ 0909:55901709, 7075061068১, 30 10815168 101 510709 
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পড়িত। ইংরাজ জাতি স্বভাবতঃ খুব রক্ষণশীল (০0708৩:5%6159 ) বলিয়াই 
প্রথাগত বিধানগুলি গড়িয়! উঠিতে পারিয়াছে। 
বৃটিশ শাসনতন্তের প্রধান বৈশিষ্ট্য (9%119206 1698%60:68 0 ৮79 
37581) 00291006102, ) মুনরোর মতে বুটিশ শ]সনতন্ত্র হইতেছে 
পৃথিবীর অন্যান্ত শাসনতস্ত্রের মাতার ন্যায় ।১ অন্যান্তা দেশের শাসনতন্ত্র 
গুলি কোন-নাকোন ভাবে বুটিশ শাননতত্ত্র হইতে কিছু উপাদান ধার 
করিয়াছে । 
বুটিশ শাসনতন্ত্রের নিম্নলিখিত ৫বশিষ্ট্যগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
প্রথমতঃ, গ্রেট বুটেনে আমরা এককেন্দ্রিক (52 ) শাসনব্যবস্থা 
দেখিতে পাই । এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় শাসন-সম্পকিত সমুদয় ক্ষমতা 
তো টার কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্তন্ত থাকে; স্থানীয় শাসন- 
টিভি কর্তৃপক্ষ থাকিলেও সেইগুলির ক্ষমতা ও অস্তিত্ব নির্ভর 
করে কেন্দ্রীয় সবুকারের উপর । ইংলগ্ডে আমর! কাউন্টি, 
বরো! এবং অন্তান্ স্থানীয় শাসন-প্রতিষ্ঠান দেখিতে পাই ; ইহার। কেন্দ্রীয় 
সরকার কর্তৃক স্থষ্ট এবং ইহাদের অস্তিত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছা-অনিচ্ছার 
উপর নির্ভর করে। যুক্তরাষ্্রীর শাপন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক 
সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন করা হয়; কিন্তু, ইংলগ্ডে এইরূপ করা তয় 
নাই। আইন প্রণয়নে রাজা-সমেত-পালমেন্টই ( ঘ205-17) 780118056776) 
সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী । 
দ্বিতীয়তঃ, ইংল্গ্ডের শাসনতন্ত্র অলিখিত ( 02076660 ) এবং নমনীয় 
(8551019)। ইংলগ্ডের শাসনতন্ত্রের একটি বিরাট অংশ প্রথাগত আইন 
(€000210101) [%ত্ ) এবং প্রথাগত বিধানের (00108161009 ) ভিত্তির উপর 
লাভ গ্ররতিষঠিত। অবশ্ত বহার, ০ (1097), ১৬০৯ 
নমনীয় শাসনতন্ত্র: সালের অধিকারের বিল 1321] ০ 75181)09), ১৯১১ এবং 
১৯৪৯ সালের পালণমেন্টারী আইন ([81127006706210 
808৪ ০? 191] %0 1949 ) প্রভৃতি কয়েকটি সাইন লিপিবদ্ধ। কিস্ত, 
সামগ্রিকভাবে গ্রেট বুটেনের শাসনতন্ত্ব অলিখিত। আবার, শাসনতক্ত্রের 
ংশোধন কর! খুব কঠিন নয়। যেভাবে পালণমেণ্টে সাধারণতঃ আইন প্রণয়ন 
কর] হয়, অন্নরূপভাবে শাসনতত্ত্রের সংশোধন সম্পর্কে যে কোন প্রকার আইন 
প্রণীত হয়। এই নমনীয়তা ( 2951১21105 ) বুটিশ শাসনতন্ত্রের একটি প্রধান 
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১, আধুনিক শাসনব্যবস্থা 
বৈশিষ্ট্য । ১৯৩৬ সালের 4১32988105 4০6টি পালাষেণ্টে বিল উত্ধাপনের 
পর আধা ঘণ্টার মধোই অন্থযোদ্দিত হইয়। গিয়াছিল। ইহাই শাসনতন্ত্রে 
নমনীয়তার চূড়ান্ত নিদর্শন। মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতত্ত্র অনমনীয় 
(7818) এবং তাহা সংশোধন করিতে হইলে একটি জটিল পদ্ধতির 
আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। ভারতের শাননতন্ত্র খুব নমনীয় অথবা খুব 
অনমনীয় নহে। 

তৃতীয়তঃ, রাজা-সমেত-পার্লামেণ্টের (ঘ198-35-7571355676) সার্বভৌমত্ব 
ঝুটিশ শাসনতন্ত্রের অপর একটি ঠবশিষ্ট্য । আইনের দিক হইতে পার্লামেন্টের 


রাঁজা-সমেত- উপর কোন বাধানিষেধ নাই। ইংলগ্ডের বিচার বিভাগ 
পার্লামেন্টের পার্লাষেণ্ট কর্তৃক প্রণীত আইনের ব্যাখ্য। প্রদান করিতে 
সার্বভৌমত্ব পারিলেও ইহার বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিতে পারে না। 


এমন কি পার্লামেন্ট ইচ্ছা করিলে আদালতের সিদ্ধান্ত অগ্রাহু করিতে পারে। 
পার্লামেপ্টের প্রাধান্য যদিও যুক্তরাজ্য ঞএবং উপনিবেশগুলির প্রতি প্রযোজা, 
বুটিশ ডোমিনিয়নগুির উপর প্রকৃতপক্ষে পার্লামেন্টের কোন কর্তৃত্ব নাই। 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেস সার্বভৌম আইনপরিষদ (5০৮97816 ]2৮-008200705 
19০০7 ) নয় । মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের স্প্রীম কোর্ট মাকিন কংগ্রেস কর্তৃক প্রণীত 
আইনের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিতে পারে। 
চতুর্থতঃ, ইংলগ্ডে সরকারের ক্ষমতার শ্বতন্ত্রীকরণ (9987%6107 ০£ 
[১০৪7৪ ) কর] হয় নাই । মণ্টেক্ক (21056858199) অনুমান করিয়াছিলেন, 
সরকারের ক্ষমতা ,গ্রেট বৃটেনের ক্ষমতার স্বাতন্ত্যবিধান করিয়া সরকারের 
হবতন্রীকরণ হয় নাই তিনটি প্রধান বিভাগের কাজ পরিচালিত হয়। কিন্তু, 
বাস্তধক্ষেত্রে ক্ষমতার স্বাতন্্াবিধান নীতি ইংলগ্ডের ক্ষেত্রে 
অনুস্থত হয় নাই । মন্ত্রীসভার সকলেই আইনসভার সদশ্ত এবং আইন প্রণয়নে 
তাহাদের পূর্ণ ক্ষমতা আছে। মন্ত্রীনভার পরামর্শ অনুযায়ী রাজ। সব কাজ 
করেন এবং মন্ত্রীসভাই প্রক তপক্ষে রাষ্ট্রের শাসন পরিচালন বিভাগের সর্বেসর্বা। 
লর্ডনভ। বৃটিশ আইনসভার উচ্চতর কক্ষ; কিন্তু ইহার কিছু কিছু বিচার 
বিভাগীয় ক্ষমতা আছে। ইহাঁকেই ইংলগ্ডের বিচার বিভাগে আপীল করিবান 
উচ্চতম কর্তৃপক্ষ বল হয়। ইংলগ্ডের রাজ! একাধারে রাষ্ট্রের প্রধান এবং 
শাসন বিভাগের উচ্চতম কর্তৃপক্ষ | কিন্তু, তিনি আইনসভার একটি অবিচ্ছেস্ত 
ংশ। সুতরাং রাজার মধ্যে সরকারের সব বিভাগেরই ক্ষমতার এক বিচিত্র 
সমাবেশ হইয়াছে । ইংলগ্ডের যিনি লর্ড চ্যান্েলার তিনি একাধারে আইনসভা, 
শাসন-পরিচালন বিভাগ এবং বিচার বিভাগের সদন্ত। খাকিন যুক্তরাষ্ট্রে 
যেখানে আমরা ক্ষমতার স্বতস্ত্রীকরণ দেখিতে পাই, ইংলগ্েক্স শাসনতঙ্্ে 
সেখানে আমর! দায়িত্বের বেন্ত্রীয়করণ দেখিতে পাই। র্যাষসে মৃইর 


গ্রেট বুটেনের শাসনতন্ত্রের উৎস ও বৈশিষ্ট্য ১১ 


18870827 18101:) বলেন, “18 9605:58100 ০0 1১০%7675 18 6)৩ 989820615] 
10117001019 06 609 41006510873 00108636036102১ . 00710616%6800. 0 
98007091101] 19৪ 108 8988706191 02700101606 609 732062515 
07081600101), 
পঞ্চমতঃ, ইংলগ্ডে তত্ব ও বাস্তবের (00101106  096980 616০: 200 
[708109 ) মধ্যে সংঘাত দেখা যায় । একদিকে ইংলগ্ডে আমরা দেখিতে পাই 
তত্ব ও বাস্তবের মধ্যে রাঁজতন্ত্রঃ রাজার নামেই শাসন বিভাগের সমুদয় কাজ 
অমিল নির্বাহ করা হয়। অপরদিকে দেখা যায় ইংলুঞ্জে 
পার্লাষেণ্টারী শাসন। অগের (0%% ) ভাষায়, ৭159 
€3 05920106706 0 70. 1, 19 110) 01061078269 6106০017 %0 80901069 
1009017১210 100) ৪) 001086360610108] 11701660. 10001080105 800. 2 
80৮0৪%] 010%:866] & 0612/0078,010 0100110110”, অর্থাৎ, ইংলগ্ডে যে রাজতম্ত্র 
আমরা দেখিতে পাই, তাহ হইতেছে নিয়মতাগ্রিক রাজতন্ত্র (607086760610081 
0)0108:01) )। ইংলগ্ডে রাজা কোন অন্যায় করেন না (৭106 [01100 0812 
0০ 1009 ০৮) এবং "রাজা কখনও মরেন না” (৭0108 1006 09568 
859৪)” | সরকারের পক্ষে যাহ! কিছু করা হয়, সেইগুলির জন্য দায়ী 
থাকেন মন্ত্রীসভা । মন্ত্রীসভার সদস্তগণ পার্লামেণ্টের সভ্য । ্বত্রাং ইংলগডে 
কার্ক্ষেত্রে আমরা দায়িত্বশীল সরকার (795007051016 ৪০৮৪7070606) বা 
পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থা দেখিতে পাই। 
যষ্ঠতঃ আইনের অন্থশাসন (8১819 ০£ ]ঞদ্ ) হুটিশ , শাসনতন্ত্রের অপর 
€বশিষ্ট্য। সোভিয়েট ইউনিয়ন, ভারত এবং মাকিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের 
শামনতন্ত্রের স্তায় ইংলগ্ডের শাসনতন্ত্রেত লিপিবদ্ধভাবে 
আইনের অনুশাসন নাগরিকদের কোন মৌলিক অধিকার ( চা 00091787068] 
18165) প্রদান করা হয় নাই। কিন্তু, কর্মক্ষেত্রে 
নাগরিকগণ বিভিন্ন অধিকার হইতে বঞ্চিত নহে। ইংলগ্ের নাগরিকগণ 
আইনের তারাই শাসিত। আইনের অনুশাসন অথবা “101৩ 01 1491৮ 
কথাটি বিশেষভাবে প্রচলন করেন ডাইসি (10107 )। ডাইসি ব্যক্তি- 
'্বাতন্ত্রবাদের উপর ভিত্তি করিয়া আইনের অন্থশাসন প্রচলন করেন। 
তাহার মতে আইনের অচুশাসনের তিনটি নীতি আছে। প্রথমতঃ 
আইনের প্রাধান্য সরকার কর্তৃক ত্বীকৃত-হয়। সরকারের কোন শ্বৈরী 
ক্ষমত1 (5:016:৪] 2০৬৪: ) অথবা নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করিবার 
ক্ষমত (418996102%ঃ 0০৩) নাই। নাগরিকদের স্বাধীনতার রক্ষক 
হইতেছে আইন। কোন বিচারালয় কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত ন। হওয়। পধস্ত 
শাসনরিভাগ কোন নাগরিকের স্বাধীনতায় অথবা সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ 
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করিতে পারেন না। দ্বিতীয়ত, আইনের চক্ষে সকলেই সযান। সব 
নাগরিককেই দেশের সাধারণ আইন (0:910977 79৭ ০0৫ 61)6 1500) পালন 
করিতে হইবে এবং সাধারণ আদালতের (09109: 0০9৪) অধীন থাকিতে 
হইবে। সাধারণ নাগরিক ও সরকারী কর্মচারী সকলেই একই আইন পালন 
করিবে এবং আইন ভংগের কারণ ঘটিলে তাহাদের একই আদালতের 
বিচারাধীন হইতে হইবে। ফ্রান্সে সরকারের সহিত সাধারণ নাগরিকের 
বিবাদ মীঙ্গাংস1 করিবার জন্য পৃথক শাননবিভাগীয় আইন (4১407107802%615গ 
149 ) এবং শসনবিভাগীয় আদালত ( 49101018678659 0০9: ) থাকে । 
তৃতীয়ত, জনসাধারণের যে সকল অধিকার আদালত করৃক নির্ধারিত হয়, 
সেইগুলির ভিত্তিতে ইংলগ্ডের শাসনতন্ত্র গড়িরা উঠিয়াছে। ভারত, সোভিয়েট 
যুক্তরাষ্ট্র অথবা মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যায় নাগরিকদের অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ- 
ভাবে বুটিশ শাননতত্ত্র কতৃণ্ক স্বীকৃত হয় নাই। কার্ধক্ষেত্রে, বিশেষতঃ 
১৮৯৩ সালের জননিরাপত্তা আইন ( 20010 7:06606100, 4০৮) প্রণীত 
হইবার পর হুইতে ইংলগ্ডের সরকারী কর্মচারীদের অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ 
আইনের অধিকার হইতে বিচ্ছিন্ন রাখা হইয়াছে। 
সর্বশেষে, ইংলগ্ডের শ!সনতন্ত্রে আমরা একটি অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকত। 
(8100:0062 6020620550) দেখিতে পাই । পৃথিবীর অন্যান্ত দেশে আমরা 
ডি এই ধারাবাহিকতা দেখিতে পাই না। ইংলগ্ডে রাজা 
ধারাবাহিকতা অথবা রানী, লর্ভসভা, প্রিভি কাউন্সিল, প্রভৃতি (যাহারা 
অতীতে শাননব্]বস্থায় সক্রিয় ভূমিকা অবলম্বন করিত ) 
এখনও অতীতের সাহত বর্তমানের প্রত্যক্ষ যোগস্ত্র রক্ষা করিতেছে । 


আইনের অনুশাসন (519 0৫ 1ম ) 


আইনের অনুশাসন ( চ১০1৪ ০ 1 ) ইংলগ্ডের শাসনতন্ত্রের অন্যতম 
বৈশিষ্ট্য । সোভিয়েট, মাকিন যুক্তরাষ্ট এবং ভারতবর্ষের ন্যায় ইংলগ্ডের 
শাসনতন্ত্রের নাগরিকদের লিখিতভাবে কোনও মৌলিক অধিকার (7000%- 
1)9200%] 73161)08) দেওয়া হয় নাই। কিন্তু, কার্ধক্ষেত্রে 

ভাপ নে কোন নাগরিকই বিভিন্ন ব্যক্তিগত সামাজিক, রাজনৈতিক . 
ন(তির উপর ভিত্তিগল এবং অর্থনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত নহে। অধ্যাপক 
ডাইসি আইনের অনুশাসন বা 7919 ০ 18” 

কথাটি বিশেষভাবে প্রচলন করেন। কিন্তু ভাইসির পূর্বেও “আইনের অনুশাসন" 
কথাটির অর্থ ইংলগ্ডের অধিবাসীদের জানা ছিল। ১২১৫ সালের মহাসনদে 
(11889 0178:08) বল! হইয়াছে যে কোন স্বাধীন প্রজাঁকে (81:982)88) বিনা 
বিচারে অথবা! দেশের আইন ব্যতীত আটক রাখ যাইবে না। ভাইপি 
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ব্যক্তিত্বাতন্ত্যবাদের উপর ভিত্তি করিয়া আইনের অনুশাসন প্রচলন করেন 
তাহার মতে আইনের অনুশাসন তিনটি নীতিকে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া 
উঠিয়াছে। প্রথমতঃ আইনের প্রাধান্ত সরকারকে ক্বীকার করিতে 'হউবে 1 
সরকারের কোন প্রকার শ্রী ক্ষমত1 (4:01৮চম্য 06) অথবা নিজের 
ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করিবার ক্ষমতা (10150£96102%:0 0০৩) নাই । 
নাগরিকদের শ্বাধীনতা রক্ষা করে দেশের আইন । কোন বিচারালয় কক 
দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যস্ত শাসন বিভাগ কোন নাগরিকের শ্বাধীনত। 
অথবা সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেনা । ০ 10810 19. [000881)2)19৯0]: 
0910 12470117199 10909 60 809: 1) 7১০00 ০02 50008 93081 103 & 
019611006 1929801) 01 19 6569,001151)690. 10 0158 ০0:011097 19691 111801001 
08209 6৪ 09108] 000:৮৪,৮) দ্বিতীয়তঃ, আইনের চক্ষে সকলেই 
সমান । সব নাগরিককেই দেশের সাধারণ আইন (0802738:5 [,9৬ ০ 67৩ 
1800) পালন করিতে হইবে এবং সাধারণ আদালতের (07108: 0০0৪) 
অধীন থাকিতে হইবে। সাধারণ নাগরিক ও প্রধানমন্ত্রী হইতে পুলিশ 
কনস্টেবল 'অথব ট্যাক্স-কালেক্টার পর্যন্ত যে কোন সরফারী কর্মচারীকে একই 
আইন পালন করিতে হইবে এবং আইন ভংগের কারণ ঘটিলে তাহাদের সেই 
কাজের জন্ত একই দায়িত্ব থাকিবে । (1059: 01019] 00100 61)9 1১106 
[11701566700 60 % 90009621016 ০: ৪ 00119060চ 0 (768 18 01009: 
6156 89018 7:6919011511011167 10৮ ৪56: 806 00108 1611০০৮1898] 
10961906101, %5 210 01080 01612610.”) ফ্রান্সে সরকারের সহিত 
সাধারণ নাগরিকের বিবাদ মীমাংসা করিবার জন্য পৃথক শাসন বিভাগীয় 
আইন (4010017)150650256 199৮) এবং শাসন বিভাগীয় আদালত 
/১00017015625659 00886) থাকে । তৃতীয়তঃ, জনসাধারণের যে সকল 
অধিকার আদালত কর্তৃক নির্ধারিত হয়, সইগুলির ভিত্তিতে ইংলগ্ডের 
শাসনতন্ত্র গাঁড়য়। উঠিয়াছে। ভারত, সোভিয়েট যুক্তরাষ্্ট অথব। মাফিন 
যুক্তরাষ্ট্রের স্তা় নাগরিকদের অধিকারগুলি লিপিবদ্ধভাবে শাসনতন্ত্র কর্তৃক 
ত্বীকৃত হয় নাই। কার্ধক্ষেত্রে বিশেষতঃ ১৮৯৩ সালের জননিরাপত্তা আইন 
(09150 7:06996100. 4১৫০) প্রণীত হইবার পর হইতে ইংলগ্ডের সরকারী 
কর্মচারীদের অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ আইনের অধিকার হইতে বিচ্ছিন্ন রাখা 
হইয়াছে । 

সমালোচনা_ভাইসি আইনের অন্থশাসনের যে তিনটি নীতি বর্ণনা 
করিয়াছেন, বর্তমান যুগের শাসনতঙ্ত্রের বিশেষজ্ঞগণ ইহার বিরূপ সমালোচন। 
করিয়াছেন । বিশেষতঃ ভাইসির [9৮৮ 0? 6১9 00081608100” বইটি 
প্রকাশিত হুইবার পর “আইনের অন্থশাসন” সম্বন্ধে নৃতন চিন্তাধারার স্টি 


১৭ আধুনিক শাসনব্যবস্থা 


হইয়াছে। আইনের অন্ুশাসনের, প্রথম নীতি অন্ষায়ী সরকারের শ্ৈর ক্ষমতা 
অথব]1 নিজের ইচ্ছান্যায়ী কোন কিছু করিবার ক্ষমতা নাই কিন্তু, বর্তমানে 
শাসনব্যবস্থা এত জটিল হইয়াছে যে শাসনবিভাগকে নিজের হাতে ব্যাপক 
ক্ষমতা রাখিতে হয়। ফৌজদারী আইনগুলিতে এমন অনেক অপরাধ আছে 
যেইগুলির সম্পফিত নিয়মাবলী সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগগুলি স্ষ্টি করিয়াছে। 
দ্বিতীয়তঃ, ভাইসির মতে সরকারী কর্মচারী হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ 
নাগরিক পর্ধন্ত সকলকেই আইনভংগের অপরাধী হইলে সাধারণ আইন 
অন্যায়ী সাধারণ আদালতের বিচারাধীন থাকিতে হয়। এ গোত্রে দুইটি বিষয় 
লক্ষ্য করিবার মত। “সাধারণ আইন' বলিতে ডাইনি প্রথাগত আইন অথবা 
পার্লামেন্ট প্রণীত আইনের কথা বিবেচনা করিয়াছেন। কিন্ত, পূর্বেই বল 
হইয়াছে, ফৌজদারী বিচারে আমরা অনেক সময়েই সংশ্লিত সরকারীবিভাগ 
কর্তৃক স্থষ্ট নিয়মকান্থন দেখিতে গাই । তাহ। ছাড়াও, নাগরিকগণকে অনেক 
ক্ষেত্রে সাধারণ আইন ব্যতীতও তাহাদেরঞ্পশানংক্ান্ত বিশেষ আইন মানিয়া 
চলিতে হয় এবং বিশেষ বিচারালয়ের (39012] [210908) নিকট দায়ী 
থাকিতে হয় । ' উদাহরণস্বরূপ আমরা সেনাবাহিনীর জন্ত সামরিক আইন ও 
সামরিক বিচারালয় এবং যাজক সম্প্রদায়ের জন্য যাজকীয় আইন ও যাজকীয় 
বিচারানয়ের উল্লেখ করিতে পারি । তৃতীয়তঃ, ডাইমির আইনের অন্ুশামন 
অনুযায়ী আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান। কিন্তু, “আইনের দৃষ্টিতে সমতা” 
বলিতে এই বুঝায় না যে সরকারী কর্মচারী এবং সাধারণ নাগরিক একই 
পরিমাণ ক্ষমতা ভোগ্ু করে। ভাইপি বলিতে চাহেন যে সরকারাঁ কর্মচারীগণ 
নিজেদের পদমর্ধাদার অজুহাতে আইন অমান্য অথবা সাধারণ আদালতের 
বিচার এড়াইয়া যাইতে পারেন না। কিন্ত, সরকারী কর্মচারী এবং সাধারণ 
লোক যে কার্ক্ষেত্রে একই ধরণের সুযোগ স্থবিধা ভোগ করেন, তাহা নহে । 
একজন সামান্য পুলিশ কর্মচারী ষে কোন নাগরিককে গ্রেপ্তার করিবার ক্ষমতা 
রাখে (অবশ্ত বিনাবিচারে আটক করি! রাখিবার ক্ষমতা রাখে না)। কিন্ত, 
একজন সাধারণ নাগরিকের অভিযোগে কাহাকেও এমনিতে গ্রেধার করা 
চলে না। ইংলগ্ডের সমাজব্যবস্থায় সকলের প্রতি স্তাবিচার কর সম্ভবপর 
হুয় না। কারণ ইংলণ্ডে এখনও অভিজাতসম্প্রদায়ের অস্তিত্ব থাকায় পুলিশ 
বিভাগ এবং বিচারবিভাগ সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ হইতে পারে নাই। 
তাহা ছাড়া, কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সাধারণ নাগরিকের অভিযোগ আনাও 
সহজসাধ্য নহে । কারণ, ইংলণ্ডে এমন বিধান আছে যে নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত 
হইয়া গেলে সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বিচারালয়ের নিকট অভিযোগ. কর! 
যাইবে না এরং অভিযোগ অ-প্রযাণিত থাকিলে অভিযোগকারীকে ক্ষতিপূরণ 
বিতে হইবে। আবার সরকারী ঘপ্বর সাধারণের, যত মামলার সহিত 
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সম্পফিত বিভিন্ প্রয়োজনীয় প্রামাণ্য তথ্যাদি অথবা দলিলপত্র আদালতের 
নিকট পেশ করিতে বাধ্য নহে । 
সর্বশেষে ডাইসির মতে আইনের অনুশাসন অঙ্ুযায়ী ইংলগ্ডের শাসনতন্ত্র 
সাধারণ বিচারালয় কর্তৃক নির্ধারিত নাগরিকদের সাধারণ অধিকারের ভিত্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং ব্যক্তিগত অধিকার শাসনতান্ত্বিক আইনের পরিবর্তে 
সাধারণ আইনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্তিত। কিন্তু, এই যুক্তি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ 
'যোগা নহে । ইংলগ্ডের রাজা-সমেত -পার্লামেপ্ট (1108-30-728701500606 ) 
হুইতেছে সার্বভৌম আইন পরিষদ (3০58:6101) 1/০দ7-0805006 1১০৫ )। | 
ইংলগ্ডের শাসনতন্ত্রে পার্লামেন্টের প্রাধান্ত স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে? 
ইলগডে অনেক নাগরিক অধিকার পালামেন্ট করুক প্রণীত আইনে 
নাগরিকদের প্রদান করা হইয়াছে । অবৈতনিক শিক্ষা সমাজ-বীমার 
ব্যবস্থা, এই অধিকারগুলি নাগরিকগণ পালামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত আইন 
হইতে পাইয়াছে। ডাইপি ইহা! চিন্তা করেন নাই। নাগরিকদের অধিকার 
রক্ষা করিবার দায়িত্ব হইতেছে সাধারণ আদালত এবং সাধারণ আইনের । কিন্ত 
মনে রাখিতে হইবে যে পার্ল/মেণ্ট ইহার সার্বভৌমত্বের সাহায্যে মে কোন সময় 
সাধারণ আইনের পরিবর্তন করিতে পারে । সুতরাং, নাগরিক অধিকার মূলতঃ 
পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্বের উপর নির্ভরশীল । 
শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি অথবা প্রথাগত বিধান (0০70৮906908 )-- 
ইংলগ্ডের প্রথাগত বিধান অথবা শাসনতান্ত্রিক নীতি বলিতে এমন কতিপয় 
শাসনতান্ত্রিক নীতি বুঝায় যেগুলি প্রচলিত প্রথা এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া 
ও চুক্তির মধ্য দিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। এই নীতিগুলি রাষ্্ঘ আইনের সমান 
মর্যাদা লাভ করে। কিন্তু ইহারা আদালতের বিচাধ বিষয়ের 
প্রথাগত বিধানগুলি বহিভূতি। এই বিধানগুলি কতিপয় রাষ্ট্রনৈতিক নীতি 
তিনভাগে বিভক্ত বুঝায় যেগুলি রাজা, মন্ত্রীমগুলী এবং সরকারী প্রতিষ্ঠান 
গুলিকে শাসনতন্ত্রসম্মত উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করে। “(01095 
1001009 %0088 [0116108] 09860008 ০0৫ 038865 13101) 1:6£518/66 
910109য 990080% 0৫ 68 9:০0, ০0৫ 6189 10110156818) 8330. ০6 0019110 
80010216195 90087 6179 000561061070.৮) এই গ্রথাগত বিধান গুলিকে 
আমরা মোটামুটিভাবে তিনভাগে বিভক্ত করিতে পারি ; (১) রাজশক্তির 
ক্ষম্ভা এবং মন্ত্রীনভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থার সহিত জড়িত প্রথাগত বিধান; 
(২) পালণমেপ্টের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপের সহিত জড়িত প্রথাগত বিধান 3 
এবং (৩) কমনওয়েল্থের সহিত জড়িত বিভিন্ন প্রথাগত বিধান । রাজা অথবা 
রানী ন্ত্রীসভার সাহাষ্য এবং উপদেশ অনুযায়ী শাসনকাধ পরিচালনা করের, 
শাসনব্যবস্থার পরিচালনার জন্স মন্ত্রী কমন্সসভার নিকট দায়ী থাকে এবং 


১৬ আধুনিক শাসনব্যবস্থ! 


উক্ত সভা অনাস্থা প্রস্তাব অন্গমোদন করিলে পদত্যাগ করে। রাজ। অথব! রানী 
আইন প্রণয়নের জন্য পালণমেন্ট কর্তৃক অন্থমোদিত কোন বিলে সম্মতি দিতে 
বাধ্য থাকেন, _-এই প্রথাগত বিধানগুলি প্রথম শ্রেণীর অন্তভূক্ত । আবার, 
লডসভা যখন আগীল আদালত হিসাবে আগীলের বিচার করিবেন তখন 
দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রথাগত বিধান অনুযায়ী আইন-বিশারদ লর্ডগণ ব্যতীত অন্ত 
লভগণ উপস্থিত থাকিবেন না। তৃতীয় শ্রেণীর প্রথাগত বিধান অন্ুযায্ী 
«কমনওয়েলথ অব নেশন্স্‌*-এর অন্তরভূক্ত জাতিগুলির সহিত বৃটিশ সরকারের 
ঈম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হয়। 
আইন এবং প্রথাগত বিধানের মধ্য পার্থক্য আমরা লক্ষ্য করিতে পারি। 
আইন হইতেছে মানুষের বাহিক ও সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্তু 
আইনও প্রথাগত. এমন কতিপয় নিয়মকান্গন যেগুলি আদালত কর্তৃক গৃহীত, 
বিধানের মধ্যে পার্থক্য স্বীকৃত এবং কার্ধকরাী করা হয়। এই অর্থে বিধিবদ্ধ 
আইন (8৮9৪), রাজশক্তি কর্তৃক বিশেষ অধিকার বলে 
দেওয়া আদেশসমূহ (59৯৪০: 800 1১261065059 0209:8 ০9£ 6119 
0:০স্0) এবং বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত বা ব্যাখ্যাগুলি ( 001018] 0901810709. 
০ 120661):969061908 ) আইন বলিয়] স্বীকৃত হইয়া থাকে। কিন্ত প্রথাগত 
বিধানগুলি প্রচলিত সামাজিক চিন্তাধারা, পারস্পরিক চুক্তি এবং বুঝাপড়ার' 
ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে। এইগুলিকে আইনের সমতুল্য হিসাবে স্বীকার 
করিয়। লওয়া হইলেও এইগুলি আদালতের বিচার্ষ বিষয়ের বহিভূ্তি। 
প্রথাগত বিধানগুলি কেন পালন কর হয় এই প্রশ্থের জবাবে ভাইসি 
নি্মিলিখিত মত প্রকাশ করিয়াছেন। ডাইসির মতে প্রথাগত বিধান অযান্ত 
করা হইলে পরোক্ষভাবে রান্ত্রীমী আইন লংঘন করা হইবে। স্থতরাং 
আইনভংগজনিত অপসারণের ভয়ে (298 ০1 20010980])0)61)6) সরকার 
প্রথাগত বিধানগুলি পালন করেন। কিন্ত এই যুক্তির 
কতটা সার্কত1 আছে, তাহ! ভাবিবার বিষয়। 
বর্তমানে সরকারকে অপসারণ করাঁর নীতি অকেজো, 
হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু, প্রথাগত বিধানের লংঘন হইলেই যেসব ক্ষেত্রে 
আইনভংগের অপরাধ হয়, তাহা! নহে। লর্ডদভার আপীল বিচারের কাজে 
যদি আইনজ্ঞ লর্ভগণ ব্যতীত অন্ান্য লর্ডগণ অংশ গ্রহণ করেন, তবে ষে 
আইনভংগ করা হয়, তাহা নহে। জনমতের চাপই প্রথাগত বিধান পরিপূর্ণ- 
ভাঁবে কাধকরী করে। ভাইসি মনে করেন যে, যদি কোনও প্রথাগত বিধান 
লংঘন কর! হয়, তবে সমস্ত শাঁসনব্যবস্থায় একটি গোলযোগের হৃটি হইবে। 
উদ্নাহ্রণন্বরূপ বলা যাতে পারে, যি প্রতি বতসর একবার পালণমেপ্টের' 
অধিবেশন আহ্বান করা যায়, তবে সরকারের বাজেট ' আইন পরিষদ কতৃকি- 


প্রথাগত বিধান কেন 
পালন করা হয় 


গ্রেট বৃটেনের শাঁসনতন্ত্রের.উৎম ও বৈশিষ্ট, 5৭ 


অনুমোদিত হুইবেনা এবং সমস্ত শাসনব্যবস্থায় গোলযোগের সৃষ্টি হইবে। 
পালণাষেণ্টের সম্মতি ব্যতীত শালনবিভাগ কখনই বায়বরাদ্দ করিতে পারে না, 
কারণ তাহা বে-আইনী হয়। স্তরাং এইক্ষেত্রে প্রথাগত বিধান অনুযায়ী 
প্রতিবংসর একবার পালামেণ্টের অধিবেশন আহ্বাম না করিলে সমস্ত 
শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গোলযোগের সৃষ্টি হয় । আবার কষন্ওয়েলথ, সম্পর্কে ষে 
নকল প্রথাগত বিধান আছে, সইগুলি যদি পালন করা না হয়, তবে 
কমন্ওয়েলথের অন্তভূক্তি দেশগুলির সহিত সম্পর্কে গোলযোগের সৃষ্টি হইবার 
আশংক1 থাকে । কোন কোন লেখক মনে করেন যে প্রথাগত বিধানগুলি 
অংশতঃ পালন করা হয় এই কারণে যে লংঘন করিলে এইগুলি আইনে 
পরিণত হয়। 

যেহেতু প্রথাগত বিধানগুলি মানিয়া চল। হয়, সেইজন্য প্রমাণিত হয় যে 
এইগুলির উপযোগিতা আছে। প্রথাগত বিধানগুলি থাকায় শাসনতন্ত্র নষনীয় 
হইয়াছে এবং নির্বাচকমগ্ডলীর পক্ষে শাসক নির্বাচন করা সম্ভবপর হইয়াছে। 
রাজা প্রয়োজন হইলে পালণমেণ্ট *ভাংগিয়া দিতে পারেন, এই প্রথাগত 
বিধানটি প্রচলিত থাকায় নির্বাচকমগ্ডলীর পক্ষে বিভিন্ন রাষ্্রনৈতিক ব্যাপারে 
নিজেদের মতামত প্রকাশ করিয়া পুনরায় আইনসভার সভ্য নির্বাচন করা 
সম্ভবপর হইয়াছে । তাহা ছাড়া, প্রথাগত বিধানগুলি থাকায় আইনসভা 
ও শাসনবিভাগের মধ্যে সুসমঞ্জস এবং সহযোগিতামূলক সম্পর্ক" স্থাপিত 
হইয়াছে এবং বুটিশ ডোষিনিয়ন ও কমনওয়েল্থের সভ্য রাষ্ট্রগুলিও বুটিশ 
সরকারের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিতে পারিয়াছে। 


হৎক্ষিগুজ্নাল্স 

১। বুটিশ শাসনতস্ত্রের বৈশিষ্ট্য (010575059215605 ০01 6179 73618] 
0০0861850109 )_-আমরা বুটিশ শাসনতশ্ত্রের নিম্নলিখিত ৈশিষ্ট্য দেখিতে 
পাই। প্রথমতঃ বুটেনের শাসনব্যবস্থা এককেন্দ্রিক | দ্বিতীয়তঃ, বৃটেনের 
শাসনতন্ত্র নমনীয় ও অলিখিত । তৃতীম্বতঃ, বুটেনে রাজা-সমেত-পার্লাষেন্ট 
হইতেছে সার্বভৌম । চতুর্থতঃ, বুটেনের শাসনব্যবস্থায় সরকারের ক্ষমতার 
স্বতন্ত্রীকরণ করা হয় নাই। পঞ্চমতঃ, ইংলগ্ডের শাসনব্যবস্থার তত্ব ও 
বাস্তবের মধ্যে সংঘাত দেখা যায়। তত্বের দিক হইতে বিচার করিলে 
ইংলগ্ডে আমর রাজতন্ত্র দেখিতে পাই ; বাস্তবের দিক হইতে ইংলগ্ডে আমরা 
পালণাষেপ্টারী শাসন দেখিতে পাই। যষ্ঠত:,১ আইনের অনুশাসন ( 2৪16 
9£ 1, ) বুটিশ শাননতন্ত্রের অপর বৈশিষ্ট্য । সর্বশেষে, ইংলগ্ডের শাসনতন্ত্র 
আমর! একটি অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা দেখিতে পাই। 


১৮ | আধুনিক শাসনব্যবস্থা 

২1 আইনের অন্থশাসন এবং প্রর্থাগত বিধাঁন-_-আইনের অন্ুশাগন 
নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের সমতুল্য। আইনের অঙ্থশাসন তিনটি 
নীতির উপর ভিত্তিশীল। প্রথমতঃ আইনের প্রাধান্য সরকারকে হ্বীকার 
করিতে হইবে । দ্বিতীয়তঃ আইনের চক্ষে সকলেই সমান। তৃতীয়তঃ 
জনসাধারণের যে সকল অধিকার আদালত কর্তৃক নির্ধারিত হয়, মসেইগুলির 
উপর ভিত্তি করিয়া! ইংলগ্ডের শাসনতন্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রথাগত বিধান- 
গুলিকেও আমরা. তিনভাগে ভাগ করিতে পারি; যথা, রাজশক্তির ক্ষষতা 
এবং মন্ত্রীসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থার সহিত জড়িত প্রথাগত বিধান ; 
€২) পার্লাষেণ্টের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাঁপের সহিত জড়িত প্রথাগত বিধান ; 
এবং (৩) কমন ওয়েলথের সহিত জাঁড়ত বিভিন্ন প্রথাগত বিধান । 


[76768 898 


1, 7)190089 011০ 8০0:098 0£6 6119 701:16261) 00256260610), 


(৭৮ পৃষ্ঠা) 
9, 10180085 6106 ৪8,1191)6 16929609৪01 6119 13716181) 20108607061077, 
|] (৯-__-১২ পৃষ্ঠা) 


2, 09 ৪, 0216109] 98610090৩ 0 1)0198%78 001009161070 ০£ 61) 
[১০1৪ ০ ]%জ. (১১১৫ পৃষ্ঠা) 

4, 10150)085 (16 1096079 %00 6065. 200700208008 02 ০030৮ 82)10138 
9£ 09৪ 01010561600010 0৫ 10018,00- 1050088 1)109578 1893 03) 606 
09029 ০৫ 6176. 98%0001010 190153700. 61067), (১৫--১৭ পৃষ্ঠা ) 

8, 70০ ০৬. ৪901০:৮ 6০ ৮16 61086 6106 73216181) 00970861606107) 
1098 ৫০৮ 100 90156981009 ? 058 2:8850309 101 700 2109ড0, 

[ এই প্রশ্থের উত্তরে বলিতে হইবে যে বৃটিশ শাসনতন্ত্র অলিখিত হইলেও 
ইহার অস্তিত্ব অন্বীকাঁর করা যায় না । মহাসনদ,' বিভিন্ন চুক্তি, অধিকারের 
বিল, বিভিন্ন আইন, সাধারণ আইন (00101000 [99জ ) এবং প্রথাগত্ত 
বিধানকে কেন্দ্র করিষা বুটিশ শাসনতন্ত্র গড়িয়া! উঠিস্াছে। বুটিশ'শাসনতন্ত্রের 
বিভিন্ন উৎসগুলি অবলম্বন করিয়া এই প্রপ্পের উত্তর লিখ। ] 


রাজা, মন্ত্রীসভা ও প্রধানমন্ত্রী 
তৃতীয় অধ্যায় ূ (77155 10078, ৩ 08010715122 


05 7015 উ1008567) 


ইংলগ্ডে শাসনবিভাগ অথবা 10592১5৪ বলিতে বুঝায় রাজা, মন্ত্রীসভা 
এবং সরকারী কর্মচারীবৃন্দ । 

ইংলগ্ডের রাজনীতিক্ষেত্রে রাজ সর্বদাই একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ 
করিয়াছেন। তবে বর্তমানে পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থা উন্নত হই! 
সাইবার দরুণ প্রকৃত শাসনভার মন্ত্রীসভার হাতে চলিয়া আসিয়াছে এৰং 
ইহাতে রাজার ক্ষমতা অনেক কমিয়! গিয়াছে । কিন্তু, ইহাতে রাজশক্কতির 
জনপ্রিয়তা মোটেই কমে নাই। বর্তমানে রাজ যে প্রত্যক্ষভাবে 
ব্রাজনীতিতে যোগদান করেন না এবং তিনি যে নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্ত1 
হিসাবে দেশের শাসনব্যবস্থার ভারপাম্য রক্ষা করেন, সেইজন্তই তিনি 
জনপ্রিয় হইয়াছেন । | 

রাজা এবং রাজশক্তির মর্যাদা (7051600 ০1 6১৪ 11706 800. 6108 
0:00 ) 2 

রাজ! এবং রাজশক্তির অর্থ এক নহে । রাজা ব্যক্তিগতভাবে রাজমরাদা 
'ভোগ করেন; কিস্ত রাজশক্তি হইতেছে একটি বিশেষ সংস্থা, ইহা হইতেছে 
একটি আইনান্থগ ধারণা “( & 18881 179৯ )”_ দেশের শাসনকাজের সুবিধার 
জন্য ইহা হইতেছে এক কার্ধকরী পরিকল্পনা (+% ০০7058016706 আ০10108 
1)519061)8৪1৪৮)। রাজশক্তিকে একটি বিশেষ সংস্থা হিসাবে মনে করা হয় 
বলিয়াই “রাজার মৃত্যু নাই” (66110670706 10952 
019৪”) অথবা] “রাজা কোন অন্যায় করিতে পারেন ন” 
ব্য) [0170 0900 20 আ002%)--এই কথাগুলি প্রচলিত হইয়াছে । 
রাজপদে অধিষ্ঠিত কোনও ব্যক্তির মৃত্যু হইতে পারে, কিন্তু, ইহাতে রাজশক্তির 
অবসান হয় না। রাজশক্তির মর্ধাধা সর্বাগ্রে রক্ষিত হয় এবং ইহা কতিপয় 
সাধারণ নিরনষ এবং প্রথাগত বিধানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্টিত হয় যদি রাজ! 
এমন কোনও কাজ করেন যাহাতে প্রথাগত বিধান লংঘন করা হয়, তখন 
সর্বাগ্রে রাজশক্তির মর্যাদা .রক্ষার চেষ্টা করা হুয়। এজন্যই অষ্টম এডওয়ার্ড 
(8৭ ঘা) ম্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করিয়া রাজশক্তির মর্যাদ। রক্ষা 
করিয়াছিলেন । রাজ বা রানী যাঁর যাইতে পারেন, কিন্ত সেজন্য রাজশক্তির 
হাতে যে সকল ক্ষমতা ন্তত্ত করা আছে, সেগুলি নষ্ট হয় না। ইহাই “রাজার 
স্বতূযু নাই” উ্জিটির তাৎপর্য । ১৯১* সালের “রাজমৃত্যু আইন” (দু'৩ 


পরাজার মৃত্যু নাই” 


২ | আধুনিক শাসনব্যবস্থা 


1)922159 0 606 0200 400১ 1910) অনুসারে কোন রাজার মৃত্যুর পর 
রাজকর্মচারীদের চাকুরির কোন. পরিবর্তন হুয় না এবং নৃতন করিয়া কোন 
পদে নৃতন লোক নিয়োগের প্রয়োজন হয় না। ক্তরাং উহাতে রাজশক্তির 
কাজ অব্যাহত থাকে । ঃ 

মন্ত্রীসভার দায়িত্বের ফলে রাজা দোষমুক্ত (%]1)9 10108 ৫৪) 0০ 0০ 
00৮ 080809889০0 1017015667281]  2659900817)]16য )।  ইংলগ্ডের 
শাসনতন্ত্র “রাজা দোষমুক্ত” এই তত্বটি হইতে রাজা 
অন্যায় ত' করিতেই পারেন না, এমন কি অন্যায়ের চিন্তাও 
করিতে পারেন না”, “অশোভন কাজ রাজার পক্ষে করা অসম্ভব”-_-এই. সব 
উক্তির স্থষ্টি হইয়াছে। রাজা তৃতীয় হেনরীর সময় তিনি নাবালক থাকাকালীন 
সময়ে এই তত্বটি বিশেষ প্রসার লাভ করে। ইংলগ্ডে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা 
( 8,981907081]9 £০60038716 ) থাকায় রাজকার্য সম্পাদিত হয় মন্ত্রীদের 
পরামর্শ অন্থযায়ী। কেননা, সরকারের সমুদয় কাজের জন্য মন্ত্রীসভাকে 
আইনসভার নিকট দায়ী থাকিতে হয়, স্ৃতরাং সরকারের দিক হইতে কোন 
অন্যায় অনুষ্ঠিত হইলে ইহার পূর্ণ দায়িত্ব হইতেছে মন্ত্রীদের এবং প্রয়োজন 
হইলে মন্ত্রীদের আদ্দালতে অভিযুক্ত করাযায়। ১৯৪৬ সালের ৭7৪ 
08০ দা 70088017089 ১০6৮ অনুযায়ী সরকারের দিক হইতে কোন বে- 
আইনী কাজ অনুষ্ঠিত হইলে রাজশক্তির অংগ হিসাবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে অভিযুক্ত 
করা হয়। রাজ। তাহার নিয়োগকারী হিসাবে অভিযুক্ত হইবেন না। 
কারণ রাজশক্তি কখনও অন্যায় করিতে পারে না অথবা অন্যায়ের চিন্তা করিতে 
পারে না। ইংলগ্ডে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় যখনই বাজার নামে 
কোন আদেশ জারী কর] হয়, তখনই সেই আদেশপত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর শ্বাক্ষর 
খাকে । সেই আদেশপত্রের যাহা কিছু ফলাফল, তাহার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী 
এবং মন্ত্রীসভা যৌথভাবে দাক্ী, রাজ। নহে । 

ডক্টর ফাইনার (107. মাঠ09: ) বলেন, “009: আও 81 0 80010709 
০ 116 0:07) 20 70110508১ ছা 0১680. 61080 0109 0১০০7১19, [১7175006106 
810 01)9 29087)96 11850 ৪0101190 61061070615 100৮79: 61120001) 010৩ 
01009] 81:9700617501069 6৪068%91181)90 7 0606018680৫ 007096160 68081, 
86501010078, 1139 01:০0 18 6106 02128106168] 081) ০097 &)): 60686 
826০81৮৩  090:98. 0? ]9011610] 6062.” বুটেনের শাসনব্যবস্থা, 
লিপ্মমতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বিশেষ সফল হইয়াছে । 

কিন্ত বর্তষানে কতিপয় বিশেষ ক্ষেত্রে 16 020) 19:08681508 ডি 
9? 1947, অনুযাক্গী প্রতিষ্ঠানগত রাজার (20966065009) [002056)) বিপক্ষে 
দেওয়ানী আদালতে. অভিযোগ করা যায়। হাইকোর্ট এবং কাউটি কোর্টে 


রাজ। দোষমুত্ত 


রাজা, মন্ত্রীসভা ও প্রধানমন্ত্রী ২১ 


'অন্তায়কারী কোনও রাঁজকর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইলে সেই 
কর্মচারী কর্তৃক অনুষ্ঠিত অগ্যায়ের (৮০:6) জন্ত প্রতিষ্ঠানগত রাজাকে (10886- 
61008] 100008:00) দায়ী কর] যায়, ব্যক্তিগতভাবে রাজার অথব। রানীর 
€সইজন্য কোন দায়িত্ব নাই। 

রাজার ক্ষমতা (০5:9০ 6159 0₹০52)_-রানী অথবা রাজা এমনিতে 
রাষ্ট্রের প্রধান । কিন্তু, বিশেষ অধিকারখলে তিনি কতিপয় বিশেষ ক্ষমতা 
ভোগ করেন। যেমন, রাজা ব1 রানী পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহবান করিতে, 
স্থগিত রাখিতে এবং ভাংগিয়া দিতে পারেন। তিনি মন্ত্রী এবং বিচারকদের 
নিয়োগ করেন। যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তি স্থাপন করা, নৌবাহিনী রক্ষ! করা, অপ- 
রাধীর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করা--ইত্যাদি ক্ষমতাও রাজাকে দেওয়। হইয়াছে। 
রাজার ক্ষষতার দুইটি উৎস আছে । একটি হইতেছে রাজার বিশেষ অধিকার 
€ 7075] 00:6:02805588 ) এবং অপরটি হইতেছে পালাষেণ্ট কতৃণ্ক প্রণীত 
আইন (78115209062 9656069৪8 )1 , ডাইসির 
মতে রাজার বিশেষ অধিকারগুলি হইতেছে রাজার 
হস্তে ন্যত্ত ইচ্ছামূলক ক্ষমতাগুলির অবশিষ্টাংশ (179 7981008 ০1 
01807610081 00০0719:৪ 1৪ 1816 26 ৪0 0)00)8106 17) 6106 1081008 01 


রাজার বিশেষ ক্ষমতা 


1১6 ৫:০0” )। 

রাজার বিশেষ ক্ষমতা (7০581 7:9:955%61598 ) অন্থযায়ী রাজা স্তায় 
বিচারের উৎস (290706527) ০£ 1086106) | রাজা পার্লামেণ্ট আহ্বান করা, ইহার 
অধিবেশন বজায় রাখা অথবা ইহার অধিবেশন ভাংগিয়। দেওয়ার ক্ষমতার 
অধিকারী ! রাজ দেশের সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক | রাজণ সমুদয় সম্মানের 
উৎস (3০16 £016811) 0 102905: ), রাজ! কথনও শিশু নহেন (11)9 15106 
2৪ 20658] &0 10070 ) 7 আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে রাজা জনগণের প্রতিভূঃ 
রাজ বৈদেশিক বাষ্রদৃত্গণকে শ্রহণ করেন এবং কেহ যদি ন্যায় বিচার 
এড়াইবার জন্য রাজ্য ছাড়িতে চায়, রাজ। তাহাকে বাধা দিতে পারেন। 
রাজ এই সমুদয় বিশেষ ক্ষমতা বর্তষানে মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োগ 
করিয়! থাকেন। 

ধাজার শাসনবিভাগীয় ক্ষমতাগুলি (658006159 800. 90101170196758158 
2০জ৩:৪ ) পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে । যেমন, রাজা মন্ত্রীদের এবং অন্তান্ত 
উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের নিয়োগ করেন । তিনি সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী 
ও বিমানবাহিনীর প্রধান, এবং তিনি প্রম্মোজন হইলে যুদ্ধ 
ঘোষণ। ও শাস্তি স্থাপন করিতে পারেন । পররাস্ট্ী সম্পক্কিত 
নীতি এবং পার্লাষেপ্ট কতৃক অন্থযোগিত ব্যয়-বরাচ্দের ব্যবহার তাহার 
নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে । যদি রাজ্যের কোন অংশ হাতছাড়। করিবার প্রশ্ন অথব। 


শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা 


২২ | আধুনিক শাসনব্যবস্থা 


জনসাধারণের উপর কর স্থাপনের কোন প্রশ্ন জড়িত না থাকে, তবে রাজা 
ইচ্ছা করিলে পার্পামেণ্টের সম্মতি না লইয়াই যে কোন প্রকার চুক্তি সম্পাদন 
করিতে পারেন । ৃ 

রাজার আইনবিভাগীয় ক্ষমত] (16215161568 00৮7:৪ ) অন্মধায়ী তিনি 
আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করা, স্থগিত রাখা! এবং ভাংগিয়! দেওয়া সম্বন্ধে 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন। পার্লামেণ্টের নূতন অধিবেশনে রাজ। অভিভাষণ 
প্রদান করিতে পারেন। রাজা পালামেণ্টের অংশ বলিক়্ 
পরিগণিত হন এবং রাজা-সমেত পালণমেণ্টই (1708- 
1$)-7287115019106 ) ইংলগ্ডের আইনগত সার্বভৌম (190%] ৪০516121) )। 
অবশ্ত রাজ! যে অভিভাষণ প্রদান করেন, তাহ।/প্রণয়ন করেন প্রধানমন্ত্রী ॥ 
কেননা, সেই অভিভাষণেই সরকারের নীতি ঘোষণা করা হয় এবং ঘোষিত 
নীতিটির জন্য পালমেণ্টের নিকট মন্ত্রীসভার পূর্ণদায়িত্ব থাকে । কোন কোন 
উপনিবেশ সম্পর্কে রাজা বিশেষ অধিকার বলে “স-পরিষদ রাজাজ্ঞা” 
(0:06:8-377-0090102] ) অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা ভোগ 
ফরেন । ১৭*৭ সালের পর হইতে আইনসভা কর্তৃক যেকোন বিলে সম্মতি 
প্রদান করিতে রাজা কখনও অস্বীকার করেন নাই । পালণমেণ্ট যখন 
শাসনতন্ত্র সংশোধন করিবার জন্য কোন বিল অনুমোদন করিবে রাজা তখনই 
মন্ত্রীনভার পরামর্শ অনুযায়ী সেই বিলে সম্মতি প্রদান করিবেন। 
পালণমেণ্টের অধিবেশন আহ্বান করা, বজায় রাখা অথব। ভাংগিয়া দেওয়ার 
ব্যাপারেও রাজ। সর্বদা মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন। 

রাজার বিচাঁর বিভাগীয় ক্ষমতা! ( 7901029] 1১০৬০:৪ ) অনুযায়ী রাজা 
বিচারকদের নিয়োগ করেন এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীর শাস্তি মক্ুব 
করিতে পারেন। তত্বের দ্দিক হইতে রাজ ব1 রাণী 
হইতেছেন গ্ন্ায় বিচারের উত্স” (509106980০1 
০৪61০৪৮)। সমস্ত ফৌজদ!রী মাষমল। রাজশক্তির নামে আনীত হয়। 
প্রিভি কাউন্সিলের বিচারবিভাগীয় কমিটির (106 09908] 00202016588 
01 6118 [ঘট 000001]” ) পরামর্শ অনুযায়ী রাজা ডোষিনিম্ন এবং 
উপনিবেশগুলি সম্পর্কে আপীল বিচার করিয়া থাকেন। 

রাজার অন্ঠান্ত ক্ষমভাগুলি (041599118139008 7১0৮:৪) হইতেছে, তিনি 
ইংলগ্ডের শ্রীষ্টধর্ম প্রতিষ্ঠানের প্রধান (17950. ০? 66 170968101181)90 01)01018 
06 70061870) এবং সেই অধিকারে তিনি আর্চবিশপ, বিশপ এবং অন্যান্ত 
ধর্মধাজকদের নিয়োগ করেন । 

রাজার যে সব ক্ষমতা আমর আলোচনা করিলাষ, সেইগুলি'সবই 
আইনাঙগুমোদিত ক্ষমতা । কার্ধক্ষেত্রে রাজা নিজে কিছুই-করেন না। 


জাইন বিভাগীয় ক্ষমত! 


বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা 


রাজা, মন্ত্রীসভা ও প্রধানমন্ত্রী | ২৩ 


রাজশক্তির পক্ষে সব ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী হইতেছে মন্ত্রীসভা । কেননা 
মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুযায়ী রাজা সব কাজ করেন। €সইজন্ত রাজাকে 
“আড়ম্বরপৃর্ণ অপদার্থ” (10850199976 01)19ঘ ) বলা হয়। রাজার এত 
ক্ষমতা থাক! সত্বেও শাসনকার্ধে তিনি কখনও ব্যক্তিগত মতামতের প্রতিষ্ঠ! 
করিতে পারেন না। রাজাকে যদিও আড়ম্বরপূর্ণ অপদার্থ” শাসক বল। হয়, 
তবুও কারক্ষেত্রে তাহাকে ঠিক “আড়ম্বরপূর্ণ অপদার্থ” শাসক বলা যায় না। 
যখন পালণমেণ্টে দলীয় নেতা নির্দিষ্ট থাকেন না অথবা কোন প্রধানমন্ত্রী 
পদত্যাগ করেন অথবা তাহার মৃত্যু ঘটে, তখন দেশের শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন 
কাজে রাজ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারেন । ১৯৩১ সালে রাজা পঞ্চম জর্জ 
ম্যাকূডোনান্ডের নেতৃত্বে জাতীয় সরকার গঠনে বিশেষ ভূমিক। অবলম্বন 
করিয়াছিলেন। বেজহটের (838%59)০9$) মতে রাজার তিনটি বিশেষ 
অধিকার আছে। যথা, পরামর্শদানের অধিকার (6৪ 21806 6০ 106 
00708801690. ), উৎসাহ প্রদান করিবার অধিকার (6176 15176 6০ 60০00:569) 
এবং সতর্ক করিয়! দিবার অধিকার ( 609 71206 6০ 
2০) | রাজা (অথবা রাণী) শাসন-সংক্তাস্ত ব্ভিন্ধ ব্যাপারে 
সব খোজখবর রাখিয়া প্রয়োজন হইলে মন্ত্রীদের পরামর্শ 
প্রধান করিতে পারেন অথবা সতর্ক করিয়! দিতে পারেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়া 
এবং সম্রাট সপ্তম এড ওয়ার্ড এই ছুইটি অধিকার সর্বদাই প্রয়োগ করিতেন । 
' অনেক কাল ধরিয়া রাজত্ব করিলে দেশের শাসনব্যবস্থ! সম্বন্ধে রাজা (অথবা 
রাণীর ) যে অভিজ্ঞতা হয় তাহা একেবারে উপেক্ষণীয় নহে । স্ৃতরাং রাজ 
অথবা রাণী কর্তৃক প্রদত্ত পরামর্শ অথব1 উপদেশের যথেষ্ট মূল্য*আছে। রাজার 
পদমর্ধাদাই রাজাকে ক্ষমতা দান করে এবং সেই ক্ষমতার সদ্বাবহার কর 
অনেকাংশে রাজার ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করে। স্থতরাং রাজাকে আমরা 
“আড়ম্বরপূর্ণ অপদার্থ” বলিতে পারি না। তিনি যদি তাহাই হইতেন, তবে 
রাজতন্ত্র ইংলণ্ডে এতদিন টিকিয়৷ থাকিত না। রাজশক্তির যেমন বিপুল 
পদমধাদ| আছে, অপরকে ইহার প্রয়োজনীয়তাও আছে। রাজশক্কি 
কমনওয়েলথ দেশগুলির মধ্যে যোগন্ত্র বজায় রাখে । যদ্দি ইত্লগ্ডে রাজতন্ত্র 
না থাকিয়া প্রজাতন্ত্র থাকিত, তবুও ইংলগ্ডে একজন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত 
করিতে হইত। প্রজাতন্ত্রে রাষ্পতির যে ভূমিকা থাকে, ইংলগ্ডের রাজতন্ত্রেও 
রাজার সেই ভূমিকা আমরা দেখিতে পাই। সরকারের তিনটি বিভাগের 
মধ্যে সামগ্রন্ত বজায় রাখিবার জন্য এবং অলিখিত শাসনতন্ব অনুযায়ী দেশের 
শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হইবার জন্ত যে প্রথাগত বিধান আমর] ইংলগ্ডে 
দেখিতে পাই, সেইগ্তলি রাজশক্তিকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। 
ইংরাজদের জাতীয় চরিত্র রাজতন্ত্র কতক বিশেষভাবে প্রভাবাম্বিত হইয়াছে ; 


রাজ! সর্বদা আড়ম্বর- 
পূর্ণ অপদার্থ নহেন 


৯৪ | আবুনিক' শাপনব্যবস্থা 


কেননা, রাজশক্তি ইংলগ্ের জনগণের কাছে ধেপাত্মবোধের প্রতীক । হৃতরাং 
ইংলগ্ডে রাজশক্তির বিশেষ মূল্য আছে। 

ইংলগ্ডে রাজতন্ত্র টিকিয়া থাকিবার কারণ (05888০০৪492 
$1) ৪0৮1৪] 06 00591) 20 17081990 )--ইংলগ্ডে রাজশক্তির 
গুরুত্ব আলোচনা করিয়া আমর! দেখিয়াছি যে রাজা শুধু একজন 
“আড়ম্বরপূর্ণ অপদার্থ” শাসক নহেন। যেসব কারণে ইংল্ রাজশক্তির বিশেষ 
'রুত্ব আছে; সেইগুলির জন্ত রাজতন্ত্র ইংলগ্ডে এখনও টিকিয়া আছে। 
রাজতন্ত্র টিকিয়া থাকিবার কারণগুলি আলোচনা করিলেই প্রথমেই যে 
কারণটি মনে পড়ে তাহা হইতেছে এই যে ইংরাজ জাতি খুবই রক্ষণশীল । 
যে রাজশক্তিকে ইংরাজ জাতি এতকাল ধরিয়া বিপুল সম্মান প্রদর্শন করিস 
আসিরাছে, সেই রাজশক্তিকে ইংরাজগণ উচ্ছেদ করিতে চাহে না। 
বিশেষতঃ, রাজ] বা রাণী ইংরাজদের কাছে দেশাত্মবোধের প্রতীক । 

দ্বিতীয়তঃ, ইংলগ্ডে যে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত তাহা নিয়মতান্ত্রিক ( 907086180- 
1008] ) এবং তাহা গণতন্ত্রের পথে*কোনপ্রকার বাধার স্বস্তি করে নাই। 
কেননা, রাজা শুধু রাজত্বই করেন, শাসন করেন না (৭0৩ 5006 86209 
1986 9০988 17906 £০%৪70৮,--41 1716727য 2151709 )1 রাজশক্তির পক্ষে 
ন্ত্রীগণই সরকারের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের জন্য আইনসভার কাছে দায়ী 
থাকেন।' 

তৃতীয়তঃ, পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থ! বা মন্ত্রীসভা-চালিত শাসনব্যবস্থায় 
একজন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্প্রধানের (00:566961008] 980.) প্রয়োজন খুব 
বেশী। যদি রাজতন্ত্রের অবসান করিতে হয়, তবুও রাজা বা রাণীর পরিবর্তে 
ইংলগ্ডের জনগণকে একজন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত করিতে হইবে । 
কিন্ত, ইহাতে ইংলগ্ডের পক্ষে যে খুব স্থৃবিধা হইবে, তাহা নহে। কারণ, 
ইংলগ্ডের শাসনতন্ত্র অলিখিত । কতিপয় সাধারণ আইন বা প্রথাগত বিধানের 
ভিত্তির উপর ইহ প্রতিষ্ঠিত। এই সাধারণ আইন বা প্রথাগত বিধানগুলি 
রাজশক্তিকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। যদি রাজশক্তির অবসান 
কর! হয় তবে এই প্রথাগত বিধানগুলি কার্ধকরী হইবার পথে বাধার সি 
হইবে এবং দেশে শাসনতান্ত্রিক গোলযোগের হৃষ্টি হইবে। রাজা বা রানী 
ইইতেছেন জাতীয় এক্য ও সংহতির প্রতীক । জাতীয় স্বার্থে ইহার অবসান 
হয়া উচিত নহে। 

চতুর্থতঃ, পরামর্শদাতা, উপদেষ্টা, উৎসাহপ্রদানকারী এবং সতর্ককারী 
হিসাবে রাজার ভূমিকা খুবই মৃল্যবান। তাহ ছাড়া, রাজার ছুইটি গুরুত্বপূর্ণ 
কাজ আছে) প্রথমতঃ, সাধারণ নির্বাচনের পর প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন কস 
'থবা দলীয় নেতার পদত্যাগ বা মৃত্যুজনিত শুন্তত৷ স্যরি হইলে নৃত্তন দেতা 


রাজা, মন্ত্রীসভা! ও প্রধানমন্ত্রী ৫ 


নির্বাচন করা, এবং দ্বিতীয়তঃ, প্রয়োজন হইলে পার্লামেন্ট ভাংগিয়। দিয়া 
পুনরায় সাধারণ নির্বাচনের অনুষ্ঠান করা। | 

পর্চমতঠ কম্লওয়েলথের অস্তভূক্ত দেশগুলির মধ্যে এবং সমগ্র সাআাজ্যের 
'সংহতি ও যোগস্ুত্র স্থাপনের রাজা অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আর কোন রাষ্ট্রপ্রধান 
নাই। ইংলগ্ডে যদি রাজতন্ত্রের অবসানু হয়, তবে কমনওয়েলথের অস্তভূক্তি 
দেশগুলির সংগে ইংলগ্ডের যোগন্তত্র এবং বুটিশ সাম্রাজ্যের অস্ততূকক্ত 
দেশগুলির মধ্যে সংহতি নষ্ট হইয়! যাইবে । 

মন্ত্রীনভ। এবং ক্যাবিনেটের মধ্যে পার্থক্য (70256106100. 0৪৮9৪] 
616 08015096 200. 600৪ 001701965)-+মন্ত্রীসভা গঠিত হয় প্রধান মন্ত্রী কর্তৃক । 
হাউস অফ কমন্সে যে রাজনৈতিকদল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সেই 
দলের নেতাকে রাজা ব৷ রাণী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করেন এবং 
মন্ত্রীনভা গঠনের আহ্বান করেন। মন্ত্রীদের মনোনয়ন করেন প্রধানমন্ত্রী 
এবং প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে রাজ] ব৷ রাণী তাহাদের আইনতঃ নিযুক্ত করেন। 
অন্ত্রীভা গঠিত হয় সমস্ত মন্ত্রীদের লইয়া। মন্ত্রীগণ রাজকর্মচারী সন্দেহ নাই; 
কিন্ত তাহাদের পদটি রাষ্ট্রনৈতিক। মন্ত্রীগণ গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রনৈতিক পদে 
অধিষ্ঠিত থাকেন এবং এক বা একাধিক দপ্তরের ভার গ্রহণ করেন। মন্ত্রী- 
সভার মধ্যে নিয়তর পদে অধিষ্ঠিত মন্ত্রী ( এ 01010] 1031701869::9 )১ উপস্ত্রী 
(1)909%7 1010196825 ) এবং দপ্তরবিহীন মন্ত্রীও (21100286988 13006 
[০:2০119) থাকেন । তাহারা, এটনী জেনারেল, সলিসিটর জেনারেল 
পালণমেন্টের কর্মমচিব এবং সহকারী কর্মসচিববুন্দ ( 68711802906810 
99০:98%98 900 [02006:-990:805299), কম্পট্রোলার, ভাইস চেম্বারলেন 
( 109 07192006818), প্রভৃতিও মন্ত্রীৰভার সন্ত । শ্বাভাবিক অবস্থায় 
মন্ত্রীসভার জনসংখ্যা হয় ৬০৭০ জন। ক্যাবিনেট হইতেছে মন্ত্রীদের মধ্য 
হইতেই গঠিত বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ক্ষুপ্রতর পরিষদ এবং ইহার 
মনোনয়ন-কর্তাও প্রধানমন্ত্রী হ্বয়ং । মন্ত্রীদের মধ্যে যাহার! প্রধানমন্ত্রীর 
ক্যাবিনেট হইতেছে মনোনয়ন অনুযায়ী দেশের শাসনকাজে রাজা বা রাণীকে 
মন্ত্রীসভার মধ্যেই একটি পরামর্শ প্রদান করিবার জন্য আহত হন, তাহারাই 
বিশেষ ক্ষমতাশালী ক্যাবিনেটের সদশ্ট বলিয়া পরিগণিত হন। সাধারণতঃ 
কুত্রতর পরিষদ ক্যাবিনেটের সদশ্তগণ প্রত্যেকেই সরকারের গুরুত্বপূর্ণ 
গ্তরগুলির ভার গ্রহণ করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ক্যাবিনেটের 
সদন্যগণ মন্ত্রীসভার সদশ্ত ; কিন্তু মন্ত্রীসভার সদন্গণ সকলেই ক্যাবিনেটের 
সদশ্ত নহেন । তবে ক্যাবিনেটের সন্ত নহেন, এই রকষ মন্ত্রীরাও নিজের 
পরের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে আলোচনার সময় ক্যাবিনেটের সভায় উপস্থিত 
থাকিতে পারেন। ইংলগ্ডে প্রথাগত বিধান অন্গযায়ী ক্যাবিনেটের সংশ্গণ 


২৬ ' আধুনিক শাপনব্াবস্থা 


প্রিভি কাউন্সিলের ( ৮৮ঘ্য ০০801) সদস্য হন। প্রিভি কাউন্সিলের ' সাস্ঠ 
হিসাবে ক্যাবিনেটের সাস্যগণ মন্ত্রীসভার বিভিন্ন কর্মস্চী সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় 
গোপনীয়তা বজায় রাখেন। ক্যাবিনেটের সদন্তগণ যৌথভাবে সরকারের 
নীতি নির্ধারণ করিয়া থাকেন । সাধারণ মন্ত্রীগণ পৃথকভাবে নিজ নিজ দপ্তরের 
কাজগুলি সম্পান্নন করেন। শা.সনবিভাগের বিভিন্ন কাজের জন্য শুধু 
ক্যাবিনেটের সদশ্তগণেরই যৌথ দায়িত্ব আছে অন্তান্ত মন্ত্রীগণের যৌথ 
দায়িত্ব নাই.। 


* ক্যাবিনেটের বিভিন্ন কাজ ( (610070108 ০0৫ 008 0):2096 ) £ 


বেজহটের (135£61705 ) মতে ক্যাবিনেট হইতেছে শাসনবিভাগ এবং 
আইন-প্রণয়ন বিভাগের মধ্যে সংযোজক চিহ্ন । (€[0)6 0810120862৪ 6108 
1)7100910 0158 101708, 2730. 6108 000৮1 6109,0 18697086108 10620615€. 
800 61১6 19801818159 10080760068 606901১6:--38৮61)96 )। 
গ্রেটবুটেন শাসনবিভাগের প্রধান পরিচাঞ্জক হইল ক্যাবিনেট । শুধু তাহাই 
নহে, _বুটিশ ,উপনিবেশগুলি এবং বুটিশ সাম্রাজ্যের অন্তভূক্তি অন্যান্থ 
দেশগুলির শাসনবিভাগের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপও বুটিশ ক্যাবিনেট কর্তৃক 
নিয়ন্ত্রিত হয়। পার্লাষেণ্টের নিকট সরকারের যে শাসননীতি পেশ করা হয়, 
তাহা চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করিবার দায়িত্ব ক্যাবিনেটের ৷ তাহা ছাড়া পার্লামেণ্ট 
কর্তৃক অন্থমোদিত শাসননীতি অন্থযায়ী দেশের শাসনব্যবস্থা চালাইবার দায়িত্বও 
ক্যাবিনেটের । সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কাজগুলির নীতি নির্ধারণ করা এবং 
সেইগুলির মধ্যে পূর্ণ সাঁষপ্রস্য ও সংহতি আনয়ন করিবার দায়িত্বও ক্যাধিনেটের 
উপরেই ন্যন্ত। আইনসভার অধিবেশন কখন ডাকা হইবে এবং ইহা কতদিন 
স্থায়ী হইবে, অথবা আইনসভার অধিবেশনের কাঁধস্থচী কি হইবে এবং কোন্‌ 
কোন্‌ বিল আইনে পরিণত হইবে, সবই ক্যাবিনেট স্থির করে । পালণমেপ্টের 
নিজের দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ ত1 থাকায় ক্যাবিনেটের সদশ্তগণের পক্ষে পার্লামেন্টের 
বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত কর ক্যাবিনেটের পক্ষে মোটেই কঠিন নহে ৷ 
ক্যাবিনেটের সদস্যগণ দেশের শাসনবিভাগের বিভিন্ন কাজ-কর্মের ব্যাপারে রাজা 
বারাণীকে পরামর্শ প্রদান করিয়া থাকেন । অর্থসম্বদ্ধীয় যে বিলগুলি (810065 
1119) পার্লামেন্ট অনুমোদন করিবার পর সরকার টাকা খরচ করিতে পারে, 
সেই বিলগুলিও ক্যাবিনেটের সদশ্তগণই রচনা করিয়া থাকেন। বাজেট 
অথবা যে কোন প্রকার সরকারী বিল পার্লামেণ্টকে দিয়! অনুমোদিত করাইয়া 
লইতে হয়। 

রাজশক্তির সহিত ক্যাবিনেটের সম্পর্ক (7:75 0%0708৮ হ 
61561006০৮6 0০) রাজা হইতেছেন দেশের নাষেষাত প্রধান? 


রাজা, যন্ত্রীৰভা ও প্রধানমন্ত্রী ৰ্৭ 


শাসনবিভাগের প্রকৃত পরিচালক ( 55] 9%800619 ) ভ্ইতেছে মন্ত্রীসভা? 
মন্ত্রীসভা আইনতঃ রাজ কর্ভৃক নিযুক্ত হয়। তবে রাজা প্রথমতঃ আইনসভার 

ংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করেন এবং প্রধানমন্ত্রীর 
পরাসর্শকরমে অন্যাগ্ মন্ত্রীদের নিযুক্ত করেন। রাজ শাসনবিভাগের কোনও 
কাজের জন্য দায়ী থাকেন না এবং রাজার নাষে যে সমস্ত কাজ-কর্ম সম্পাদিভ 
হয়, সেইগুলির পূর্ণ দায়িত্ব হইতেছে ক্যাবিনেটের এবং রাজাও ক্যাবিনেটের 
সদশ্যঙ্ের পরামর্শ অন্নষায়ী সমুদয় কাজ-কর্ম করেন। 


ক্যাবিনেটের প্রধান বৈশিষ্ট্য-_( 99116770 16960768. 01. 0৩ 
081809 )-__বুটিশ ক্যাবিনেটের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নিষ্নরূপ :__ প্রথমতঃ, 
ক্যাবিনেটের সাশ্তগণ সাধারণতঃ একই রাজনৈতিক দলের সদন্ত থাকেন। 
ইহাতে তাহাদের একই রাষ্ট্রনৈতিক পরিচয় (701761০8] 10220060916 ) 
থকে । তবে জাতীয় সংকটের (0%619208] 8706126770168) সময় কোয়ালিশন 
মন্ত্রীসভা (0:0%116010 0201066 ) গঠিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, আইনসভ1 এবং 
শাসনবিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগযোগ থাকায় ক্যাবিনেটের সদশ্তগণকে 
পালামেন্টের সদশ্ত হইতে হয়। যদি ক্যাবিনেটের সদস্য হইবার সময় কেহ 
পালামেণ্টের সদন্য না থাকেন, তবে তাহাকে ক্যাবিনেটের সদস্য হইবার 
ছয়মাসের মধ্যে পালণামেণ্টের সদস্য হইতে হয়। পালণামেণ্টের নিয়কক্ষের 
সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা! প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং দলীয় সদস্তগণের মধ্য 
হইতে ক্যাবিনেট গঠন করেন । তৃতীয়তঃ ইংলগ্ডে মন্ত্রীসভাকে পালণষেণ্টের 
নিকট দাঁয়ী থাকিতে হয়। এই দায়িত্ব ছুইপ্রকার ; যথা,--আইনগত এবং 
রাষ্ীনৈতিক । আইনগতভাবে প্রতে)ক মন্ত্রীই রাজাকে €য উপদেশ প্রদান 
করেন, তাহার জন্য দায়ী থাকেন। সেইজন্তই বল! হয়, “রাজা কোন অন্তায় 
করিতে পারেন না (47156 15170608000 200 ছ00৮.৮) | রাজনৈতিক দায়িত্ব 
বলিতে বুঝায় মন্ত্রীগণ ব্যক্তিগতভাবে এবং যৌথভাবে পালামেণ্টের নিকট 
দায়ী । ইহাকেই মন্ত্রীসভার দায়িত্ব বা 41110196975] 1:6910070511)81165” 
বলা হয়। যদি কমষন্লসভার সদন্তগণ মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ 
করেন, তবে মন্ত্রীসভার সদশ্তগণকে পদত্যাগ করিতে হয়। চতুর্থতঃ 
ক্যাবিনেটের আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহার সংহতি । ক্যাবিনেটের 
পতন হইলে ইহা! কোনও মন্ত্রীর জন্য হয় না, _-সামশ্রিকভাবেই ক্যাবিনেট 
ইহার নীতি ও ক্রিয়াকলাপের জন্য আইনসভার কাছে দায়ী থাকে। শুধু 
তাহাই নহে, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পূর্ণ এঁক্য এবং সংহতি 
বজায় রাখিবার দায়িত্ব হইতেছে ক্যাবিনেটের। পঞ্চমতঃ, ক্যাবিনেটকে 
সর্বদাই প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বের অধীন থাকিতে হয়। ক্যাবিনেটের গঠন হইতে 
আরম্ভ করিয়া ইহার পতন পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীই ক্যাবিনেটকে পরিচালন? করেন। 


২৮ আধুনিক শালনব্যবস্থা 


তাহা ছাড়া, প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেটের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত করিয়া 
ক্যাবিনেটের সদস্তগণের বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে এঁক্য ও সংহতি বজায় রাখেন । 
জর্ড মলি (1,074 210716 ) বলিয়াছেন, ৮4160002110 051050 ]) 208 
£082019679 ৪6100 000 6109 009] £006116, 570691: 8181) 94091] 0109 8210. 
00 6108. 287৩. 00099101089 সা])62) 2, 01529100) 19 08197 86. 0080680. 
9০ 605 £7906708] 02000101908 0206 2081090208 ০০৪, 766 0106 17880. ০: 
60৪ 08101066 18 7271706 11101969 150 00900101968 & 100516100 010) 
৪0 10106 ৪ 26 19869 5৪ 008 0 80870610708] 8130. 796001019 ৪০১০5৮ 
ষষ্উতঃ, ক্যাবিনেটের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল ইহার বিভিন্ন অধিবেশনের 
গোপনীয়তা । দেশের আইন এবং প্রথাগত বিধান অন্থৃঘায়ী ক্যাবিনেটের 
বিভিন্ন অধিবেশনের 'গোপনীয়তা রক্ষিত হয়। 


১৯২০ সালের 0280181 $০:৪৪ 4১০৮ অনুযায়ী ক্যাবিনেটের অধিবেশনের 
বিভিন্ন ব্যাপার প্রকাঁশ করা নিষিদ্ধ করিয়াছে । ১৯৩৪ সালে ভূতপূর্ব শ্রমমন্ত্রী 
জর্জ ল্যান্সবারির পুত্র এডগার ল্যান্সবারি*্তীহার জীবনীতে ক্যাবিনেটের অধি- 
বেশনের একটি 00670050000. প্রকাশ করায় তাহার জরিমান1'হয়। ১৯২২ 
সালে ভারতের শাসনসংক্রাস্ত কতিপয় ব্যাপার ফাস হইয়া যাইবার দরুণ 
ভারতসচিবকে পদত্যাগ করিতে হয়। 


মন্ত্রীদের দায়িত্ব এবং তাহ। কার্ষকরী করিবার উপায় (21156979] 
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পালণমেন্টারী গণতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে সরকারের দায়িত্বশীলত। 
আইনসভায় জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে মন্ত্রীসভার সদস্তগণকে 
পৃথক এবং যৌথভাবে দায়ী থাকিতে হয়। ইংলণ্ডে ক্যাবিনেটের সদশ্ঠগণ 
সম্মিলিতভাবে সরকারের নীতির জন্য এবং নিজেদের কাজের জন্য আইনসভার 
কাছে দাদী থাকেন। আবার, যৌথ দায়িত্ব ছাড়াও প্রত্যেক মন্ত্রীকেই নিজ 
নিজ দপ্তরের জন্য পৃথকভাবে আইনসভার কাছে দায়ী থাকিতে হয় এবং আইন 
সভার' সদস্তগণের নিকট জবাবদিহি করিতে হুয়। ইংলণ্ডে ষে সকল মন্ত্রী 
লর্ভমভার সদশ্ত, তাহাদের পক্ষ হইতে আইনসভার কথা বলিবার জন্ত 
পালণামেপ্টারী কর্মসচিব (98:1181597695  980:868:5) অথব1 অধঙ্তন 
কর্মমচিব (00067-9590:565168৪) থাকেন । এই বাষ্রনৈতিক দায়িত্ব ছাড়াও 
মন্ত্রী-দাদিত্বের ( 111701569718] 79808701136 ) আর একটি দিক আছে। 
রাজকর্মচারী হিসাবে মন্ত্রীগণ নিজেদের ক্রিয়াকলাপের জন্ত ব্যক্তিগতভারে 
আদালতের কাছে দায়ী থাকেন । ইহা হইতেছে তাহাদের আইনগত দায়ি 
(198%] 29500175111267) | 


রাজা, মন্ত্রীসভা ও প্রধানমন্ত্রী ২% 


মন্ত্রীৰভার সহিত পালাষেণ্টের, বিশেষতঃ কমব্সসভার, সম্পর্ক বিশ্লেষণ 
করিলে দেখা যায় ষে পূর্বে কমম্মসভাই মন্ত্রীদের নিয়ন্ত্রণ করিত ; কিন্তু মন্ত্রীসভা 
ক্রমেই পার্পামেণ্টের ক্ষমতা খর্ব করিয়] ইহার উপর নিজের আধিপত্য বিস্তার 
করিতেছে । মন্ত্রীগণকে পার্লামেন্টের সদন্য হইতে হয় এবং যদি কোনও স্ত্রী 
নিজপর্দে অধিষ্ঠিত হইবার সময় পার্লামেণ্টের সদন্ত না থাকেন, তবে মন্ত্রীত্ব 
পাইবার ছয়মাসের মধ্যেই তাহাকে আইনসভা বা পার্লামেন্টের সদস্য হইতে 
হয়। আবার মন্ত্রীসভার অস্তিত্ব নির্ভর করে যতক্ষণ পর্যস্ত ইহ? কমন্দসভার 
আস্থাভাজন থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত । যদি কোন মন্ত্রী কর্তৃক 
রে মদে উতাপিত আইনের খসড়া পার্লামেন্ট কর্তৃক অন্থর্মোর্দিত 
টা না হয় অথবা অর্থমন্ত্রী কর্তৃক উখাপিত বাজেট অথবা 
অন্য যে কোন প্রকার অর্থসংক্রানস্ত বিল যদি পার্লামেণ্ট 
কর্তৃক অন্থমোদিত ন1 হয় তবে মন্ত্রীসভা একযোগে পদত্যাগ করিবে। যদি 
মন্ত্রীদের বেতন পার্লামেন্ট কমাইয়া দেয় অথব! মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে নিন্দাস্চক 
কোনও প্রস্তাব গৃহীত হয়, তখনও মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করে । আবার, যদি 
কোনও বেলরকারী সদশ্য কর্তৃক উত্থাপিত কোনও আইনের খনড়। মন্ত্রীসভার 
আপত্তিতে পার্লামেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত হয়, তবে ইহা মস্্বীভার উপর 
আইনসভার অনাস্থা স্থচিত করে এবং তখন মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করে। তাহ? 
ছাড়া, সরকারী বিভিন্ন বিভাগের ক্রিয়াকলাপের জাতব্য বিষয় সম্বক্ধে 
পার্লামেন্টের সদস্যগণ মন্ত্রীদের যা কিছু প্রশ্ন করেন, মন্ত্রীগণ সেইগুলির জবাব 
দিতে বাধ্য থাকেন। স্ৃতরাং, তত্বের দিক হইতে বিচার করিলে কমন্সসভাই 
ক্যাবিনেটকে নিয়ন্ত্রিত করে, এমনকি কতদিন ইহার অস্তিত্ব থাকিবে ইহাও 
কঙ্গন্মসভার উপর নির্ভর করে । কিন্তু, কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যতদিন কষন্সসভা 
মন্ত্রীসভার নির্দেশে অথবা ইচ্ছান্যায়ী নিজেদের ক্রিয়াকলাপ সীমিত ও 
নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে, ততদিন ইহা? নিজে টিকিয়া৷ থাকিতে পারে। এজপ্তই 
অধ্যাপক লাসঙ্কি (05:0£. ]89]1) বলিয়াছেন, 40106 1709089 01 00107721009. 
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বর্তষানে মন্ত্রীসভাই কার্ধতঃ কমন্সসভাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। 
কষ্্পসভায় বেসরকারী সাশ্যদ্দের প্রতিপত্তি বর্তমানে খুবই কম। সরকার 
পক্ষ নিজের দলের সংখ্যাধিক্যের জোরে যে কোন আইনের খসড়া অথব! 
শাসনতন্ত্রের সংশোধনী প্রস্তাব পার্লামেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত করাইতে পারে । 
কখন হাউন অফ. কমব্সের অধিবেশন আহ্বান করা হইবে অথব! অধিবেশন 
কতদিন স্থায়ী হইবে এবং অধিবেশন চলাকালীন আইনসভায়' কর্মহুচী 


০ 


৩৬ আধুনিক শাসনবাবশ্থা 


কি হুইবে, তাহাও মন্ত্রীসভাই স্থির করেন। এমনকি প্রধানমন্ত্রী ইচ্ছা নী 
রাজাকে (অথবা রাণীকে ) পার্লামেন্ট ভাংগিয়। দিবার পরাষর্শও দিতে পারেন । 
সাধারণতঃ পার্লামেন্টের সাস্যগণও সক্রিয়ভাবে ক্যাবিনেটের বিরোধী হইতে 
সর্বদা সাহসী হন না। কারণ, প্রথমতঃ রাজনৈতিক দলব্যবস্থা ইংলপ্ডে খুবই 
অনমনীয় থাকায় সরকারপক্ষীয় দলের সদস্তগণ সর্বদাই তাহাদের দলীয় নেতা 
প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ মানিয়া চলেন। কারণ, দলীয় নেতার নির্দেশ অমান্ত করার 
অপরাধে যদি কোনও সদন্য হ্বীয় দল হইতে বহিষ্কিত হন তবে অন্ত কোন 
রাজনৈতিক দলে যোগদান করিয়া তিনি নিজের রাজনৈতিক জীবনের 
পুনর্বাসন করিতে সমর্থ হন না। দ্বিতীয়তঃ, যদি প্রধানমন্ত্রী পার্লামেণ্টে কখনও 
সম্মুখীন হন, তবে তিনি রাজাকে দিয়! পার্লামেণ্ট ভাংগিয়া দিতে পারেন এই 
বলিয়! পার্লামেণ্টের সদশ্তগণকে ভয় দেখাইতে পারেন । ইহাতেও অনেক 
কাজ হুয়। কেননা, কোন সদশ্ত সে ক্ষেত্রে পুননির্বাচনের ঝুঁকি নিতে চাহেন 
না বলিয়া নিবিবাদে সরকারকে সমর্থন করেন। 


প্রধানমন্ত্রীর গদমর্ধাদ্াা ও ক্ষমতা (70916700200. [১097৪ ০0 6106 


[070009 110015692 ) 


ইংলগ্ডের শাসনব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পদ হইল প্রধানমন্ত্রীর 1 
কমষ্ঘলসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দলের নেতা বলিয়াই প্রধানমন্ত্রী 
নিজপদে অধিষ্ঠিত থাকেন এবং এত প্রতিপত্তি অর্জন করেন। প্রধানমন্ত্রী 
সাধারণতঃ রাজস্ববিভাগের প্রথম লর্ডের (1109 (19 1500 ০0? 0৪ 
295৪0 ) পদ অলংরুত করেন । তাহার এবং মন্ত্রীসভায় তাহার সহকমীদের 
শাহিন কত হইবে তাহা ১৯৩৭ সালের রাজ-সচিব আইনে (0106 0110286878 
9% 6185 0:0০ 406, 1987) বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা 
এএরং মর্যাদার সহিত তিনি কমন্সসভার যে দলের নেতা, সেই দলের ক্ষমত। 
ও মর্যাদ। গভীরভাবে জড়িত। 

আইনগতভাবে ইংলগ্ডে রাজা-সমেত-পার্লামেন্টেই (ঘ308-3- 
[28711909206 সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী । রাজ। ব1 রাণীর প্রধান 
পরামর্শদাত। হইতেছেন প্রধানমন্ত্রী। সরকারের বিভিন্ন কাজ সম্বদ্ধে রাজা বা 
রাণীকে অবহিত রাখার দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর । পার্পাম্ণে আহ্বান করা, ইহার 
অধিবেশন বজায় রাখা এবং ইহা ভাংগিয়া দেওয়া, লর্ডসভার সদন্যনংখ্যা 
বাড়াইয়া দেওয়া, প্রিভি-কাউন্সিলের সদশ্ত নিযুক্ত করা, যাজক ও বিচারক - 
নিয়োগ কর! এবং রাজ বা রাণীর জন্মদিনে অথবা অন্ধপ্রকার কোন বিশেষ 
কাজের জন্ত সম্মানস্চচক উপাধি বিতরণ করা, ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের কালে 
প্রধানমন্ত্রী রাজ! বা রাণীকে পরা মর্শ প্রচ্গান করিয়া থাকেন। . 


রাজা, মন্ত্রীনভা ও. প্রধানমন্ত্রী ৩5 


প্রধানমন্ত্রী পার্লাষেণ্টের নিম্নকক্ষ বা কমন্সলভার নেতা? । যে রাজনৈত্তিক 
ঘল কমন্সসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, তিনি সেই দলের নেতৃত্ব করেন। 
কম্দসভার অধিবেশন আহ্বান কর এবং ইহা বজায় রাখা অথবা ভাংগিয়া 
দেওয়। প্রধানমন্ত্রীর উপরেই নির্ভর করে। তিনি দলীয় 
শৃংখল। বজায় রাখিয়া নিজের দলের সংখ্যাধিক্যের জোরে 
পার্লামেণ্টের বিভিষ্গ ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্থিত করেন । বিরোধী 
দলের সংগে সম্পর্ক বজায় রাখিয়া ষাহাতে পার্লামেণ্টের কাজ স্ুষ্টুভাবে সম্পন্ন 
কর যায়, সেই দিকেও প্রধানমন্ত্রী লক্ষ্য রাখেন । প্রধানমন্ত্রী যতদিন পার্লাষেণ্টের 
আস্মাভাজন থাকিবেন, ততাদনই তিনি নিজের পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেমি। 
স্থতরাৎ, যাহাতে কোন অবস্থায়ই পার্লাষেন্টে তাহার নেতৃত্বের অবসান না হয়, 
তিনি সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখেন। পার্লাষেন্টকে কোন ব্যাপারে শ্বমতে 
আনিতে না পারিলে তিনি রাজাকে পালামেণ্ট ভাংগিয়। দিয়! পুনরায় সাধারণ 
নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্ত পরামর্শ প্রদদান করিতে পারেন । 
ক্যাবিনেটের সংগে প্রধানমন্ত্রীর ঈম্পর্ক অংগাংগীভাবে জড়িত । প্রধানমন্ত্রী 
তাহার ক্যাবিনেট গঠন করেন এবং ক্যাবিনেট সদশ্তদের মনোনয়ন করিয়। 
তাহাদের নিয়োগ করিবার জন্য রাজ বা রাণীকে পরামর্শ প্রদান করেন । 


প্রধানমন্ত্রী কমন্সনভার 
নেতা 


প্রধানমন্ত্রী ও ক্যাবিনেটের অন্যান্য সদশ্তগণ তাহার সমযধাদাসম্পন্ন 
ক্যাবিনেটের মধ্যে. সহকরমীঁ। তবে তিনিই তাহাদের মধ্যে অগ্রণী এবং 
ষম্পক ক্যাবিনেটের বিভিন্ন সভায় তিনিই সভাপতিত্ব করেন। 


প্রয়োজন হইলে তিনি রাজ! বা রাণীকে পরামর্শ গ্রদশন করিয়া যে কোন মন্ত্রীকে 
পদচ্যুত করিতে পারেন এবং মন্ত্রীসভার সদম্যদের মধ্যে বিতিন্ন দপ্তরের পুনর্বণ্টন 
ফরিতে পারেন। যদি ক্যাবিনেট সদশ্তগণের মধ্যে সরকারী নীতি লইয়া 
মতভেদের স্যরি হয় তাহা মীমাংসা করিবার দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর ) কেননা, 
তিনিই ক্যাবিনেটের সদশ্তগণের মধ্যে এঁক্য ও সংহতি বজায় রাখেন । 
'আইনসভার নিকট ক্যাবিনেটের যৌথ দায়িত্ব থাকায় বিভিন্ন মন্ত্রী প্রয়োজন 
অনুসারে নিজ নিজ দঞ্চরের সহিত জড়িত বিভিন্ন সমস্যা সন্বন্ধে প্রধানমন্ত্রীর 
সহিত আলোচনা করেন। প্রধানমন্ত্রীও বিভিন্ন দপ্তরের কার্ষসূচীর উপর 
তীক্ষ দৃষ্টি রাখেন। রাজন্ব বিভাগের প্রধান লর্ড ( ঘঃ:96 15০:0 ০৫. ১৩ 
গু৪৪৪০ ) হিসাবে তিনিই সিভিল সাভিসের প্রধান পদগুলিতে নিক্বোগ 
নিয়স্্রণ করিতে পারেন। বাম্তবে, ক্যাবিনেট সদশ্তগণের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর 
ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি এত বেশী যে অনেক সময়েই ইহা স্বচ্ছাচারিতার 
(101০0569780 ) পর্যায়ে পড়িয়া যায়। 

আইনসভার ভিতরে প্রধানমস্ত্রীই তাহার চটি: নিরপত্তা 
যে দল আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, সেই. দলের, নেতাই রাজ 


টি ই: 'আধুনিক' শাসনব্যবস্থা: 


কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। দলের 'মর্ধাদা' এবং দলীয় নেতার মর্ধাদা 
অংগাংগীভাবে জড়িত। আইনসভার ভিতরে দলীয় শৃংখল] বজায় রাখা, 
সরকার পক্ষে সর্বদা দলীয় সমর্থন অর্জন করা এবং 
চা নির্বাচনের সময় যাহাতে নিজের দল জয়যুক্ত হয় সেইদ্দিকে 
ডিএ বিশেষ দৃষ্টি রাখা, ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর 
বিশেষদায়িত্ব আছে। দলীয় সমর্থন যাহাতে সর্বদাই পাওয়া 
যাঁয় সেজন্ত ক্যাবিনেটের সদন্ত নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রীকে বিশেষ সতর্ক থাকিতে 
হয়। মন্ত্রীসভ1 এবং ক্যাবিনেটের সদ্য নির্বাচনের সময় প্রধানষন্ত্রীকে নিজের 
দর্লকে সর্বদাই সন্তষ্ট রাখিতে হয়। যদি কখনও দলের ভিতর উপদলের হৃঠি হয় 
তবে সেই উপদলগুলি ফাহাতে দলের সামগ্রিক স্বার্থের বিরুদ্ধে না! যায়, সেদিকে 
প্রধানমন্ত্রীকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। সেইজন্য প্রধানমন্ত্রী পার্লামেন্টারী 
রাজনৈতিকদলের নেতা হিসাবে প্রায়ই দলীগ্ন সদন্যদের সভা আহ্বান 
করেন এৰং দলের নীতিগুলিকেই সরকারের বিভিন্ন নীতির মধ্যে ্ূপায়িত 
করিতে চেষ্টা করেন। নিজের দলের পহিত প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্ক প্রধানতঃ 
প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করে। যদি প্রধানমন্ত্রী বিশেষ ব্যক্তিত্ব- 
সম্পন্ন এবং দৃ়চেত। হন, তবে তিনি দলীয় শৃংখলা অনায়াসে বজায় রাখিতে 
পারেন । 
নিজের দলের সহিত যেমন প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখিতে হয়» 
সেই প্রকার বিরোধী দলের নেতার সহিতও তাহাকে যোগস্ত্র বজায় রাখিতে 
হয়। বিশেষতঃ জরুরী অবস্থার (927672907 ) স্য্টি হইলে অথবা কোন 
' দেশের সহিত যদ্দি ইংলগ যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়া পড়ে, তখন 
দেশে জাতীয় সরকার (1561070%] 0০590779120) অথব। 
সম্মিলিত সরকার (09%116500 (০5920109176) প্রতিষ্ঠিত 
হয়। তখন বিভিন্ন দলের মধ্যে সংহতি বজায় রাখিয়া সরকারের বিভিন্র কাজ 
সুষ্ঠভাবে সম্পাদিত করিবার দাত্িত্ব হইতেছে প্রধানমন্ত্রীর । অনেক সময় বলা 
হয়, ইংলগ্ডের প্রধানমন্ত্রীর কাজ অথবা পদষর্যাদ1 কি হইবে, তাহ তিনি নিজেই 
স্থির করেন। ৮009 006 ০৫ 6109 21009 11101569170 10061509 
15 1196 168 1101091 01100888 6০ 17)8159 29,৮-7480086 ) 1 প্রধানষস্ত্রীই 
ক্যাবিনেট সদশ্তগণের সভাম্ব সভাপতিত্ব করেন এবং নিজের নীতি অন্যাক়্ী 
সামগ্রিকভাবে সরকারের নীতি স্থির করেন এবং আইনসভায় নিজের দলের 
সংখ্যাধিক্যের জোরে েই নীতি পার্লামেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত করাউ্ব! কার্যকরী - 
করেন। বদি পার্লামেন্ট প্রকৃতপক্ষে প্রধানমন্ত্রীর বিরোধিতা করে অথবা সমগ্র 
ক্যাবিনেটের বিরুদ্ধে অনাস্থ! প্রস্তাব গ্রহণ করে তবে প্রধানমন্ত্রী রাজ। ব বাশীকে 
পরামর্শ প্রদ'ন করিয়া পার্জামেপ্ট ভাংগিয়! দিতে পারেন । ইহাই পার্লামেপ্টেম্ 


জরুরী অবস্থায় 
প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব 


রাজা, বম্ত্রীভা ও প্রধানমন্ত্রী ৩৩ 


উপর প্রধানমন্ত্রীর চূড়ান্ত ক্ষমতা । এই ক্ষমতা থাকায় তাহার পক্ষে সরকারের 
বিভিন্ন নীতি কার্করী করার পথে কোনদিকেই বাধা থাকে না। বিশ্ষেতঃ 
তাহার পরামর্শেই রাজা সব কাজ করেন। সুতরাং 
সাধারণ নির্বাচনের সময় লক্ষ্য রাখিতে হয়, কোন্‌ দল 
আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিল। যে দল সংখ্যা 
গরিষ্ঠতা অর্জন করে, সেই দলের নেতাই প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং তিনি 
সরকারের কোনও নীতি কার্ধকরী করিতে.আইনসভার নিকট হইতে কোন 
বাধাপ্রাপ্ত হন না। এজন্য জেনিংস ( 9108065 ) বলেন, ইংলগ্ডে সাধারণ 
নির্বাচন প্রকৃতপক্ষে প্রধানমন্ত্রীরই নির্বাচন। সরকারের পক্ষ হইতে যাহা 
কিছু করার প্রয়েজন হয়, প্রধানমন্ত্রী তাহাই করিতে পারেন। কারণ 
একদিকে রাজা বারাণী তাহার পরামর্শ অন্ুযাকমী কাজ করেন, অপরদিকে 
পার্লানেণ্টেও নিজের দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে প্রধানমন্ত্রী নিজের বা 
সরকারের কার্ধস্থচী বাস্তবে বপায়িত করার পথে বাধাপ্রাপ্ত হন না। সুতরাং 
তিনি নিজেই তাহার কাজ অথবা পর্দমর্যাদ! কি হইবে, তাহ স্থির করেন। 


প্রধানমন্ত্রীই বাস্তবে 
সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী 


ক্যাবিনেটের একনায়কত্ব (11956051010 ০1 006 095101066 ) 


আমেরিকানগণ অনেক সময় বলিয়া থাকেন যে গ্রেট বুটেন "প্রকৃতপক্ষে 
একটি ক্যাবিনেটের একনায়কত্বের অধীনে আছে ।৯ হাউস অফ. কমন্সের 
উপর মন্ত্রীসভার যে কর্তৃত্ব আমর দেখিতে পাই তাহাতে ইহ! প্রতীয়মান হয় 
যে মন্ত্রীসভা পালণমেন্টে যে বিল-ই অন্থমোদন করিতে চাহে, ৫সই বিল-ই 
অনুমোদন করিতে পারে। ক্যাবিনেটের এই ক্ষমতা সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়া! 
রেমূসে মুইর (1১%00৪ঞ্ 1817) বলেন, “40০৫5 স110)) 1118 ৪0৫1 
[0০082 ৪3 01696 1097 18121 109 0:850751090 2৪ 013701])09170 20) 6106027, 
1)0দ9591) 21008909019 16 10097 08 100 09106 168. 9101010009691008, 16৪ 
1095101010১ 19010959216 00120021005 2 008007165, 15 41069607811] 
006] 00818890 1 10810110165”, ক্যাবিনেটের বিভিন্ন কাজের উপর 
আলাদাভাবে জনমতের চাপ দেওয়া সব সময় সম্ভবপর নহে । ক্যাবিনেটের 
কোন কাজ যদি জনসাধারণ পছন্দ নাও করে তবে ভাহাদের পরবতী সাধারণ 
নির্বাচন পর্ন্ত অপেক্ষা করিতে হয় । কারণ, একমাত্র সাধারণ নির্বাচনের সময়েই 
জনসাধারণ ক্যাবিনেটের বিভিন্ন কাজ অথব। নীতি সম্বন্ধে নিজেদের মতামত 
প্রকাশ করিতে পারে । এইজন্য অনেক সময় অভিযোগ করা হইয়া থাকে যে 
ইংলগডে শুধু “2/26582521% 24%00764” বা “গণভোট'-নিয়স্ত্রিত গণতন্ত্র 


১1106 00210100606 0: 01680 92121008106, লুভহত 220 টিজাতা6 2,149 


৩৪ . আধুনিক শাসনব্যবস্থা 


দেখা যায়, এবং ইহাতে সরকারের বিভিন্ন কাজ পর্যালোচনা করিবার পর 
জনসাধারণ ইহার পক্ষে অথবা বিপক্ষে শুধু “হা” বা “না” বলিতে পারে 
সরকারের নীতি নিধারণে জনসাধারণের কোন হাত নাই। সরকারের নীতি 
নিষ্ারপের ক্ষেত্রে সমুদয় দায়িত্ব এবং ক্ষমত] ক্যাবিনেটের হাতেই থাকে। 
তবে ইহাও সত্য যে ক্যাবিনেট সাধারণত: জনমতের বিপক্ষে কোন কাজ করে 
না৷ এবং জনগণের ইচ্ছা পরোক্ষভাবে কাধকরী হয়। গ্রেট-বুটেনে ক্যাবিনেটের 
এই একনায়কত্ব গড়িয়! উঠিবার পিছনে নিয়লিখিত কারণগুলি দায়ী £_- 

* প্রথমতঃ, ইংলগ্ডের রাজনৈতিক দলব্যবস্থা খুবই অনমনীয় হওয়ায় 
ক্যাবিনেটের ক্ষমতা বাড়িয়া যাইবার পথ প্রশত্ত হইয়াছে । উনবিংশ 
শতাব্দীতে পালণমেণ্টের সদস্যগণ এখনকার মত দলের হুইপদের ( ৮৪৮5 
ভড1]) নিয়ন্ত্রণাধীন এত বেশী পরিমাণে ছিল না। ইংলগ্ডে রাজনৈতিক 
দল ব্যবস্থ! এত অনমনীয় যে, যে কোন সদশ্ই দলীয় নির্দেশ মানিয়া 
চলিতে বাধ্য। যদি দলীয় নির্দেশ কোন সদশ্তের বিবেকের বিরুদ্ধে যায়, 
তবুও তাহা দলের স্বার্থে পালন করিতে হয়। প্রধানমন্ত্রী হইতেছেন 
_.. পালণমেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। সংখ্যাগরিষ্ঠ 
দলের নেতা হিসাবে তিনি দলীয় সদশ্যগণকে যাহা 
করিবার নির্দেশ প্রদান করেন, দলীয় সদ্তগণকে তাহাই 
পালন করিতে হয়। ইহাতে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীনে ক্যাবিনেটের এক- 
নায়কত্ের স্থষ্ট হয়। সুয়েজধালে ইংলগ ও ফ্রান্সের যৌথ আক্রমণে যখন সমগ্র 
বিশ্বে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়, তখন ইংলগ্ডে পালএমেণ্টের অনেক রক্ষণশীল সদস্য 
€ 00008675505 1)820109:5 ) প্রধানমন্ত্রী ঞ্টনী ইডেনের কাজ মনে মনে 
সমর্থন করেন নাই এবং তাহাদের ক্ষোভ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তবুও 
যখন এণ্টনী ইডেনের অবলম্িত ব্যবস্থার সমর্থনে ভোট গ্রহণ কর! হয় তখন 
দেখা যায় যে রক্ষণশীল দলের সমুদয় সদন্যই তাহাদের দলীয় নেতার সমথনে 
ভোট প্রদান করিয়াছিলেন। দলীয় ব)খখ।র এই কঠোরত1 হাউম 'অফ, 
কমন্সের মধ্যে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়। অধ্যাপক লাঙ্ষির ভাষায়, 
€40]11)159 21019010518) 06 20099১ 7:8990660. 17) 6119 71০9986 0 (970110108 
16881£.” রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিদ্রোহ সাধারণতঃ জরুরী অবস্থা না 
হইলে দেখা যায় না) এমনকি ১৯৩১ সালের শ্রমিক দলের মধ্যে বিভেদও 


বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ ছিলন।।৯ 


দলব্যবস্থার 
'অনমনীয়ত] 


পপ” সস শপ পর সা 
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১1:05 00051901:2016 259911105 হাত ও 02065 15 0136251015% আছে 00002:15806 
10181205515 5855 118 01261 55590 511000100802525 £ 61. 18 193]5 0115 9110217 
[5709 02155 নর 806 [8090 চাস 5:05580. 0176 12086 20 উঠ "00595 
13000055190... .( 85111816651 00561210626 0 চ08171505 178565 35 24) 





ধুনটে 


বাজ মত্ত্রীসভা ও প্রধানমন্ত্রী ৩৫ 


হিতীয়তঃ% ক্যাবিনেটের একনায়কত্বের আর একটি কারণ হইল মন্ত্রীদের 
যৌথ দায়িত্ব (৫০11667%8 69]091382101]16 )। ইংলগ্ডের প্রত্যেক মন্ত্রীই 
ন্্রীদের ফৌথদায়িত্ব জানে যে তাহার পরাজয় হইলে সমগ্র মন্ত্রীনভাকেই 
পদত্যাগ করিতে হইবে । এই ব্যবস্থার ফলে সব মস্ত্রীগণ 
লমহিগতভাবে সব কাজ করে এবং একজন অপরের সাহায্যের জন্য আগাইয়া 
আনে। ইহার ফলস্বরূপ মন্ত্রীসভার শক্তি ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে এবং কমন্স 
লভায় যন্ত্রীসভাকে প্রকৃতপক্ষে কোন অস্থবিধার সম্মুখীন হইতে হয় ন।। 
তৃতীয়তঃ পালণষেপ্টের কাজের চাপ খুব বাড়িয়া যাওয়ায় সব সময়েই 
2 দ্রত আইন তৈয়ার করা পালণমেপ্টের পক্ষে সম্ভবপর হয় 
চিনি না। নেইজন্য আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা অনেক 
প্রথার উদ্ভব সময় নিজের হাতে না রাখিয়া পালামেন্ট মন্ত্রীদের 
92:0:91:8-135-007001] বা স-পরিষদ রাজাজ্ঞা ঘোষণা 
করিবার ক্ষমতা দিয়াছে । ইহাকে 96818928690 19078186100 বলা হয়। 
যেহেতু প্রতিবসর “স-পরিষদ বাজাজ্ঞা” ০:০৪:৪-77-6051901 বাড়িয়া! 
যাইতেছে, পেইজন্ত পালণমেণ্টে মন্ত্রীদের ক্ষমতাও বাড়িয়া যাইতেছে। 
তাহ] ছাড়া, অনেক সমর পালমেন্টে কোন বিল উখাপিত হওয়া মাত্রই 
গৃহীত ও অনুমোদিত হইয়া যায়; ইহাতে পালামেণ্টের পক্ষে ভ্রুত আইন 
প্রনয়ন কর] সম্ভবপর হয়। 
চতুর্থতঃ, শাসনসংক্রান্ত ন্যায়বিচারের নীতি (চ10910] ০£ 
9010011)156758159 17256109) গড়িয়া উঠাও ক্যাবিনেটের একনায়কত্বের অন্যতম 
কারণ। মন্ত্রীসভার বিভিন্ন দগ্ঠরগুলির সহিত সশ্রিষ্ট মামলা মিটাইয়া 
ফেলিবার দায়িত্ব মন্ত্রীসভাকেই দেওয়ার একটি ঝেোক সবকাবের দেখা যায়। 
পূর্বে আদালতে এই সমস্ত মামলার বিচার হইত । কিন্তু, বর্তমানে মন্ধ্ীসভার 
বিভিন্ন দপ্তরগুলি এই ক্ষমতা প্রাপ্ত হওয়াষ সামগ্রিকভাবে মন্ত্রীসভার ক্ষমতা 
অনেক বাড়িয়া গিয়াছে । ১৯৩৬ সালের 019 4429 7605207. 4১0৮ অল্যায়ী 
্বাস্থ্যদগ্তরে এই আইন অনুযায়ী পেন্সন সম্পর্কেও সমুদয় রায়ের 1বরুদ্ধে আগীল 
করা চলে। 
পঞ্চমতঃ, ক্যাবিনেটের একনায়কত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার আরও 
হাউস অক কমলগের একটি কারণ হইতেছে এই যে প্রধানমন্ত্রী যে কোন সময়েই 
অধিবেশন ভাংগিয়া রাজাকে হাউস্‌ অফ. কমন্সের অধিবেশন ভাংগিয়া দিতে 
দেওয়ার ক্ষমতা! নির্দেশ প্রদান করিতে পারেন। মন্ত্রীনভা যদি কমন্স- 
নভায় কথনও ভোটে পরাজিত হয় তবে প্রধানমন্ত্রী এই 
ক্ষমৃত। প্রয়োগ করিয়া! নিজের মন্ত্রীসনভাকে পতনের হাত হইতে রক্ষা করিতে 
পারেন । কিন্ত প্রধানমন্ত্রীর এই 'ক্ষমতার অর্থ এই নয় যে মন্ত্রীভা বিপদে 


৩৬ আধুনিক শাসনব্যবস্থা 


পড়িলেই রাজ হাউস অফ. কমন্সের অধিবেশন ভাংগিয়া দিবেন। জাতীয় 
স্বার্থে প্রয়োজন হইলেই এই ক্ষমতা (কোন কোন ক্ষেত্রে অনিচ্ছাক্কতভাবে ) 
প্রয়োগ করা হয় ।১ 
ষষ্ঠতঃ, ইংলগ্ডের পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থা এমনভাবে গড়িয়া! উঠিয়াছে 
যে ক্যাবিনেটের স্বতন্ত্র আপন! হইতেই প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা সত্য যে” 
ন্ত্রীনভার শ্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্িত হইবার পথে পার্লামেন্টের বহু সদন্ত বাধ? প্রদান 
করেননা, তবুও লোয়েলের ( [,০দ্ঘ1] ) মতে এই শ্বৈরতস্ত্রের পিছনে সর্বদা 
সমালোচনার ভয়, জনমতের স্বীরূৃতি আদায়ের প্রচেষ্টা, জনগণের আস্থা 
হারাইবার ভয় এবং পরবতী সাধারণ নির্বাচনের স্থফল সম্বন্ধে প্রত্যাশা 
প্রভৃতি থাকে, এবং ইহার মধ্য দিয়াই চূড়ান্ত প্রচারের মাধ্যমে এই স্বৈরতন্ত 
প্রতিচিত হয়। (০7782) 80600280 63876০0. আ16) 0176 5600086 0017)13- 
0267) 2006: 9, 20118680650 0? 07261018101) 800 661001)8260 10 61)9 
10208 06 70019110 000110101 01৪ 128] 06 ৪, 900 01 00092008800 6109 
0:9990$8 01 008 70856 ৪16০0100.৮ ) সমালোচকগণ বলেন যে পালণমেণ্টে 
সরকারী দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে বলিয়াই যে মন্ত্রীসভ। স্বৈরাচারী হয় তাহা 
নহে; সরকারী দল যে পালণমেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠত1 অর্জন করে, তাহার পিছনে 
থাকে- জনগণের অরুত্রিম সমর্থন। মন্ত্রীনভাকে এমনভাবে চলিতে হয় যেন 
কাজের মধ্য দিয়া ইহা জনগণের সমর্থন না হারায় । এইক্ষেত্রে প্রধানন্ত্রীর 
একটি বিশেষ দায়িত্ব আছে। কার্লাইলের কথা অন্রযায়ী প্রধানমন্ত্রীকেও 
ভাবিতে হয়, “1 2% ৫927 2৫৫১ 09727016 ] £%৮%81 79160 /%%%.7 
ইংলগডে মন্ত্রীসভার যে একনায়কত্ব আমরা দেখিতে পাই, ইহার মূল 
উত্স হইতেছে মন্ত্রীসভার বিভিন্ন দপ্তরের সচিবগণের অন্ুক্থত নাতি ও কাজ। 
এইজন্ত প্রকৃতপক্ষে গ্রেট বুটেনের মন্ত্রীসভার ট্বরাচারের 
আমলাতাস্ত্িকতার ৫ 
রি পিছনে আমলাতান্ত্রিকতা (73508800150 ) শক্তিশালী 
হইয়া উঠিতেছে। বৃটেনে যিনি অর্থমন্ত্রী হন্‌ তিনি হয়ত 
সরকারী আয়-ব্যয় নীতির খুটিনাটি নাও বুঝিতে পারেন (অবস্ত অধ্যাপক 


টিন টি শি শিস টি পপ শা শর্টাশাটি পাশা শী শি তা শী শিট শন শি তি এ পপাশাগী শারদ 


১। ড্র নর ফাইনার € চিনি শির ) বলেন, * বি ০1 106. দিন ৪12 
৮৪150 ০690৮218655 01 01861700156 0£ 05018100005 55 41981790650. 0% 010 6181696 0£ 
10০ 0৪011766 00 019801৮6161 10 15 0৮200000010 ৪ 008067: 16 0261985 ৮168] 
০ 15 90:00 1085 0561) (915619 05615055520- 16085 10261) 01778550 85 6100480 
6০ 081026 ছ০1:5 হযে 09610951601 1200177600০ 00555 10৬ 0786 16 আআ] 
9০611716615 0158015 0017 ৪0017 ৪00. 5001 01:0৬০008001079 58 00031) 17961270215 চ/216 
00610600015 05 ট 05948260606 6150002. 99615855,070015 5 29৮ ৪০০ 205 
90619020015 2000) 8000৩, 250 5020550506 50000502008] [05 1156075 ৪৫10 
2900020100০) 9052720৮620 | 
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ভ্যাণ্টন যখন অর্থমন্ত্রী ছিলেন, তখন এই যুক্তিটি খাটিত না) অথবা! স্বাস্থ্যমন্ত্রী 
হয়ত চিকিৎসা শাস্ত্রের কিছু নাও বুঝিতে পারেন, ইহাতে মন্ত্রীসভার নীতি 
নির্ধারণে কোন অস্থবিধা হয় না। কারণ মন্ত্রীগণ নিজেদের দপ্তরের সচিবদের 
পরামর্শ অনুযায়ীই নীতি নির্ধারণ এবং সেই নীঙি কার্ধকরী করেন। 


হগক্ষিগ্তসাক্ 


১। ব্লাজার মর্যাদা ও ক্ষমতা_রাজ। এবং রাজশক্তির অর্থ এক নহে । 
ব্যক্তিগতভাবে রাজ রাজমর্ধাদা ভোগ করেন; কিন্ত রাজশক্কতি হইতেছে 
একটি বিশেষ সংস্থা । রাজশক্তিব অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা থাকে! সেইজন্য 
বলা হয়, “রাজার মৃত্যু নাই”। রাজা রাষ্ট্রের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান ; সরকারী 
কাজের জন্য মন্ত্রীগণই সর্বদা দায়ী থাকেন। এইজন্য বলা হয় “রাজা কোন 
অন্তাঁয় করিতে পারেন না।” রাজার ক্ষমতার দুইটি উৎস আছে। প্রথমতঃ 
রাজার কতিপয় বিশেষ অধিকার (8,০75) 7:6:0880৮65) আছে । দ্বিতীয়তঃ 
পার্লামেন্ট কৃ প্রণীত কতিপয় আইনের ( 08118100062 9988968) 
সাহায্যেও রাজ। কিছু ক্ষমতা প্রস্মোগ করিয়া থাকেন । রাজা মন্ত্রীদের নিয়োগ 
করেন। তাহা ছাড়া তিনি সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর 
প্রধান। প্রয়োজন হইলে তিনি যুদ্ধ ঘোষণ ও শান্তি স্থাপন করিতে 'পারেন। 
শাসনবিভাগীয় ক্ষমত। অনুযায়ী পররাষ্ট্র সম্পঞ্কিত নীতি এবং পালণঞেণ্টে 
কর্তৃক অন্থমোদিত ব্যয়-বরাদের ব্যবহার তাহার নিয়ন্ত্রনাধীন থাকে । আইন- 
বিভাগীয় ক্ষমতা অক্ষ্যায়ী রাজা আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করেন, স্থগিত 
রাখেন এবং প্রয়োজনের সময় ভাংগিয়া দিতে পারেন । রাজা-সমেত-পাল ণমেন্ট 
(079-0-5001501606) ইংলগ্ডের আইনগত সাধভৌম। বিচারবিভাগীয় 
ক্ষমতা অনুযায়ী রাজ। বিচারকদের নিয়োগ করেন এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত 
অপরাধীর শান্তি মকুব করিতে পারেন। রাজা হইতেছেন ন্যায়বিচারের 
উৎস। তাহ! ছাড়া রাজা ইংলগ্ের শ্রী্টধর্ষ প্রতিষ্ঠানের প্রধান এবং সেই 
অধিকারে তিনি আ্বিশপ, বিশপ এবং অন্যান্ত ধর্মধাজকদের নিয়োগ করেন। 

তত্বের দিক হইতে রাজার এভগুলি ক্ষত] থাকা সত্বেও বাস্তবে রাজ! 
নিজে কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করেন না। সন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী তিনি 
সব কাজ করেন। এইজন্ত অনেক সময় রাজাকে”একজন আড়ম্বরপূর্ণ অপদার্থ 
(40086015096 01007057% ) বলা হয়। কিন্তু, ইহা অতিশয়োক্তি বলা 
যাইতে পারে। কারণ, রাজার তিনটি বিশেষ অধিকার আছে, যথা, 
পরাধর্শধানের অধিকার, উৎসাহ প্রদান করিবার অধিকার এবং সতর্ক করিয়! 
দিবার অধিকার । ইংলগ্ডে রাজার একটি বিশেষ মর্াদ। আছে এবং নিম্মষ- 
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তান্ত্রিক প্রধান হিসাবে ও কষনওয়েলথের অন্তভূক্ত দেশগুলির মধ্যে সংহতি 
বজায় রাখিবার যোগন্থত্র হিনাবে ইংলগ্ডে রাজার বিশেষ গ্রয়োজন আছে। 
ইংলগ্ডে যদি রাজতন্ত্র না থাকিয়া গ্রজাতন্ত্র থাকিত, তবুও একজন নিয়মতান্ত্রিক 
রাষ্ট্রপ্রধানের প্রয়োজন থাকিত। রাজা সেই প্রয়োজন মিটাইয়াছেন। এইজগ্য 
ইংলগ্ডে রাজতন্ত্র এখনও টি*কিয়া আছে । 

২। ক্যাৰিনেটের কাজ ও ক্ষমতা- মন্ত্রীনভা ও ক্যাবিনেট এক জিনিষ 
নয়। ক্যাবিনেট হইতেছে মন্ত্রীসভার মধ্যেই একটি বিশেষ ক্ষমতাশালী 
ক্ষু্ূতর পরিষদ । হাউস অফ্‌ কমন্মে যে রাজনৈতিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠ তা? 
অর্জুন করে, সেই দলের নেতাকেই রাজা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করেন 
এবং তাহাকে মন্ত্রীনভা গঠন করিতে বলেন। ক্যাবিনেট হইতেছে শাসন- 
বিভাগ এবং আইন-প্রণয়ন বিভাগের মধ্যে সংযোজক চিহ্ন । পালণমেণ্টের 
নিকট সরকারের শাসননীতি পেশ করা, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কাজের 
যধ্োে সমন্বয় সাধন করা, আইনসভার অধিবেশন কখন আহ্বান করা হইকে 
এবং ইহা কতদিন স্থায়ী হইবে অথবা ইহার কার্ধস্থচী কি হইবে এবং কি কি 
দিল আইনে পরিণত হইবে, ইত্যার্দি সবই ক্যাবিনেট ঠিক করিয়া থাকে । 
ক্যাবিনেটের পরামর্শ অন্যারী রাজা পরিচালিত হন। ক্যাবিনেটের 
সদশ্ঠগণ একই রাজনৈতিক দলের সদন্য হন এবং শিজেদের কাজের জন্য 
তাহারা হাউস অফ. কমন্সের নিকট যৌথভাবে দায়ী থাকেন । হাউস অফ. কমন্স 
যদি কখনও মন্ত্রীসভার নিরুদ্ধে অথব। যে কোন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব 
গ্রহণ করে, তবে সমগ্র মন্ত্রীনভাকে পদত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, 
রাজনৈতিক দলব্যবস্থার অনমনীয়তার দরুণ এবং রাজাকে দিয়া যে কোন 
সময়েই হাউস অফ. কমন্ন ভাংগিয়! দিবার ক্ষমতা মন্ত্রীসভার হাতে থাকার 
দরুণ মন্ত্রীনভাকে হাউস অফ কমন্সে বিশেষ সংকটের সম্মুখীন হইতে হয় না। 
যেহেতু হাউস অফ, কমন্সে সরকারী দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে ০েইজন্য 
যে কোন সরকারী বিল আইনে পরিণত করিতে অথবা ব্যয়-বরাদ্দ হাউ 
অফ. কমন্পকে দিয়া অনুমোদিত করাইতে মন্ত্রীনভার পক্ষে অস্থবিধা হয় না। 
বর্তমানে আমরা ক্যাবিনেটের একনায়কত্ব দেখিতে পাই । এই একনায়কত্বের 
পিছনে আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ক্রমেই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে 
ইংলগ্ডে জরুরী অবস্থায় কোয়ালিশন মন্ত্রীভা (0০%116:00 111151861 ) 
গঠিত হয়। 

৩। প্রধানমন্ত্রীর পদমর্ধাদ। ও ক্ষমতা_ইংলগ্ডের শাসনব্যবস্থায় 
সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পদ হইল প্রধানমন্ত্রীর । প্রধানমন্ত্রী হাউস অফ. কমন্লের 

খ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলের নেত1। তিনি মন্ত্রীনভা গঠন করেন ; হন্ত্রীসভ। 
গঠন করিবার সময় তাহাকে লক্ষ্য রাখিতে হয় যেন দলীয় সংহতি বজায় 
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থাকে । সরকারের বিভিজ্ন কাজ সম্বন্ধে রাজাকে অবহিষ্ত রাখার দায়িত্ব 
গ্রধানমন্ত্রীর এবং তিনি সর্ধগাই রাজাকে রাজকর্ম পরিচালনায় পরাধর্শ ও 
উপদেশ দিয়া থাকেন । ইংলগ্ডে এইকপ প্রথা গড়িয়া উঠিয়াছে যে প্রধানমন্ত্রীর 
সাহাযা ও পরামর্শ ব্যতীত রাজার কোন কিছুই করিবার ক্ষমতা নাই। 
প্রধানমন্ত্রী কমন্সলভার নেতা। কমন্গসভায় শুধু দলীয় শৃংখলা বজায় রাখিয় 
নিজের দলের সংখ্যাধিকোর জোরে পালণমেন্টের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত করাই 
প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নহে; বিরোধী দলের সংগে সম্পর্ক বজায় রাখিয়া! যাহাতে 
পালণমেণ্টের কাজ ্ত্ষ্ভাবে সম্পাদিত হয় সেই দিকেও প্রধানমন্ত্রী লক্ষ্য 
রাখেন। ক্যাবিনেটের সংগে প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্ক অংগাংগীভাবে জর্তিত। 
প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেট গঠন করেন এবং সমগ্র মন্ত্রীসভা! ও ক্যাবিনেটের সভায় 
সভাপতিত্ব করেন। ক্যাবিনেটের সদশ্যগণের মধ্যে এক্য ও সংহতি বজায় 
রাখার দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর । আইনসভার নিকট ক্যাবিনেটের যৌথ দায়িত্ব 
থাকার দরুণ বিভিন্ন মন্ত্রী প্রয়োজন অন্থুসারে নিজ নিজ দপ্তরের সহিত জড়িত 
বিভিন্ন সমবশ্া সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রীর ঈাহিত আলোচনা করেন। দেশে জক্চরী 
অবস্থা অথবা জাতীয় সংকটেব সৃষ্টি হলে প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলগুলির 
সংগে একটি কোয়ালিশন অন্ত্রীনভা (008116100 111055085 ) গঠন করেন । 
হাউস অফ. কমন্সের অধিবেশন আহ্বান করা, স্থগিত রাখা অথব। ভাংগিয়া 
দেওয়ার ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছাই চূড়ান্ত। কারণ, তাহার পরামর্শ 
অনুযায়ীই রাজ! এই ব্যাপারে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন । 
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এ. রটিশ পার্লামেন্ট . 
চতুর্থ অধ্যায় ূ (15 371081) 1225111517157)6)' 


পালমেন্টের সার্বভৌমত্ব (9০9:91065 ০£ 08৪ ৮8711800600 ) 


অধ্যাপক ডাইসির মতে আইনের দিক হইতে বিচার করিলে পালামেণ্টের' 
সর্ধিভৌমত্ব বুটিশ শাসনতন্ত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য । পালামেপ্ট বলিতে 
বুঝায় রাজা, হাউস অফ. লর্ডস্‌ এবং হাউস্‌ অফ. কমন্স। রাজা-সমেত- 
পার্লামেন্ট (17002-10-0901510606) হইতেছে ইংলগ্ডের আইনগ্রাহা. 
সার্বভৌম । পার্লামেন্ট শুধু আইন প্রণয়ন করে না, শাসনতন্ত্রের সংশোধনও 
করে। এইজন্য গ্য টকুয়াভিলি (19 1099951119) বলেন, ”[)8 50119706709 
1৪ %% 0109 ৪ 16019186556 900 ৪ &0086168900 88991201017”, অধ্যাপক 
ডাইসি আইন প্রণয়ন ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের সাবভৌমত্ত্বের কতিপয় উদাহরণ 
দিঘাছেন। যেষন, ১৭০১ সালের সেটেলমেণ্ট আইন (01) 4০০ ০৫ 9৪৮৮1৪- 
72876) ইংলগ্ের উত্তরাধিকার আইনের মৌলিক পরিবর্তন সাধন করিয়াছিল | 
তাহা! ছানা ১৭১৬ সালের ৪9906900181 4১০৮, (যে আইনে তৎকালীন 
পার্লামেন্টারী নির্বাচনের মেয়াদ তিন বৎসর হইতে সাত বৎসর পযন্ত বাড়াইয়! 
দেওয়! হইয়াছিল ) এবং ১৭২৭ সালের 406 ০0? 17088) প্রভৃতি আইন 
প্রণয়ন ক্ষেত্রে পাঞগ্লামেণ্টের সর্বময় ক্ষমতার সাক্ষ্য দেয়। এমন কি ইংলগ্ডে 
আদালতের বিচারকগণের রায়ও পার্লামেণ্টের আইনকে অগ্রা্থ করিতে পারে 
না। পালামেন্টের এই সার্বভৌমত্ব থাকা সত্বেও ইহার তিনটি আইনগত সীম 
আছে। প্রথমতঃ, বলা হইয়! থাকে যে পার্লাষেণ্ট এমন কোন আইন প্রণয়ন. 
করিতে পারে না যাহা নীতিশান্র-বিরোধী ! কিন্তু, এই কথার উত্তরে বল যায় 
যে নীতিশাস্ত্রের সহিত আইনের সংগতি অথবা অসংগতি যাহাই থাকুক না 
কেন, আইন সর্ধদাই আইন। আইন যেহেতু পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত হয়». 
সেইজন্ত ইহা সর্বদাই পালনীয়। দ্বিতীয়তঃ, পার্লামেণ্টের ক্ষমতার আর 
একটি সীমা হইল এই যে পালাষেণ্টের আইন কখনও শাসনতত্্ব সম্মত বিশেষ, 
অধিকারকে (7:6:০68৮1%৩৪ ) স্পর্শ করিতে পারে না। তবুও পার্লামেন্টের 
অনেক আইন শাসনতন্ত্রসম্মত কতিপয় বিশেষ অধিকারকে ক্ষুণ্ন করিয়াছে। 
তৃতীয়তঃ, সাধারণতঃ নৃতন পার্লামেন্ট কখনও পুরাতন পালামেন্ট প্রণীত 
আইনকে বাতিল করিতে পারে না। কিন্তু, যদিও ১০০* সালের 80৮ ০৫. 
[0100 স্থায়ীভাবে প্রণীত হইয়াছিপ, তবুও মাঝে মাঝে এই আইনের: 


বুটিশ পার্লামেন্ট ৪8৩. 


সংশোধন হইয়াছে এবং ১৯২২ সালে আমর্যাড আলাদা রাষ্টরে পরিণজ 
হইবার পর এই আইন বাতিল হইয়া যায়। 

পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্বের এই তিনটি সীমা সম্বন্ধে আলোচন! করিয়া 
অধ্যাপক ডাইসি মন্তব্য করিয়াছেন যে পার্লাষেণ্টের সাবভৌমত্ব আইনগত 
ভাবে সর্বদাই সত্য নহে। ইহার বাহক ও আভ্যন্তরীণ উভয্ববিধ সীমা: 
আছে৯। প্রথমতঃ কতিপয় সামাজিক সর্ত বা অবস্থা 
পার্লামেন্টের আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতাকে সীমিত 
করে। ইহ। হইতেছে বাহিক সীষা। দ্বিতীয়ত:, আভ্যন্তরীণ 
সীমা হিসাবে ইহা এমন কোনও আইন প্রণয়ন করিতে পারে না যাঁহা 
জনমতের বিপক্ষে যাইতে পারে এবং যাহাতে জনমত ক্ষুব্ধ হইতে পারে। 
অধ্যাপক লাঙ্কি মন্তব্য করিয়াছেন, “০ 1১870151797 010 0926. 
6০ 015807901)198 61) 7১017087 (860001103০৪. 60 79011166106 
85018697509 ০? 11806 0107075.৮ অর্থাৎ, কোন পালামেণেই রোমান 
ক্যাথলিকদের ভোটাধিকার ক্ষুপ্ন কর্রিতে অথব। শ্রমিকসংঘপগুলিকে উচ্ছেদ 
করিতে সাহসী হইতে পারে না। উপরোক্ত সীমা ছাড়াও, আইনের বিচার 
বিভাগীয় ব্যাখ্যাও অনেক ক্ষেত্রে পালামেন্টের সার্বভোমত্বকে ক্ষুপ্ন করে। 
তাহ ছাড়া, দেশের মধ্যে বিভিন্ন সংঘ যখন শক্তিশালী হইয়া উঠে, আইন 
প্রণয়নের ক্ষেত্রে সেই সংঘগুলির অভিমতকে পার্লামেণ্ট একেবারৈ অগ্রান্থ্‌, 
করিতে পারে না। ১৯৩৪ সালের [075105 80$ অঙ্থ্যায়ী সাউথ আফ্রিকার 
জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বৃটিশ পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব নষ্ট হইয়া গিয়াছে ।' 


বাহিক ও 
আভান্তরীণ সীম! 


লর্ডসভার গঠন ( ০01070981619 ০1 6159 170956 0৫ [0708 0: 


ইংলগ্ডের লর্ডসভা পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন আইনপরিষদ। লর্ড- 
সভার সংস্তগণের সংখ্যা প্রায় ৮৪৫ এবং তাহাদের নিয়লিখিত ছয়টি শ্রেণীতে 
বিভক্ত করা যায়, (১) স্কটল্যাণ্ডের ১৬ জন প্রতিনিধি ; (২) রাজপরিবারের 
রাজকুমারগণ ; (৩) উত্তরাধিকারস্থত্রে লর্ডগণ ) (8) ২৮ জন আয়্যার্ল্যাণ্ডের 
আজন্ম প্রতিনিধি, তন্মধ্যে বর্তমানে ছয়জন আছেন ) (৫) ২৬ জন ধর্মযাজক, 


শপ পোপ? পদ লা 





_.১। লেসলি ট্টিফেন (159115301১8) বলেন, *ণ১ সহ 96120815006 15, 0£ 
০021525 96110015 111091050. 1015 1101050, 3০ 0০ ৪79৫215) 0০0৮1 6000 71011 8170 
1020 10130467770 %2//£7% ০০০৪০৩০ 018৪ 16815130005 25 0086 00080৮ 0£ ৪. 
০6709109008] 501806101 2150 056:17217760 95 /158066] 0606170411765 1116 
9০00195 ; 8174/70% 2256/07%% ০০৪5৩ 015৩ 7০৯০ 0£ 11001081728 13575 15 0219517- 
29৮ আসমা (086 1560থ06 0150১01027880017 চ200 15 16861 11081060. 


8৪... ... আধুনিক শাসনব্যবস্থা 


তন্মধ্যে ২ জন আর্চবিশপ এবং ২৪ জন বিশপ; এবং (৬) আপীল-আদালতের 
বিচারক হইবার জন্ত ৯জন লর্ভ। ধাহারা উত্তরাধিকারন্থত্রে লর্ড উপাধি প্রাঞ্ধ 
হন, তাহাদের মৃত্যুর পর মুত লর্ডের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে লর্ড বলিয়া! স্বীকার করিয়া 
লওয়া হয়। তাহ! ছাড়া রাজ। বা রানীর জন্মদিনে অথবা] ইংরাজী নববর্ষের 
দিনে অনেক ভাগ্যবান ব্যক্তি লর্ড উপাধিতে ভূষিত হন। 

লর্ভনভার ক্ষমতা ও ক্রিয়াকলাপ (2০97৪ 8170. £0000908 ০1 
079 80956 ০? [40:৪8 )-__ইংলগ্ডের লর্ডসভার ছুই প্রকার কাজ আছে, 
প্রথমটি আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত (19519196159 ) এবং দ্বিতীয়টি বিচার 
সংক্রশস্ত (01001018] %00 091109750158) | লর্ডসভা পার্লামেন্টের উচ্চ কক্ষ । 


কোনও বিল আইনে পরিণত হইবার পুর্বে কমন্সসভা কতৃর্ক অনুমোদিত 
হইবার পর লর্ডনভার 'অজমোদন দরকার হয়। যেকোন প্রকার সাধারণ বিল 
. উচ্চকক্ষ আলোচনা করিতে পারে এবং ভোট প্রদান 
লিওরভার ক্ষমতার করিতে পারে । এই কাজে লর্ডনভার পক্ষে কমন্মসভার 
ক্রমিক হ্ীস নি রে 
ক্রমবর্ধমান ক্ষমত। কিছু* পরিমাণে প্রতিরোধ করা সম্ভবপর 
হয়; কিন্তু, ১৯১১ সালের পালণমেপ্টারী আইন প্রবতিত হইবার পূর্ব 
পর্যন্ত লর্ডসভা কমন্সনভার সহিত আইন প্রণম্নন ব্যাপারে প্রায় সমান 
ক্ষমতা ভোগ করিত। ১৯১১ সালের এবং ১৯৪৯ সালের পালামেপ্টারী আইন 
লর্ডসভার ক্কমত1 বিশেষভাবে সংকুচিত করিয়াছে । ১৯৪৯ সালের আইন 
অনুযায়ী লর্ডসভা যদি কমন্সনভা করুক এছমোদিত কোনও আইনের খলড়া 
অনুমোদন ন' করে, অথচ কমন্সসভা যদি ইহ! পর পর দুইবার অনুমোদন 
করে, তবে বিলটি এখ্সনিতেই রাজা বা রানীর অনুমোদনের জন্য প্রেরিত হয়। 
লর্ডভনভা বিলটিকে আইনে পরিণত হওয়ায় বাধার স্থঙি করিতে পারে না, তবে 
ইহাতে বিলম্ব ঘটাইতে পারে । তবে এইক্ষেত্রে কমন্সসভা যদি বিলটি দুইবার 
অন্ুষোদন করিয়া! আইনে পরিণত করিতে চাহে, তবে প্রথমবার অনুমোদনের 
'জন্য বিলটির প্রথম পাঠ এবং দ্বিতীয়বার চুড়ান্ত অন্থমোদনের মধ্যে একবনর 
সময়ের ব্যবধান রাখিতে হইবে । পঙসভ। অর্থসংক্রান্ত বিল উত্বাপন করিতে 
পারে না, এবং অর্থসংক্রান্ত বিল অনুমোদনের জন্য বর্তমান লর্ডসভার সম্মতিরও 
প্রয়োজন হয় না। কোনও বিল আইনে পরিণত হইবার সময়টি লর্ডলভা এক 
বৎসর পিছাইয়া দ্রিতে পারে । অনেক সময়ে এই সময়ের ব্যবধানে কোন 
বিলের প্রতিকৃূলে জনমত গঠিত হইতে পারে । 
লর্ডমভা বিচার বিভাগীয় ক্ষমতাও ভোগ করে । যুক্তরাজ্য এবং 
আয়ারল্যাণ্ডের সর্বোচ্চ আপীল আদালত হইল লর্ডসভা। সাধারণ লর্ডগণ 
আপীল বিচারকাজে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন না।, শুধু আইনজ লর্ডগণ 
' স্ব নয়জন সাধারণ আপীল লর্ডসমেত ) এই কাজে অংশ গ্রহণ করিয় থাকেল । 


ৃঁ বুটিশ পার্লাষেন্ট ৪৫ 


লর্ডসভার কোন সদশ্ত যদি গুরুতর অপরাধ অথবা! বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে, 
তা অভিযুক্ত হন, তবে তাহার বিচার করিবার মুল ক্ষমতা 
রিডার লর্ডসভার আছে। তাহা ছাড়» কমন্সসভা যদি কখনও 

কোনও উচ্চপদস্থ রাজকীয় কর্মচারীকে অপসারণ করিবার 
(100088017029206 ) প্রস্তাব আনয়ন করে, তখন লর্ডসভা ইহার আদালত, 
হিসাবে কাজ করে। 


লর্ডলভার সমালোচনা ( 0:061019078 ০£ 61)6 [19986 0? 1,0£09 ) 


অধ্যাপক লাস্কির মতে রাজনীতিক্ষেত্রে লর্ডমভা কখনই নিরপেক্ষ হইতে 
পারে নাই এবং জনমত অম্পর্কে ম্বাধীনভাবে চিন্তা করে নাই। লর্ড বেল্‌ফোর: 
(10: 73%1£00£) একবার বলিয়াছিলেন যে, আইনসভার ভিতরেই হোক 
অথবা বাহিরেই হোক, লর্ডসভা "সর্বদা দেখিতে চাহে যেন রক্ষণশীল দল 
সর্বদা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে ।১ র্যামসে মুইর ( 8279 11017) লর্ড 
সভাকে ৮0018 ০0100007) 10:62985 ০1 ০০161)” বলিয়া অভিহিত করিয়া- 
ছিলেন। কারণ, লর্ডনভার সদশ্তগণের মধ্যে সকলেই সমাজের অভিজাত,. 
ধনী সম্প্রদায়ের লোক। বিভিন্ন কোম্পানীর ভিরেক্টরগণের মধ্যে যতজন 
কমন্স সভার সদস্ত, তাহ অপেক্ষা বেশী তাহারা লর্ডনভার সদস্ত। গণতান্ত্রিক 
দেশে এই ধরণের একটি অভিজাতগণের সংসদ বজায় রাখার কোন সার্থকতা 
নাই। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে রক্ষণশীল দল' ব্যতীত অন্য কোন 
দল সরকার গঠন করিলে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে লর্ডসভা প্রতিকূলতার 
স্ট্টি করিয়াছে । শুধু তাহাই নহে, লর্ড সভার ইতিহাসে দেখা যায় যে ইহার 


অধিবেশনে অধিকাংশ সদশ্তগণের উপস্থিতি খুবই কম থাকে । অধ্যাপক লাস্্ি 
বলেন) 1) 1709058 ০01 140708 001051968 01 8011)9 ৪8813 1)7000760. 200. 


00 05600108753) 10 16 15 ৪ ৮০2 01677501000 11) 168 702101106 
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সদস্যগণ উত্তরাধিকারশ্ত্রে ইহার সাস্য হইয়া থাকেন। এই সদন্যগণের 
ঘধো অনেকেই দেশের রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা এবং আস্তর্জাতিক রাজনীতি 
'সন্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল থাকেন না। গণতান্ত্রিক দেশের আদর্শের সংগে 
এই ধরণের উত্তরাধিকারক্বত্রে গঠিত আইনসভার খাপ খায় না। জেনারেল 
ব্রাইটের (0806291 3:561)6) মতে 20009000888 ০0£ 10808 1৪ 1006 
48000800006 798 06:09609] 10 ৪. 2798 00036:5.” অনেকদিন পূর্বেই 
ফরাসী লেখক আবে সিয়ে (4১০9৪ 91855 ) দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার 
বিরোধিত1 করিয়া বপিয়াছিলেন যে উচ্চপরিষদ যদি আইন প্রণয়নের 
ব্যাপারে নিম্নপরিষদের সহিত একমত হুয় তবে ইহা বাহুল্য মাত্র+ আর যদি 
ইহা নিয়পরিষদের সহিত একমত ন1 হয়, তবে ইহা বিপজ্জনক। (0৫ 
120 080 11] & 999000. 01)%101)82 108? 7৫ 6 96698 16) 6106 
1610:9567768,0756 130056 26 সা1]] 1708 ৪0109710088) 16 30 01522995 
41018017185 905, ) 

লর্ডনভার ক্ষেত্রেও সমালোচকগণ আবে সিয়ের এই উক্তি প্রয়োগ 
করেন। নর্বশেষে, লর্ডসভা বজায় না রাখিলে বুটিশ সরকারের অনেক খরচ 
বাচিয়া যাইত। কারণ এই সভা বজায় রাখার অর্থ হইল লর্ডগণের জন্য 
প্রচুর অর্থ ব্যয় করা। 


লর্ডসভার উপযোগিতা ( 0611165 ০: ৮109 110056 01 1/0:05 ) 


লর্ডসভার বিরুদ্ধে অনেক সমালোচনা করা হইলেও ইহার যে কোন 
উপযোগিতা নাই, তাহা নহে । ১৯১৮ সালে লর্ড ত্রাইসের (14910 75০6 ) 
সভাপতিত্বে যে সংস্কার কমিটি গঠন কর হইয়াছিল, নেই কমিটি লর্ড 
সভার চারিটি বিশেষ কাজের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন । প্রথমতঃ, জনমত 
যাচাই করিয়া! লইবার জন্য কোন বিলের ত্মনুমোদন করিবার সময় লর্ডসভা। 
দেরী করিতে পারে। শাসনতন্ত্রের মৌলিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নে 
এই বিলম্ব হওয়ার বিশেষ যুল্য আছে। দ্বিতীয়তঃ, লর্ডসভা আইনের ক্ষেত্রে 
কমন্সসভ1 কর্তৃক অনুমোদিত বিলগুলি সম্বন্ধে খোলাখুলি আলোচন। করিয়া 
ইহার সংশোধন সুপারিশ করিতে পারে। অনেক সময় "কাজের চাপে হয়ত 
কমন্সসভা একটি বিলের নানাদিক বিবেচনা না করিয়াই ইহা অঙযোগন 
করিতে পারে । কিন্তু, এই ব্যাপারে লর্ডসভার বিশেষ সতর্কত1 অবলম্বন 
করা সম্ভবপর হয়। তৃতীয়তঃ, যে সমস্ত বিল লইয়া বিতর্কের অবকাশ নাই, 
সেই সকল বিল প্রথমে লর্ভসভাম্ন উপস্থাপিত করিয়া! আইন প্রণয়নের কাজ্ 
-সহ্জ করা যাইতে পারে এৰং 'কমজ্সসভার কাজের 'চাপ কষাইয়া দেওয়া 
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যাইতে পারে। চতুর্থতঃ, কম্দ্দসভা কর্তৃক অনুমোদিত বিলগুলির পরিবর্তন 
লর্ড সভায় সাধিত হইতে পারে । ' এক্ষেত্রে লেকফির (1,600. ) উক্তি প্রণিধান- 
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লর্ডসভার অবসান হওয়া উচিত কিনা 


অনেকে বলেন, লর্ডসভার উর হওয়া উচিত । কারণ, ইহা! জাতীয় 
প্রগতির অন্তরায় । লর্ডসভা রক্ষণশীল এবং প্রতাক্রয়াশীল দল অথবা শ্রেণাগুলির 
স্বার্থ সংরক্ষণের একটি অবলম্বন । তাহাছাড়', প্ররূতপক্ষে ইহার কোনও ক্ষমতা 
নাই। আইন প্রণয়নে কষজ্গলভাই যাহ! কিছু করার সব করে ।.কযাবিনেট 
লদস্যগণের নির্দেশেই পালণমেণ্ট প্রকৃতপক্ষে পরিচালিত হয়। যখন জাতীয় 
প্রয়োজনে কোনও আইন ক্রুত প্রণয়ন করিবার প্রয়োজনীয়তা অন্ভূত হয়, 
তখন লর্ড" ইহার বিরোধিতা করিয়া! অথবা ইহার প্রণয়নে বিলম্ব ঘটাইয় 
জাতীয় (প্রগতির পথ রুদ্ধ করে! কিন্ত অনেকে মনে করেন, লর্ডনভার কিছু 
উপযোগিতা আছে ; কমন্সসভ1 কর্তৃক অনুমোদিত বিল আইনে পরিণত হইতে 
এক বৎসর বিলম্ব ঘটাইয়। লর্ডলভা জননাধারণকে পুনরায় সেই বিল সঙ্গদ্ধে 
গভীরভাবে চিন্তা করিবার স্বযোগ দেয় এবং এইভাবে জনমতের উপর প্রভাব 
বিস্তার ফরে। দ্বিতীয়তঃ, আপীল আদালতের কাজ করান লর্ভনভ! একেবারে 
নিক্ষিয় বসিয়া থাকে না। তৃতীর়তঃ, লঙডমভা ইহার কমিটির মাধ্যমে কোন 
স্থানীয় স্বার্থ সংক্রান্ত বিল সম্বদ্ধে বিচার বিবেচনা করিতে পারে । তাহাছাড়া।, 
অনেক সময় অবিতর্কমূলক বিল উত্থাপন ও বিচার-বিবেচনা করিয়া লর্ডসভা 
কষন্সসভার সময় সংক্ষেপ করিতে সাহায্য করে। সর্বশেষে ৫বদেশিক বিষস্, 
দেশরক্ষা, কমনওয়েলথের সদস্য রাষ্ট্রগুলির সহিত ইংলগ্ডের সম্পর্ক ইত্যাদি 
বিষয়ে লর্ভনভা মূল্যবান. আলাপ-আলোচনা করিয়া বিভিন্ন সমস্যাগুলির উপর 
'নৃতন আলোক সম্পাত করিতে পারে । লর্ডসভায় অনেক আইনজ্ঞ, অবসরপ্রাপ্ত 
বিচারপতি, অবনরপ্রাপ্ত সেনাধ্যক্ষ ও রাজনীতিজ্ঞ থাকেন। তাহাদের পাহায্ 
«দশের বিভিন্ন বিষর সম্বন্ধে লর্ডদভার বিতর্ক জনযতের'উপর বিশেষ প্রভাব 
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বিস্তার করে। লভস্ভাকে কেন্দ্র করিয়াও ইংলগে অনেক প্রথাগত বিধান 
গড়িয়া উঠিয়াছে। সুতরাং লর্ডসভার বিলোপ সাধন করিলে প্রথাগত ০৪ 
গুলির মধাদ।ও রক্ষিত হইবে না। 
আমাদের মনে হয়, লর্ভসভার বিলোপসাধন না করিয়! ইহার সংস্কার সাধন- 
করা উচিত । আমেরিকার সিনেটের যত লঙসভাকে এত বেশী ক্ষমতা প্রদান না 
করিয়াও ইহার সংস্কারসাধন করা যাইতে পারে। রাষ্ট্রের অর্থসংক্রাস্ত বিলের: 
আইনে পরিণত হওয়ার ব্যাপারে লর্ডসভার সম্মতি প্রপানের- 
সিরা বিধান চালু হওয়া! উচিত । লর্ডসভার বিলোপসাধনের' 
জনা ধর বিপক্ষে যেসকল যুক্তি উপরে প্রদান কর হইল, সেইগুলি 
যাহাতে বান্তবিকই ফলপ্রন্থ হইতে পারে সেইজন্তই লর্ডমভার' 
সংস্কার সাধন করা উচিত। লভর্সভার উপযোগিতার যে চ।রিটি কারণ উপরে" 
আলোচনা করা হইয়াছে সেইগুলি ভালভাবে কার্ধকরী হইবে যদি লড সভার 
সদস্যসংখ্যা কমাইয়! ইহাকে আরও অধিক ক্ষমত! প্রদান করা হয়। কমন্সসভা 
প্রকৃতপক্ষে ক্যাবিনেট কর্তৃক পরিচালিত হয়। এক্ষেত্রে যদি লভ'সভাকেও কিছু 
ক্ষমত। দেওয়া-হয়, তবে রাষ্ট্রের আইন আইনপ্রণয়ন ব্যাপারে শুধু ক্যাবিনেট; 
চালিত কমন্সসভাই নহে, লভ সভারও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকিবে । 
লর্ভস্ভার সদস্যদের অধিকারসমূহ ( 05119508 0£ 0106 1760779978- 
0 &৮0৪ [70888 ০0 1)9:05 ) ইংলগ্ডের লডসভার সদস্যগণ নিয়লিখিত 
অধিকার ভোগ করিয়া থাকেন £ (১) পালণমেণ্টের অধিবেশন আরম্ভ হইবার" 
পূর্বে এবং পরে ৪০. দিনের মধ্যে লসভার কোন সদস্যকে দেওয়ানী অন্যায়ের" 
জন্য আটক করা যায় না; (২) লর্ডলভার সদস্যগণ প্রত্যেকে পৃথকভাবে রাজা, 
অথবা রানীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন, কিন্তু কমন্সলভার সদস্যগণকে' 
সমষ্টিগতভাবে স্পীকারের মাধ্যমে রাজা বা রানীর সহিত দেখা করিতে হয়। 
(৩) লভসভার সদস্যগণ বক্তৃতা প্রদানের শ্বাধীনতা ভোগ করেন। লভ'সভার' 
অধিবেশন 'মারস্ত করিবার সমর প্রত্যেক লডকে ব্যক্তিগতভাবে আহ্বান কর! 
হয়। কিন্তু, কমন্সমভার অধিবেশন আরম্ভ হইবার লময় সদস্যগণকে সমষ্টিগতভাবে; 
আহ্বান কর! হয়। (৫) লর্ভসভ! নিজের অবযাননার জন্য কোন ব্যক্তিকে নিদিষ্ট 
সময়ের জন্য শাস্তি প্রদান করিতে পারে; কাহাকেও আটক করা হইলে 
অধিবেশন বন্ধ হইবার ফলে সে মুক্তি পায় না; (৬) লভ'“সভা গ্রেটবুটেন এবং 
উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের আগীল আদালত হিসাবে কাজ করে; (৭) কম্ম্পসভা 
কর্তৃক আনীত অপসারণের শান্তি সম্পকিত প্রস্তাব ( 0079680101897068 ) 
লড“সভা1বিচার-বিবেচন। করিতে পারে; এবং (৮) প্রত্যেক লভেকপ্ই আলোচনার 
স্ব সংখ্যাধিক্যের সংগে মতানৈক্য ঘটিজে নিজের মতামত লভ'সভার কার্ধ- 
'বিষয়দীতে লিপিবদ্ধ করিয়া রাবিবার অধিকার আছে। 
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কমন্জমভার সদস্যদের অধিকার (70:15119895 ০? 0৪ 708107015 
406 886 139058 06 00200)0288 ) কমন্সসভার সদস্যগণ নিম্নলিখিত অধিকার 
ভোগ করিয়া থাকেন : (১) পালণামেণ্টের অধিবেশন আরম্ভ হইবার পূর্বে 
এবং পরে ১০ দিনের মধ্যে কষন্সলভার কোন সদস্যকে বিশ্বাসঘাতকতা 
অথবা নাশমূলক কোন ক্রিয়াকলাপের অভিযোগ ব্যতীত গ্রেপ্তার করা ষায় নাঃ 
(২) ১৬৮৭ সালের অধিকারের বিধি অনুযায়ী কষন্সসভার সদস্যগণ আইনসভার 
বিতর্কের সময় বক্তৃতা প্রদানের পূর্ণ স্বাধীনত ভোগ করেন এবং সেই বক্তৃতার 
জন্য কখনও শান্তি পাইতে পারেন না; (৩) স্পীকারের মাধ্যমে সমট্টিগতভাবে 
কমন্সসভার পদস্যগণ রাজ (বা রানীর ) সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন? 
(৪) নিজেদের কাধবিবরণী ও কাধসুচী নিয়ন্ত্রিত করিবার অধিকার কমষব্দসসভার 
সদস্যগণের থাকিবে; এবং (৫) অধিকার ভংগের অপরাধে কারাদণ্ড 
প্াবীর অধিকারও কমন্সলভার সদস্যদের থাকে । 


সরকারী বিল সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন-পন্ধতি (7১:০০৪৪৪ ০£ 1%া- 


40091010681) 85898 01 1901)]10 131119) £ 


একটি বিলের আইনে পরিণত হইবার পথে অনেকগুলি স্তর আছে। 

প্রথম স্তরে বিলটি বিষয়বস্তুর সাধারণ বর্ণনা-সংবলিত লিপি অন্্যায়ী বিলের 
উতথাপক নিজে অথবা সরকারপক্ষের পাল্ণাষেপ্টোরী কৌস্ুলী ইহার খসড়া 
(26) রচন। করেন। দ্বিতীয় স্তরে বিলটি আইনসভায় উত্থাপিত হয়। 
বিলটি উত্থাপিত করার দুইটি উপায় আছে। প্রথম উপায়ে প্রস্তাব করিয়া 
(০020 & 7006107) ) এবং দ্বিতীয় উপাঁরে লিখিত (নাটিশ ( ০৮ ৯ সা:10060 
06109 ) প্রদান করিয়া বিলটি উত্থাপন করা হয় এবং প্রথমবার পাঠ করা 
হয়। প্রথষ পাঠের (1:56 92010 ) সময় বিলটি লইয়া কোন বিতর্কের 
অনুষ্ঠান কর! হয় না। ইহার পর স্পীকারের নির্দেশে সংঙ্ষিষ্ট মন্ত্রী কর্তৃক 
 বিলটির দ্বিতীয় পাঠের জন্য দিন স্থির করা হয়। বিলটির দ্বিতীয় পাঠ 
(88992 8৫105 ) হইল আইন প্রণয়নের সর্বাধিক গুরত্বপূর্ণ পর্যায় । এই 
সময় বিলের সাধারণ নীতিগুলি লইয়া সরকার পক্ষ এবং বিরোধী পক্ষের 
মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়, এবং বিলটির নীতিগত অন্থমোদনের জন্ত ভোট 
গ্রহণ কর! হয়। ভোটে যর্দি সরকার পক্ষ পরাজিত হয় তৰে মন্ত্রীসভাকে 
পদত্যাগ করিতে হয় এবং বিলটিও নাকচ হইয়া! যায়। দ্বিতীয় পাঠের পর 
বিলটি স্থায়ী কমিটিগুলির ( 968100176 00107156868 ) একটিতে পাঠান হয় । 
অথবা সম্গগ্র সভার কমিটির (7109 09020916689 0£ 0109 চ71)019 17908 ) 
অনুমোদিত প্রস্তাব অন্ুষায়ী বিলটিকে কোন সিলেক্ট কমিটিতে (3816৮ 
43907280696 ) প্রেরণ কর! হয়। বিলটি সম্বন্ধে কমিটির . বিচার-বিবেচন! 


৫* আধুনিক শাসনব্যবস্থঃ 


শেষ হইলে বিলটি কমন্সসভায়। ফেরত আসে। কষিটির রিপোর্টের ভিত্বিতে 
_ তখন: বিলটির প্রতিটি ধারা অন্ুধায়ী বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় এবং পালাষেণ্টেক 
সংখ্যাধিকোর ঘতে কোন কোন ধারায় প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়। 
যর্দি কমিটি বিলটির কোনপ্রকার সংশোধন না করেন, তবে কমিটির 
রিপোর্টের ভিত্তিতে পুনরায় বিতর্ক অঙ্কিত হয় না,-কেনন৷ তখন ইহার 
প্রয়োজন থাকে না। তৃতীয় পাঠের (00:80 80105 ) সষর বিলটির শুধু 
মৌখিক কা আনুষ্ঠানিক পরিবর্তন হইতে পারে। কমন্সসভা তখন হয় বিলটি 
অন্থম্বোদন করে অথবা ইহা পরিত্যাগ করে। তবে সভার সদস্যগণ তখনও 
নীতিগতভাবে বিলটির সমালোচনা করিতে পারেন। তৃতীয় পাঠেও যদি 
বিলটি অন্থমোদিত হয় তবে কম়ন্সসভা হইতে বিলটি লডমভায় প্রেরিত হয়। 
লর্ভনভায়ও অন্থুরূপভাবে বিলটিকে অনুমোদিত হইতে হয়; ভবে লসভায় 
বিলটিকে অন্থমোদন করার উপায়টি অপেক্ষাকৃত সহজ ও দ্রুত হয়। লভণসভা 
সাধারণতঃ কমন্সসভ। কতক প্রেরিত বিল অন্থমোদন করেন। যদি উভয়, 
কক্ষের মধ্যে বিলটির কোন ধারা লইয়া মততেদ হয়, তবে উভয় কক্ষের 
সদস্যগণ (লডসভার কতিপয় সদস্য এবং ইহার দ্বিগুণ সংখ্যক কমম্মসভার 
সদস্যগণ ) একটি ঠবঠকে মিলিত হইয়া তাহা বিবেচনা করিয়া মতভেদের- 
মীমাংসা করিতে চেষ্টা করেন। তাহা ছাড়া, এক কক্ষের কমিটি অপর কক্ষের 
কমিটির সহিত বাণী বিনিময় করিয়া মতবিরোধ মিটাইবার চেষ্টা করেন। 
ইহার, পর বিলটি রাজা বা রাণীর নিকট প্রেরিত হয়। রাজা ব! রানী বিলটি 
অনুমোদন করিলে ইহা! আইনে পরিণত হয়'। 


অর্থসম্থন্ধীয় বিলের আইনে পরিণত হওয়ার পদ্ধতি (চ:0068৪ ০? 
[/স-0381005 1) 26010. 60 0201)67 101115 ) £ 

অর্থ সংক্রান্ত বিলগুলি সরকারের আর-ব্যয়, খণ গ্রহণ অথবা খণপরিশোধের' 
মহিত জড়িত। অর্থসম্বন্বীয় বিলগুলিকে ইংলগ্ডে তিনভাগে বিভক্ত করা হয়। 
যথা, (৪) অর্থ-বিল (907%006 11]1) (৯) বিনিয়োগ-বিল (813090775800, 
01) ) এবং (9) সঞ্চিত তহবিল বিল (09050108610). 170 11]1)। 
বৃটিশ লরকার ব্যাংক অক্ষ, ইংলগ্ডে সঞ্চিত তহবিলে ইহার সমৃদয় আয় জমা 
রাখে । সরকারের ব্যয় ছুই প্রকারের হয়। কতিপয় ব্যয় সরকারের লিপিবদ্ধ, 
আইন অন্যাষী হয় এবং এই গুলিতে পার্ল[মেন্টের সম্মতির প্রয়োজন হয় না। 
যেমন কম্পক্রোলার ও অডিটার-জেনারেলের বেতন, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি- 
গণের পেন্গন এবং জাতীম খণ পরিশোধ, ইত্যারদ। এইগুলিকে সঞ্চিত 
ভহ্বিলী ব্যয় (19 000501108690 7000 9০:৮1088) নাষে অভিহিত: 
করা হয়। তাঁহা ছাড়া, কতিপয় ব্যয় আছে, যেইওলিকে পার্লামেন্টের 
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অনুমান-সাপেক্ষ ব্যয় (179 9501015 9851০৪৪) নামে অভিহিত করা 
হয়। এই আহ্ধানিক হিসাবগুলি (69617018668 ) কন্সিপয় খাতে ভাগ করা! 
হয় এবং ভাগগ্লকে “ভোট” (০6৪৪) নাষে অভিহিত করা হয়। প্রত্যোকটি 
ভোট" আবার কতকগুলি “উপথাত, (891১-1)9205) এবং পফায়া (597025 ), 
বিভক্ত । 

প্রতি ব্সর অক্টোবর মাসে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে এই মর্মে নোটিশ 
দেওয়া হয় ষেন ইহারা আগামী বৎসরের সম্ভাবা খরচের একটি আহন্কমানিক 
হিসাব অর্থদন্তরের নিকট নির্দি্ই ফর্মে দাখিল করে। অর্থদপ্তর এই 
আনুমানিক হিসাবগুলির খুটিনাটি পরীক্ষা করিয়া দেখে এবং অর্থদপ্তর ও 
হঙ্লিষ্ট সরকারী দপ্তরের যৌথ আলোচনার মাধ্যমে হিস/বের মীমাংসা করা 
হয়। জান্য়ারীর শেষ অথবা ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমে কমন্মলভায় এই 
হিসাবগুলি উত্থাপিত হয়। তখন কমন্সসভা “সমগ্র কক্ষ সরবরাহ কমিটি” 
€ 10159 00101010698 ০0£ 61) ড/1)016 41) 99101 | এবং “সমগ্র কক্ষ উপায়- 
নির্ধারণী কমিটি” (1096 00007116666 ০0£ 079 ডড1)০19 ০7). ড/৪7৪ ৪700 
190৪ ) গঠন করে। সরবরাহ কমিটি সরকারী বাধিক ব্যয়ের আনুমানিক 
হিসাব বিচার-বিবেচন। করিয়া দেখে এবং ইহা অনুমোদন করিয়। প্রস্তাব 
গ্রহণ করে। উপায় নির্ধারণী কমিটির কাজ হইল সরবরাহ কমিটি কর্তৃক 
, অন্থমোদিত সরকারী ব্যয়ের জন্য সঞ্চিত তহবিল ₹ইতে অর্থ প্রদান করিবার 
এবং প্রয়োজনীয় কর স্থাপন করিবার প্রস্তাব অন্গমোদন বরা । কমিটি গুলি 
মোট সরকারী ব্যয়ের হিসাব সংক্রান্ত আলোচনার জন্য কমঞ্টা সভায় ২৬ দিন 
সময় পায়। এই ২৬ দিনের মধ্যেই অন্পূরক হিসাব ( ৪9]0160)0206% 
[)8610086৪ ) এবং বিভিন্ন “ভোট? (০668 ০0 £€0990706) লইয়। 
সমুদন্ধ হিসাবের আলোচনা ও অন্থুমোদন শেষ করিতে হয়। ইহার 
পর বিনিয়োগ বিলটি (27000518100 11] ) কমন্সসভার সম্মতির জন্ত 
প্রেরিত হয়। 

ইতিমধ্যে বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের প্রয়োজন অনুযায়ী হিসাব পরীক্ষা 
করিয়া দেখিয়া অর্থমন্ত্রী (01990061100 06 0708 42২0006009৮) বাজেটটি 
কমন্সসভায় উত্থাপন করেন, এবং একটি বক্তৃতার মাধ্যমে বাজেট বিতর্কের 
সুচনা করেন। কতিপয় আয়ের হিসাব আছে যেইগুলির জন্য পার্লাষেণ্টের 
সম্মতির প্রয়োজন হয় না। তবে আয়কর, চা-এর উপর শুন্ক, ইত্যাদি ধাধ 
করিবার জন্ত পার্লামেণ্টের সম্মতির প্রয়োজন হয়। আয় এবং ব্যয়ের সমুঘয় 
হিমাবপঞ্জ কমিটিঘ্বয় কর্তৃক নিবেচিত হইবার পর ফিনান্স বিলের (708:)09 
11) ) আকারে পার্লামেণ্টে উত্থাপিত হয়। এইগুলি বিবেচনার জন্তু সমগ্র 
কষন্সলভার একবার সরবরাহ কমিটি (00275785699 ০6 (1: ভু ০19 ০. 


৬ আধুনিক শাসনব্যবস্থ। 


9112]5 ) এবং আরেকবার উপায় নির্ধারণ কমিটি (09000786889 ০0? 6৮৩ 
স্1১০1০ ০০ 27৪ 2190. 71908 ) হিসাবে অধিবেশন বসে। এই অধি- 
বেশনের সময় স্পীকার কমিটির সভাপতিত্ব করেন না,--কমিটির সভাপভিই 
ইহার সভাপতিত্ব করেন। কমন্সনত। কর্তৃক বিলগুলির তৃতীয় পাঠ শেষ হুইয়। 
€গেলে ও অস্থমোদিত হইয়া গেলে স্পীকার এইগুলিকে অনুমোদন করেন, 
এবং ১৯১১ স[লের পার্লামেন্টারী আইন অন্থঘায়ী সেইগুলি লর্ভনভায় প্রেরিত 
হয় ॥ লর্ডলভাকে বিনা সংশোধনে এই বিলগুলিকে এক যাসের মধ্যে 
অন্ুষোদন করিতে হয় এবং তারপর এইগুলি রাজার সম্মতির জন্ত প্রেরণ করা 
হয় ও আইনে পরিণত করা হয়। 

বর্তমানে কমন্সপপভার সমুদয় কাজেই ক্যাবিনেট ইহাকে নিয়ন্ত্রিত 
করে। প্ররুতপক্ষে সরকারী আদ্-ব্যয়ের উপরেও পার্লমেণ্ট নিজের কর্তৃত্ব 
প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেছে না। প্ররুতপক্ষে বর্তষানে ট্রেজারী 
বিভাগই নিজের দায়িত্বে সরকারী আল-ব্যয়ের হিসাব প্রণয়ন করে। 
নৃতন কর বনাইবার প্রস্তাব অথবা অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব 
পার্লামেন্ট করিতে পারে না। কতিপয় আয়-ব্যয়ের হিসাবের উপর, 
যেমনঃ কম্পট্রেলার ও অভিটার জেনারেলের বেতন, অবসরপ্রাপ্ত 
বিচারপতিদের পেন্সন ইত্যাদিতে, পার্লামেণ্টের প্রকৃতপক্ষে কোন নিয়ন্ত্রণ 
ক্ষমতা নাই। কম্পট্রোলার ও অডিটার জেনারেল সরকারী আয়-ব্যয়ের 
হিনাব পরীক্ষা করিয়া যে রিপোর্ট প্রধান করেন, তাহা হাউস অফ কমন্স 
কর্তৃক সরকারী হিসাবের উপর স্থামী কমিটির (965007706 (00007016669 
08 1১000150 4,0008158 ) নিকট প্রেরণ করা হয়। এই কমিটি রিপোর্টটি 
পরীক্ষা করিয়া! সরকারী আয়-ব্যয় হিসাবের কোন গরমিল খুঁজিয়া 
পাইলে সরকারের নিকট ঠৈফিয়ত তলব করে। কিন্ত বাস্তবক্ষেত্র্রে দেখা 
যায় সরকারী ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে এই কমিটির কাষকারিতা খুব বিশেষ 
নাই। কেননা, ক্যাবিনেট নিজের দলের সংখ্যাধিক্যের লোরে অর্থসংক্রাস্ 
সমুদয় সরকারা ব্যবস্থার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি অনায়াসে আদায় করিতে 
পারে। সময়ের অভাব এবং কাজের চাপ ও জটিলতার জন্ত কমন্সভার 
পক্ষেও সামগ্রিকভাবে সর্বদ। সরকারী ব্যয়ের বিচার-বিবেচনা করা সম্ভবপর 


হয় না। 


বিশেষ স্বার্থ সংক্রান্ত বেসরকারী বিল (11215569,03110 | 


এই ক্ষেত্রে বিল উ্থাপনের পূর্বে বিশেষ স্থার্থসংক্রান্ত বিলের উদ্মোক্তাপণ 
€ 0506৩), গেজেটে, অথবা স্থানীয় সংবাধপতজ্জে বিলের বিষয় সম্বন্ধে: 


বুটিশ পার্লাষেন্ট £৩ 


জাতব্য তথ্য প্রকাশ করেন 1 তারপর বিলের ছাপান প্রতিব্িপি সহ বিলটিকে 
বিশেষ স্বার্থ সংক্রান্ত বিলের অফিসে (05566. 0321] 02169 ) দাখিল 
করিতে হয় এবং ইহার অনুলিপি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদপ্তরগুলিতে প্রেরণ করিতে হয়? 
ইহার পর এই আবেদনপত্র বা বিলের পরীক্ষকগণ (176 17580010675 ০৫ 
796161008 20: (71566 38118 ) পরীক্ষা কারয়া দেখেন বিলটি নির্দেশের সর্ত 
পূরণ করিয়াছে কি না। যদি বিলটি সমুদয় সর্ত পূরণ করিয়াছে এই যর্ষে 
পরীক্ষকগণ রিপোর্ট করেন তবে ইহ] পার্লাষেণ্টের দুই কক্ষের একটিতে 
উত্যাপিত হয় এবং ইহার প্রথম পাঠ হয়। প্রথম পাঠটি (9750 2690876 ) 
নিতান্তই আনুষ্ঠানিক ব্যাপার । দ্বিতীয় পাঠে (50070. 7680170£ ) যদি 
বিলটি সম্বন্ধে কোন প্রকার আপত্তি উত্থাপিত না হয়, তবে ইহা “আপত্তি- 
বিহীন বিল কমিটি”্র (00070109560 7321] 00071716669 ) নিকট প্রেরিত 
হয়। আর যদি বিলটি সম্বন্ধে কোনও সদস্য আপন্ত্ব তোলেন, তবে ইহাকে 
সাধারণ প্রাইভেট কমিটির (00770 5865 0311] 00202019069 ) 
নিকট প্রেরণ করা হয়। এই কমিটির কাজ অনেকটা বিচার-বিভাগীয় 
তদন্তের মত। কমিটি বিলের উদ্যোগ এবং আপত্তিকারী উভয়পক্ষের 
সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া সংশ্লিষ্ট কক্ষের নিকট রিপোর্ট প্রদান করেন ॥ 
তারপর বিলটির তৃতীয় পাঠ হয় এবং স্বাভাবিক নিয়মের মধ দিয়া আইনে 
পরিণত হয়। 


এই ব্যবস্থাটি ব্যযবন্ধল। তবে ইহার একটি স্ববিধা হইতেছে এই ষে যদি 
কোন কর্তৃপক্ষ অথব' প্রতিষ্ঠান সাধারণ আইনে যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে 
তাহা হইতে অধিকতর ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার অধিকার পাইতে চান, 
তাহার! এই ব্যবস্থার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন। 


অন্যুমোদন-সাপেক্ষ নির্দেশ ( 0:০51520705] 0206:5 ) 


এই ব্যবস্থা অন্যায়ী স্থানীয় কতৃপক্ষ অথবা বিধিবদ্ধ আইন অনুযায়ী 
প্রতিষ্তিত কোন সংস্থ! সাধারণ আইনের অতিরিক্ত কোন ক্ষমতা বা অধিকার 
পাইবার জন্ত সংঙ্লিষ্ট মন্ত্রীদপ্তরের নিকট আবেদন করে। সংশ্টি্ সরকারী 
বিতাগ আবেদনপত্রটি পরই*ক্ষা! করিয়া আবেদনপত্রের সার্থকতা সম্বন্ধে সন্তুষ্ট 
হইলে প্রাধিত নির্দেশ প্রদান করে । কিন্ত এই নির্দেশটি পালামেণ্টের অযোদন- 
সাপেক্ষ থাকে । সেইজন্য সংশ্লিইই মন্ত্রী অথবা তাহার পক্ষে অন্য কেহ এই 
নির্দেশের অন্থমোদনের জন্য পালামেণ্টে অনুমোদন বিল ( 00107088102 
11 ) উত্থাপন করেন। তারপর, প্রাইভেট বিলের নিয়মান্থসারেই এই 
বিলগুলি পার্লাষেণ্ট কতৃক অনুমোদিত হয়। সাধারণতঃ অনুমোদন বিলগুকি 


৪ আধুনিক শাসনব্যবস্থা 


(00788086100 980] ) সরকারের পক্ষ হইতে উত্থাপিত হয় ৰলিয়। 
এইগুলিতে কেহ আপত্তি করেন না। সেইজন্ত প্রায়ই এই বিল গুলিকে 'আপততি- 
বিহীন বিল কমিটির' (702000880 131118 00090116696 ) নিকট প্ররণ 
করা হয়। 


কমন্দাসভার গঠন ও কাজ ( 0০0:01)0516101) &00 মা 01006101080? 61১৪ 


০086 0 00200170709 ) £ 


* কমন্সসভাকে আইনসভার নিয়কক্ষ বলা হইলেও ইহ] লর্ভদভা অপেক্ষা 
“অনেক বেশী ক্ষমতাশালী ও গুরুত্বপূর্ণ । 


কমন্সসভার বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৬২৮ জন। পালামেণ্টের সদস্যগণ 
প্রত্যেকেই বাৎসরিক একহাজার পাউও্ড বেতন পাইয়া থাকেন। ধাহাদের 
ভোটাধিকার আছে, তাহাদের প্রত্যেকেরই পালণামেণ্টের স্দস্যপদের জন্য 
নির্বাচনে দাড়াইবার অধিকার আছে। ১৯১১ সালের পালণামেণ্টের আইন 
অনুযায়ী কমম্মপভার স্থায়িত্ব সাধারণভাবে পাচবৎসর; অবশ্ত মন্ত্রীনভার 
'পরামর্শ অনুযায়ী সংকটকালে রাজ কমম্সসভা ভাংগিয়া দিতে পারেন । 
সামগ্রিকভাবে তাহাদের কাজগুলিকে নিয়লিখিত ছয়ভাগে বিভক্ত কর 
চলে- (১) আইন প্রণয়ন,-ইহাই কমন্সসভার প্রধান কাজ, (২) সরকারী 
আয়বায় নিয়ন্ত্রণ, (:) সরকারকে নিয়ন্ত্রণ, (৪) সরকারের নিকট অভিযোগ 
ক্জাপন, এবং ইহার প্রতিকার দাবী করা, (৫) শাসন সংক্রান্ত বিষয়ের 
খবর [খবর রাখা, এবং (৬) গ্রধানমন্ত্রী মনোনয়নে সাহায্য করা। 


কমন্সদভার সদন্যগণের বিভিন্ন কাজের পর্যালোচন! করিলে দেখা যায়, 
ইহার প্রধান কাজ হইতেছে আইন প্রণয়ন করা। আইনতঃ পালণষেণ্ট 
হইতেছে সার্বভৌম আইনপরিষদ | কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে আইন প্রণয়নের 
কাজ কষন্সসভাই নির্বাহ করে। আইনের খসড়া তৈয়ারী করা হইতে আরম 
'করিয়া_-প্রথম পা, দ্বিতীয় পাঠ, সংঙ্গি্ট কমিটিতে প্রেরণ এবং তৃতীয় পাঠের 
মাধ্যমে ইহাকে চূড়ান্তভাবে আইনে প'রণত করার কাজ মন্ত্রীসভার 
তত্বাবধানে এবং নিয়ন্ত্রণে কমদ্দলভাই নিবাহ করিয়া থাকে । দেশের 
'শাসনবিভাগের কাজ তত্বাবধান করিবার ক্ষমতা কমন্সসভার হতে থাকে । 
কমম্সনভার সংখ্যাগরষ্টপলের নেতাকেই রাজা মন্ত্রীসভা গঠন করিবার জন্য 
এঅঃহ্বান করেন। কোন মন্ত্রীনভাই কমন্সসভার নির্দেশ অথব! ইচ্ছাকে 
অবহেলা করিতে সাহসী হন না। মন্ত্রীগণ সরকারের যে কার্ধহুচী গ্রহণ 
করেন তাহাকে কতিপয় আইনের মাধ্যমে বাস্তবে রূপায়িত করাই পার্লাছেপ্টের 
“হ্কাজ্,। কিন্তু, একথ। বিশেষ প্রণিধানষোগ্য যে পার্লাখেপ্টের নাষে আইন 
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“প্রণয়নের সমৃদয় কাজ নিরাহ করা হইলেও আইন প্রপয়নের সমূদয় ক্ষামতা 
ক্রমেই পার্লামেন্ট হইতে মন্ত্রীসভার হাতে অর্থাৎ শাসনবিভাগের হাতে 
চলিয়া! আসিয়াছে । শুধু তাহাই নহে, মন্ত্রীগণের প্রস্তাবিত আইনের 
খসড়াটিকে যদি পার্লামেন্ট চুড়ান্ত আইনের রূপ না দেয়, তবে প্রধানমন্ত্রী রাজা 
বা রাণীকে দিয়া কষন্সলভ1 ভাংগিয়! দিতে পারেন । স্থৃতরাং আইন প্রণয়ন 
ক্ষেত্রেও কমন্সসভা শুধু নামেই কর্তা, কার্ধক্ষেত্রে ইহার কোনপ্রকার কর্তৃত্ব 
নাই। সেইজন্য পার্লামেণ্ট সম্বন্ধে সিডনি লো (9126ঢ 7.0") বলিয়াছিলেন, 
ক]1)9 8150 0£ [090%782 29 101) 2৮."7100)) 01 165 6010191005৬ 119৪ 
[85860 6০ 0606: 909068. 165 0লা)। ৪9520691058 1000028১ 108 
90789 [70779089, 16৪ 708868৪.৮ ন্বতরাং পার্পামেণ্টের আসল কাজ আইন 
প্রণয়ন নহে, ইহার আমল কাজ হইতেছে সরকারের নিকট অভিযোগ জ্ঞাপন 
করিয়া ইহার প্রতিকারের দাবী করা মন্ত্রীগণকে সরকারী ক্রিয়াকলাপের 
বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা-করিয়া সরকারকে দোষক্রটি সন্বদ্ধে সচেতন 
করিয়া তোলা এবং জনমতের উপর প্রভাব বিস্তার করা, সরকারের কাজের 
সমালোচনা কর এবং প্রয়োজন হইলে (সরকার বিরোধী দলকর্তৃক ) 
সরকারের বিরুদ্ধে নিন্দাস্থচক প্রস্তাব আনা এবং বাস্তবক্ষেত্রে রাষ্ট্রনায়ক 
মনোনয়নে সাহাষ্য করা। বান্তবক্ষেত্রে সরকারী আয়ব্যয়ের উপরেও পার্লা- 
মেণ্টের কোনপ্রকার নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা নাই । সব কিছুই ক্যাবিনেটের 
হাতে | 


সরকারী আয়-ব্যয়ের উপর কমন্সসন্ভার কর্তৃত্ব ( ১20150৩08৯ 


$30106701 ০৪৮ ঠ097809 ) : 


বর্তমানে কষন্সসভার সমুদয় কাজেই ক্যাবিনেট ইহাকে নিয়ন্ত্রিত করে। 
প্রত পক্ষে সরকারী আয়-ব্যয়ের উপরেও পার্লামেন্ট নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত 
করিতে পারিতেছে না। পার্লামেপ্ট মন্ত্রীসভার কাজের সমালোচনা করে, 
সরকারের নিকট বিভিন্ন অভাব অভিযোগ জ্ঞাপন করে এবং অবশেষে 
ক্যাবিনেটের নির্দেশে সমূদয় সরকারী ব্যবস্থার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান 
করে। প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে ট্রেজারী বিভাগই নিজের দায়িত্বে সরকারী 
আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রণয়ন করে। এইজন্য মে (]ঞ্ঠ ) বলিয়াছিলেন, 
41011)5 0200 06109009 0)01967, 106 600000008 50616, 8720 6৩ 
20:08 298606 6০ 01) 61506: 006 606 00720000089 00 7206 ০৪ 
2001095 21019881628 £80001:90. 105 61৪ 0:০৮” নৃতন কর বসাইবার 
প্রস্তাব অথবা! অতিরিক্ত ব্যয় বরাচ্ছের প্রস্তাব পার্লাষেন্ট করিতে পারে 


৫৬ আধুনিক শাসনব্যবস্থা 


না।১ কতিপম্ব আয়-ব্যয়ের হিসাবের উপর, যেমন, কম্পত্টেলার ও অভিটার 
জেনারেলের বেতন, অবসরপ্রাপ্ধ বিচারপতিদের পেম্সন ইত্যাদিতে, 
পার্লাষেপ্টের প্রকৃতপক্ষে কোন নিয়ন্ত্রণী ক্ষমতা নাই। কম্পট্রোলার ও 
অভিটার জেনারেল সরকারী আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করিয়! যে রিশোর্ট 
প্রধান করেন, তাহ হাউস অফ কমধ্দ কতৃক সরকারী হিসাবের উপর 
স্থায়ী কমিটির (96500106 00000086666 00. 7১010116 409087768 ) নিকট 
প্রেরণ করা হয়। এই কমিটি রিপোর্টটি পরীক্ষ1 করিয়া সরকারী আয়-ব্যয় 
ছিসাবের,. কোন গরমিল খুঁজিয়া পাইলে সরকারের নিকট কৈফিয়ৎ তলব 
করে । কিন্ত, বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়, সরকারী ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে এই 
কমিটির কাধকারিতা খুব বিশেষ নাই। কেননা, ক্যা(বনেট নিজের দলের 
সংখ্যাধিকার জোরে অর্থসংক্রান্ত সমুদয় সরকারা ব্যবস্থার আহুষ্ঠানিক 
্বীকৃতি অনায়াসে আদায় করিতে পারে। সময়ের অভাব এবং কাজের 
চাপ ও জটিলতার জন্ত কমম্পসভার পক্ষেও সামগ্রিকভাবে সর্বদা সরকারী 
ব্যয়ের বিচার-বিবেচনা করা সম্ভবপর হয় না। 


বটিশ পালণামেন্টে বিরোধীদলের ভুমিকা (8০9. ০ ৮6 
0007১081600 20 00637261518 51118009006 ) 


পার্ণামেণ্টের অন্ততম কাজ হইতেছে সরকারের বিভিন্ন কাজের সমালোচন। 
করিয়া ইহার ক্রটিবিচ্যুতিগুলি দূর করিবার চেষ্টা করা । এই সমালোচনার 
সংগঠন এবং পরিটালন। করিয়া থাকে সরকার-বিরোধী দল । ইংলগ্ডে কয়েকটি 
রাজনৈতিক দল থাকিলেও পার্লামেন্টে মুখ্যতঃ দুইটি রাজনৈতিক দলই প্রধান । 
বর্তমান কষন্সসভায় রক্ষণশীল দল এবং শ্রমিক দল, _এই দুইটি রাজনৈতিক 
দল আছে। এই দুইটি দলের মধ্যে ষে দলটি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে, 
সেই দলটিই (বর্তমানে রক্ষণশীল) সরকার গঠন করিয়াছে । যে দলের সংখ্যাধিক্য 
নাই--এবং সেজন্ত যে দল সরকার গঠন করিতে পারে 

বিরোধী টিনার ন।, সেই দলকেই বিরোধী দল বলা হয়। ইহার প্রধান 
ক ্ কাজ হইল সরকারের সমালোচনা করিয়। জনমতকে 
নিজের পক্ষে আনা যাহাতে পরবর্তাঁ নির্বাচনের সময় 

ইহ! জনগণের আস্থা অর্জন করিয়া পার্লামেন্টের সংখ্যাধিক্য অর্জন করিতে 
পারে। সরকারী দলের যেমন শাসন পরিচালনা! করিবার অধিকার থাকে» 
১ 47786 510215 056 006 58780010006 0105 010আ 2086 06 €1৬5:7 0০ 
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সরকার-বিরোধী দলের সেইপ্রকার সরকারী দলের বিরোধিতা এবং 
সমালোচনা করিয়া সরকারের ক্রটিবিচ্যুতিগুলির প্রতি জনসাধারণের দুটি 
আকর্ষণ.করিবার অধিকার আছে। যদ্দি পরবর্তাঁ নির্বাচনে অ|গেকার বিরোধী 
দল সংখ্যাগরিষ্ঠত1 অর্জন করে, তখন সেই দল সরকার গঠন করিবার সুযোগ 
লাভ করে এবং আগেকার সরকারী দল তখন বিরোধী দলের ভূমিকা অবলম্বন 
করে। সুতরাং বিরোধী দলকে সর্বদাই বিকল্প সরকার ( 81668050158 
৪০₹৪807026 ) গঠন করিবার যোগ্যতা রাখিতে হয়। 

যদিও বিরোধী দলের প্রধান কাজ সরকারের বিরোধিতা করা,* সেই 
বিরোধিতা সর্বদাই বিরোধিত৷ দায়িত্বশীল এবং গঠনমূলক হওয়া উচিত। 
গঠনমূলক হওয়া কেননা, আজ যে দলকে বিরোধী দলের ভূমিকা অবলম্বন 
উচিত করিতে হইতেছে, ভবিষ্যতে সেই দল যদি সরকার গঠনের 
হৃযোগ পায়, তখন ইহাকেও অস্থরূপভাবে বিরোধী দলের সমালোচনার সম্মুখীন 
হইতে হইবে। 

, মন্ত্রীনভা-চালিত সরকারে বিরোধী দলের ভূমিক1 খুবই গুরুত্বপূর্ণ । ইংলগ্ডের 
দিকে তাকাইলে আমরা দেখিতে পাই, ক্যাবিনেট সদশ্তগণই প্রকৃতপক্ষে 
কম্সসভাকে নিয়ন্ত্রণ করেন। এমন কি, আইন প্রণয়ন ব্যাপারেও কমন্সসভাকে 
ক্যাবিনেটের মুখাপেক্ষী এবং নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিতে হয়। প্ররুতগক্ষে ইংলগ্ডের' 
পার্লামেণ্টারী শাসনের পিছনে আমরা দেখিতে পাই মন্ত্রীনভার ক্রমবর্ধমান 
ক্ষমতা । প্রকৃতপক্ষে প্রধানমন্ত্রী পার্লামেণ্টের অধিবেশনে শুধু সরকারের পক্ষে 
জলীয় নেতাই নহেন, তিনিই বর্তষানে কমন্সসভার ক্রিয়াকলাপের নিয়ন্ত্রণ 
করিয়। থাকেন । এই সভায় যন্ত্রীনভার এবং বিশেষতঃ প্রধানমন্ত্রীর বাভগ্র 
কাজের ক্রটিবিচ্যুতিগুলি সম্বদ্ধে জনসাধারণকে অবহিত 

রোধী দলের 

পরাজিত রাখা এবং মন্ত্রীদের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতাকে প্রতিরোধ করা 
খুবই দরকার। সেই গুরু দায়িত্ব পালন করিয়া থাকে 

বিরোধী দল। একনায়কতন্ত্র (10106560751) ) অপেক্ষা! গণতন্ত্রের 
( 092.০৫ঃ%ণ্য ) উৎকর্ষতা এই কারণেই বেশী গণতন্ত্রে (ইহ! প্রত্যক্ষই 
হউক আর পরোক্ষই হউক ) প্রত্যেক নাগরিকেরই সরকারের সমালোচন। 
করিবার অধিক্ষার এবং সরকারের কাজে অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার থাকে । 
ইংলগ্ডের বিরোধী দল শুধু সরকারের সমালোচনাই করে না, ইহা! সরকারের 
কাজে অংশ গ্রহণও করিয় থাকে । ইংলগ্ের শাসনব্যবস্থায় বিরোধী দলের 
গুরুত্ব ইহার প্রচলিত নাষ হইতেই অনুমান করা যায়। ইংলগ্ডের সরকারকে 
যেমন রাজ বা রাণীর সরকার ( চ18 ০: 1797 70191986578 005 9112101626 ) 
বলা হয়, বিরোধী দলকেও সেই প্রকার রাজা বা রাণীর বিরোধী দল ( [118 ০ 
মাওঃ 249)88658 00009818209 ) বল! হয়। ইংলগ্ডে বিরোধী দলের ভূমিকা, 


৫৮ আধুনিক শাসনব্যবস্থা 


শুধু একটি নিক্ষিয় স্যোকবাক্য (৭1119 7:888৮ ) নহে । ইংলত্ডের পার্লাষেপ্টে 
বিরোধী দলের সৃষ্টি প্রথমতঃ প্রথাগত আইনের ভিত্তিতে হইয়াছিল । 'পরে 
ইহার অস্তিত্ব পার্লামেণ্টের আইনে (11015661506 678 020 1866 
1987) স্বীকৃত হইয়াছে এবং বল হইয়াছে যে কমন্সসভায় রাজা বা রাণীর 
সরকারের সর্বাপেক্ষ1! যে বৃহৎ বিপক্ষ দল থাকে, তাহার নেতাকেই বিরোধী 
দলের নেতা বল] হইবে। তিনি প্রতি বৎসর ২০** পাউণ্ড বেতন পাইয়' 
থাকেন। স্তরাং ইহা হইতেই বিরোধী দলের ভূমিকা! যে সরকার কর্তৃক 
ত্বীকৃত হয়, তাহাও স্পষ্ট হইয়াছে । বিরোধী দল প্রয়োজন হইলে সরকার 
পক্ষের সহিত বিভিন্ন ধরনের বোঝাপড়া ও চুক্তি করিয়া থাকে যাহাতে 
সরকার জাতীয় স্বার্থে সুষ্ঠভাবে কাজ সম্পাদন করিতে পারে । উদ্দাহরণ- 
স্বরূপ বলা যায়, ইংলগ্ডে জরুরীকালীন অবস্থার (81087260৫য ) টি হইলে 
বিরোধী দল সম্মিলিত সরকার গঠনে সরকারী দলের 
সহিত পূর্ণ সহযোগিতা] করিয়া থাকে, সরকার পক্ষের 
যে সমালোচনা বিরোধী দল করিয়া! থাকে, তাহা 
জাতীয় স্বার্থেই করিয়া থাকে । স্ৃতরাং এই সমালোচনা সর্বদাই গঠনমূলক 
হম়ু। জাতীয় সংকটের সময় বিরোধী দলও সরকারী দলের সহিত একযোগে 
কাজ করে। ইহাই ইংলগ্ডের রাজা বা! রাণীর সরকারের বিরোধী দলের 
প্রধান টবশিষ্ট্য । প্রধানমন্ত্রীও জাতীয় স্বার্থের সহিত জড়িত বিভিন্ন ব্যাপারে 
আলোচনা করিবার জন্য মাঝে মাঝে বিরোধা দলের নেতার সহিত বৈঠকে 
মিলিত হন। ইংলগ্ডে সংখ্যালঘু দল সরকারী দলের শাসন করিবার অধিকার 
যেমন দ্বীকার করে, সরকারী দলও সেইপ্রকার সংখ্যালঘু দলকে সরকারের 
সমালোচনা করিবার স্বযোগ প্রদান করে। তাহা ছাড়া, সরকার পক্ষের 
সমুদয় কাজই যে উৎকুষ্ট অথবা গ্রহণযোগ্য হইবে, এমন কোন কথা নাই। 
বিরোধী দলের গঠনমূলক সমালোচনার ফলে সরকারও অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ 
উপরূত হয়। ইতংলগ্ডে দলীয় ব্রাক্ছনীত্িতে অন্ান্ত দেশের ন্যায় কখনই 
তিক্ততার সৃষ্টি হয় নাই। কমন্মসভার যে পার্ক একাউন্টস কমিটি (00110 
8,0000106৪ 091017666) গঠিত হয়, তাহাতে সভাপতি নির্বাচিত হন 
সাধারণতঃ বিরোধী দলের নেতা অথব1! একজন বিরোধী দলের প্রভাবশালী 
সদন্। 

ইংলগ্ডে বিরোধী দল সর্বদাই রাজশক্তির প্রতি "অন্থগত” (*[,০)%]”) 
খাকে__অর্থাৎ, বিরোধী দল শুধু সরকারী ব্যবস্থাগুলির সমালোচনাই 
করিবে রাজশক্তির অমর্যাদা করিবে 'না। রাজশক্তির মর্যাদা বক্ষায় 
. সরকারের যতখানি দায়িত্ব ও কর্তব্য, বিরোধী দলের ভূমিকা তাহা অপেক্ষা 
. কম নহে । সেইজন্তই কমন্পসসভার বিরোধী দলকে রাজ 'ব1 রাণীর অনুগত 


জরুরী অবস্থায় বিরোধী 
দলের ভূমিকা 


বৃটিশ পার্লাষেণ্ট ৫৯ 


বিরোধী মল (718 ০: নত: 1151০8%578 ০010১০81610) বলা হয়। 
ইংল্ডে যখন সরকারী দল ও বিরোধী দলের যধ্যে 
কোন ব্যাপারে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়, তখন ইহা জাতীয় 
সমন্তাগুলির সমাধানের স্বপরিকল্পিত উপায় সম্বন্ধে 
এএকমত না হওয়ার জন্যই মতানৈকে।র স্যষ্টি হয় । 

»্পণকারের পদমর্ধাদ। এবং বিভিন্ন কাজ (70516100. &70. 01767670 
0100610778০ 619 91)821.9:)-- কমন্সসভার সদস্যদের মধ্যে 
স্পীকারের পদ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। €3799819:* শবটি আনিয়াছে 
48100188810%0” শবটি হইতে । অনেক আগে কমন্সনভার সদস্যগণ রাজার 
নিকট কোন আবেদন ব! প্রার্থনা জানাইতে হইলে একজন মুখপাত্র 
(399:981%17) নিধুক্ত করিতেন । তিনি কমন্সনভার সদস্যগণের পক্ষ হইতে 
রাজার নিকট সেই আবেদনপত্র অথব' প্রার্থনাপজ্র পেশ করিতেন । বর্তমানে 
কমন্সসভার নূতন অধিবেশন আর হইলে সদস্যদের মধ্য হইতে একজনকে 
স্পীকার নির্বাচিত করিতে হয়। পূর্বে স্পীকারকে রাজা নিয়োগ করিতেন । 
এখন স্পীকার কমধ্সসভার সদশ্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। সাধারণতঃ প্রধান- 
মন্ত্রীর মনোনীত ব্যক্তিই বর্তমানে স্পীকার নির্বাচিত হন ;_-কেননা, প্রধানমন্ত্রী 
ধাহার নাষ প্রস্তাব করিবেন, তিনিই কষন্দদভার সরকারী দলের সংখ্যাধিক্যের 
জোরে নির্বাচিত হইবেন । তবে বর্তমানে স্পীকারের নির্বাচন যাহাতে সর্ববাদি- 
সম্মত হয় সেজন্য সরকারী দলও বিরোধী দলের পরামর্শ গ্রহণ করিয় 
থাকে। প্রথাগত বিধান অনুযায়ী যদি স্পীকার এ পর্দে পুননির্বাচিত হইতে 
চাহেন, তবে তাহাকে পুনঃনির্বাচিত করা হয়। স্পীকারের বেতন হইতেছে 
বাৎসরিক পাচ হাজার পাউগু, এবং কাজ হইতে অবসর গ্রহণের পর তাহাকে 
রাজকীয় সম্মানে ভূষিত করা হয়। সাম্প্রতিককালে ১৯৩৫, ১৯৪৫) ১৯৫১ 
সালের কমজ্সনভার নৃতন অধিবেশনগুলিতে স্পীকারের নির্বাচন সর্ববাদিসম্মত 
হয় নাই; ম্পীকারের পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। 

স্পীকার কমন্সনভার অধিবেশনে সর্ধদাই দল নিরপেক্ষ থাকেন । কমব্স- 
সভার বাহিরেও তিনি তাহার ব্যক্তিগত রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ. করেন 
না । তিনি রাজনৈতিক দলগুলির সভাসমিতিতেও যোগদান করেন না। তাহার 
প্রধান দায়িত্ব হইতেছে কমন্সসভার শৃংখলা ও মধাদ] রক্ষা করা। ইহা করিবার 
জন্য যতটুকু কথ বলা প্রদ্দোজন, তিনি ততটুকু কথাই কমন্সনভার অধিবেশনে 
বলেন। কখনই তিনি নিজের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক মতবাদ অথব। সরকারের 

ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে সমালোচনামূলক অথবা প্রশংসাহ্ছচক মতামত ব্যক্ত করেন 
না। যদি কমন্সলভার অধিবেশনে কোনও আইন প্রণয়নের ব্যাপারে অথবা 
কোনও প্রস্তাতুবর পক্ষে ও বিপক্ষে সমানসংখ্যক ভোটসংখ্যা হয় তখন তিনি 


"বিরোধী দল সর্ধদাই 
'স্বাজশক্তির অনুগত 
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তাহার নির্ণায়ক ভোট (088658 ৮০৪০) প্রদান করিয়া কমন্সসভার অচল" 
অবস্থার অবসান করেন। তবে নির্ণায়ক ভোট প্রদান করিবার সময়েও এষন-- 
ভাবে ভোটপ্রদদান করেন যাহাতে কমন্সসভা সংঙ্গিষ্ট বিষয়টি সম্বন্ধে পূর্ণ- 
বিবেচনা করিবার সুযোগ পায়। কমন্সসভার সময়ের যাহাতে সঘ্যবহার হয়, 
সবগুলি দলেরই স্বার্থ যাহাতে রক্ষিত হয়, কেহ যেন পার্লামেণ্টের বিভিন্ন 
নিয়ম-কানুনের অন্তায় স্থযোগ গ্রহণ না করে অথবা ইহার কাজে বিত্ত ত্ষ্টি না 
করে, এবং বিতর্কের সময় যাহাতে কাহারও উপর ব্যক্তিগত আক্রমণ না হয় 
অধবা তিক্ত আবহাওয়ার হ্ষ্টি না হয়--সেদিকে লক্ষ্য রাখার দায়িত্ব হইতেছে 
স্পীকারের। যদি কোন ক্ষেত্রে পূর্বেকার নজির, সিদ্ধান্ত অথবা নির্দেশসমূহ 
স্পষ্ট বলিয়] মনে হয়, তবে স্পীকার কমন্সসভার মধাদা, এতিহ্ এবং প্রথাগত, 
বিধানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কমম্সসভার অধিবেশন পরিচালন। করেন। 

কমন্মসভার অধিবেশনের বিভিন্ন নিয়মকাহছুনের ব্যাখ্যা করা এবং বৈধতার 
প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংস। করার দায়িত্বও স্পীকারের | মুলতুবী প্রস্তাবে (91088. 
2208802) অনুমতি দেওয়া অথবা না দেওয়ার অধিকার স্পীকারের আছে। 
যখন কষন্সসভার অধিবেশন চলিতে থাকে, তখন হয়ত কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে 
একসংগে একাধিক সদশ্ত বক্তৃত! প্রর্দান করিতে চাহিতে পারেন। তখন 
স্পীকার ঠিক করেন কাহাকে কতটা বক্তৃতা দেওয়ার হুযোগ প্রদান কর! 
হইবে। কোন সদন্ত যদি কমন্সসভার শৃংখলা নষ্ট করেন অথবা অশোভনীয় 
উক্তি করিয়া ইহার মর্যাদা নষ্ট করেন, তবে স্পীকার তাহাকে সতর্ক করিয়া 
দিতে পারেন এবং চরম অবস্থায় কষন্সসভা হইতে বহিফারও করিয়া! দিতে 
পারেন। 

বিভিন্ন বিল যখন আইনে পরিণত হইবার জন্য কমন্সসভায় উখ্বাপিত হয়, 
তখন কোন্‌ বিলগুলি অর্থসংক্রান্ত বিল, তাহ] স্পীকার ঠিক করেন। সর্বশেষে। 
স্পীকার হইতেছেন কমন্সসভার মুখপাত্র, স্পীকারের মাধামেই কষ্ন্সলভার 
সদশ্যগণ সমষ্টিগতভাবে রাজা বা রাশীর সংগে সাক্ষাৎ করিতে পারেন। কমন্স, 
সভার কোন সদস্তের বিরুদ্ধে যদি অধিকার লংঘনের অভিযোগ থাকে, তবে 
সেই অভিযোগ বিবেচনা করিয়া সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়।৷ থাকেন 
স্পীকার । তাহা ছাড়া, স্পীকার কমন্সসভার বিভিন্ন স্থায়ী কমিটিগুলির' 
সভাপতিদের নিযুক্ত করেন। 

স্পীকারের পদমর্যাদা! এবং বিভিন্ন কাজ সম্বন্ধে আলোচন! করিলে ইহ স্পষ্ট 
প্রতিভাত হয় যে স্পীকারের ব্যক্তিগত কর্মকুশলতা, বুদ্ধি-বিবেচনা, রাজনৈতিক 
ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা, আইনশাস্ত্র সন্বন্ধে জ্ঞান এবং ব্যতিত্ব ন! 
থাকিলে কোন স্পীকারই উপযুক্ত ভাবে এই দায়িত্পূর্ণ কাজ নিবাহ করিঞ্ডে 
পায়েন না। 
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আমেরিকার জনপ্রতিনিধি সভার স্পীকার এ্রবং ইংলগ্ডের 
কমন্মসভার ম্পীকারের মধ্যে পার্থক্য (99809 ০৫ 6৪ 0, ৪. 
130089 01 191079890686159৪ ৮৪, 3088109৮০01 (0 70. ঘ 70085 0£ 
€392000108, ) £ 


আমেরিকার জনপ্রতিনিধি সভার ( [0056 ০৫ 1670:989106861599 ) 
স্পীকারের সহিত ইংলগ্ডের কমন্সসভার স্পীকারের কয়েকটি ব্যাপারে অমিল 
আছে। আমেরিকার জনপ্রতিনিধিসভার স্পীকারের কাধকলাপ ২ বৎসর, 
তিনি কখনই দল-নিরপেক্ষ থাকেন নাঁ। বরং, জনপ্রততিনিধিসভায় তিনি আইন 
প্রণয়ন কাজের পরিচালন! করেন । আমেরিকায় নরকারের ক্ষমতার স্বতস্ত্রীকরণ 
ইওয়াম্ব শাসনবিভাগের কর্মকর্তাগণ আইন প্রণয়নের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন 
না। স্ৃতরাং আইন প্রণয়নের ক্ষেকঅআে জনপ্রতিনিধি সভার নেতৃত্ব করিবার 
দায়িত্ব আসিয়া পড়ে স্পীকারের উপর | তিনিই প্ররুতপক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের 
নেতা । আমেরিকায় জনপ্রতিনিধিসঞ্জার ম্পীকারের নির্বাচন কখনই সর্ববাদি- 
সম্মত হয় না। তবে জনপ্রতিনিধিসভার সভাপতি হিসাবে স্পীকার সভার 
বিভিন্ন নিয়মকাজনের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, 
ইংলগ্ডের কমদ্সলভার স্পীকার এবং আমেবিকার জনপ্রতিনিধিসভার ম্পীকারের 
মধ্যে মূলগত পার্থক্য রহিয়া গিয়াছে । কমন্সসভার স্পীকারের পদমধাদ! যেরূপ 
. এঁতিহ্মগ্ডিত, জনপ্রতিনিধিসভার স্পীকারের পদমধাদা সেইরূপ এতিহ্ৃমণ্ডিত 
নহে । তাহা ছাড়া, আমেরিকার জনপ্রতিনিধিসভার স্পীকার কখনই ইংলগ্ডের 
কমম্মসভার স্পীকারের ন্যায় দল-নিরপেক্ষ থাকেন ন1। 


বুটেনের কমিটি ব্যবস্থা (00000016699 9796928 ) 


বর্তষানকালে আইন পরিষদগুলির কাজের চাপ খুব বাড়িয়। যাওয়ায় 
প্রত্যেক আইনসভাই সাধারণতঃ কতিপয় কমিটর মাধ্যমে দ্রুত আইনসভার 
কাজগুলি সম্পন্ন করিতে চাহে । ইংলগ্ডে কমন্সসভায়ও আমরা এই ব্যবস্থ। 
দেখিতে পাই। কমন্সপভার প্রতিটি অধিবেশন আরম্ত হইবার পূর্বে কয়েকটি 
কমিটি গঠন করা হয় । এই কষিটিগুলির নদস্ত নিরাচিত করে নিবাচনী 
কমিটি (00190016688. ০ 361906107) | সর্কারী দল এবং বিরোধী দল 
সম্মিলিতভাবে নিবাচনী কমিটি গঠন করে। ইংলগ্ডে আমর! নিয়লিখিত 
কমিটিগুলি দেখিতে পাই £-- 

প্রথমতঃ, আমর] দেখিতে পাই সরকারী বিলের উপর স্থায়ী কমিটি 
(868709106 00201010688 00. 79150 01019 )--এই প্রকার পাচটি কমিটি 
আছে. এবং প্রত্যেকটির সদস্াসংখ্যা ৩০ হইতে €* জনের ভিতর এবং 


৬২ আধুনিক শাসনব্যবস্থা! 


প্রত্যেকটির আরও অতিরিক্ত ১৫ হইতে ২* জন সদন্ত গ্রহণ করিবার অধিকার, 
আছে। 
দ্বিতীয়তঃ, বিলগুলিকে আইনে পরিণত করিবার সময় দ্বিতীয় পাঠ হইয়া" 
গেলে বিলগুলিকে নিলেক্ট কমিটির নিকট পাঠান হয়। দিলেক্ট কমিটিগুলি 
গঠিত হয় এই বিলগুলি বিচার বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য এবং সেগুলি 
সম্বন্ধে রিপোর্ট পেশ করিবার জন্ত । সিলেক্ট কমিটির সদ্য সংখা থাকে ১৫ 
জন। তৃতীয়তঃ দেসনাল কমিটিগুলি (96881008] 09101016669 ) কোন 
বিশেষ*অধিবেশনে গঠিত হয় বিভিন্ন ব্যাপারে আবেদনপত্রগুলি পরীক্ষা করিয়া 
দেখিবার জন্ত। চতুর্থতঃ বিশেষ স্বার্থ লম্পফিত বেসরকারী বিল 
কমিটিগুলির (7171%8669 131]19 0:01000016688৪ ) প্রত্যেকটি চারজন সদস্য 
লইয়া গঠিত হয়। এইগুলির কাজ হইল যে সমস্ত বে-সরকারী বিল সম্পর্কে 
পালমেণ্টে আপত্তি তোলা হয় সেগুলি সম্বদ্ধে বিচার-বিভাগীয় তদন্তের 
অন্নরূপ তথ্যান্থন্ধান করা ; বিভিন্ন দলের সাক্ষ্য গ্রহণ করার পর এই 
কম্টিগুলি পার্লাষেণ্টে তথ্যানুসন্ধানের রিপোর্ট দাখিল করে। পঞ্চমতঃ) 
আমর নম্গ্র সভার একটি কমিটি (00071016696 01 01) ড৮1)019 17089 )' 
দেখিতে পাই। ইহা প্রকৃতপক্ষে কমন্সনভারই একটি বিশেষ রূপ ; কেননা, . 
কমন্সসভার প্রত্যেক সদশ্যই এই কমিটির সদন্য। এই সভায় স্পীকার 
সভাপতিত্ব করেন না। এই শভার জন্য আলাদা একজন সভাপতি থাকেন। 
এই সভার কাজকর্ম অপেক্ষাকৃত কম আহ্ষ্টানিক। স্পীকার কমিটির সদশ্যু- 
হিসাবে একবারের বেশী কথা বলিতে পারেন। কিন্তু কমন্সসভার সদস্য 
হিসাবে তিনি কমন্মসভার কাজ পরিচালনার ব্যাপার ছাড়া কথা বলিতে 
পারেন না। সমগ্র সভার কমিটি সম্বন্ধে রামসে মুর (13907525 [01 ) 
বলেন, “০ 10111, 1)0.9%92 11000016206 00199 69108 47500856017 ৪ 
(00000716688 ০01 61)6 আ1)019 11090990176 জ০01] 06096291190 ৫03 
৪1069:9%01010 800 20010000817 03170 09 06 60108060 60 60088 
10817819079 আ1১০ 17959 81990181 008116109,019708 101 0951)06 101) 0106 
৪019)06 ০1 6106 0111.” 
যখন সরকারের আয়-ব্যয় সম্পফ্িত বিলগুগি লইয়া কমন্দনভায় 
আলোচনা চলে, তখন কমন্সনভায় ছুইটি কমিটি থাকে । একটি হইতেছে 
« সমগ্র কক্ষ সরবরাহ কমিটি” (10109 00001016666 ০£ 90১11) ) এবং 
অপরটি হইতেছে “সমগ্র কক্ষ উপায়-নির্ধারণী কমিটি” (1196 09707001069 ০৫" 
৮1508 500. 74 8858 ), 
ইংলগ ও আমেরিকার কমিটি ব্যবস্থার মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে? 
প্রথমভ$*.ইংলগ্ডে কমিটিগুলি' নির্বাচিত হয় নির্বাচনী কমিটি (000)180666 ০৫ 
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981906105 ) কর্তৃক। প্রত্যেকটি রাজনৈতিকদলের প্রতিনিধিঞ্ধের লইয়! 
এই কমিটি গঠিত হয়। কিন্ত মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে, রাজনৈতিক ঘলগুলির' . 
পরিচালকমণ্ডলী একটি কমিটি মনোনয়ন করেন এবং সেই কমিটি প্রত্যেক 
দলের সদশ্যগণকে লইয়া নির্বাচনী কমিটি গঠন করে। দ্বিতীয়তঃ, মাফিন 
যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিটি বিল আলোচনার পূর্বেই কমিটিতে প্রেরিত হয়। তাহাছে 
কমিটি বিলগুলির প্রভূত পরিবর্তন করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু ইংলগ্ডে 
প্রত্যেকটি বি লর দ্বিতীয় পাঠ এবং বিতর্কমূলক আলোচনা শেষ হইয়া গেলে 
বিলটি কমিটিতে প্রেরিত হয়। তৃতীয়তঃ ইংলগ্ডে সরকারী বিল এবই 
বেসরকারী বিলের মধ্যে পার্থক্-করা হয় এবং ইহাদের জন্ত আলাদা কমিটি 
কর] থাকে । কিন্তু মাকিন কংগ্রেসে সরকারী *এবং বেসরকারী বলিয়া 
বিলগুলির কোন শ্রেণীবিভাগ নাই কমন্সসভার কমিটিগুলির সভাপতিগণ 
বিলগুলি সম্বপ্ধে নিরপেক্ষ থাকেন। মাকিন কংগ্রেসের বিভিন্ন কমিটির 
সভাপতিগণ বিলগুলি সম্বন্ধে নিরপেক্ষ ত' থাকেনই না, বরং নিজেদের 
ইচ্ছান্যায়ী তাহার বিলগুলির পরিবর্তন করিয়া থাকেন। অনেক সময় 
কমিটির সভাপতির নামে আইনের নামকরণ হয়, যেমন, সারম্যান আইন, 
রোজার আইন, ইত্যাদি । 


হক্ষিগুসাল 

১1 ইংলগ্ডের আইনলভা হইতেছে 101779-10-02019856065 আইন- 
সভার দুইটি কক্ষ আছে, যথা, লর্ডনভা ও কমন্সলভা। লর্ডনভার ক্ষমতা 
অনেক কমিক! গিয়াছে । লর্ডনভায় অর্থসংক্রান্ত বিল উত্থাপিত হইতে পারে 
ন।, অথব। অর্থসংক্রান্ত বিল অনুমোদনের জন্য লর্ভনভার অনুমতির প্রয়োজন 
হয় না। অন্টান্ত খিল আইনে পরিণত হইতে হইলে লর্ভঘভার অহ্থমোদনের' 
প্রয়োজন ॥। লর্ডপভা কোনও বিলের আইনে পরিণত হওয়া এক বৎসর 
পিছাইয়া দিতে পারে। লর্ডনভা.-বিচাব্র বিছাগীয় ক্ষমতাও ভোগ করে। 
যুক্তরাজ্যের ও আয়ারল্যাণ্ডের সর্বোচ্চ আপীল আদ।লত হইল লর্ডভসভা। 
তাহাছাড়া, কমদ্দলভ। যদি কোন উচ্চপুক্ছ দুর কর্মচারীকে অপসারণ করিবার 
( ম00১9501707009 ) প্রস্তাব আনয়ন করে, তখন লর্ডসভা ইহার আদালত 
হিসাবে কাজ করে। 

লর্ডনভার বিরুদ্ধে অনেক সমালোচনা কর] হইয়াছে এবং এইজন্য ইহার 
বিলোপসাধন করার প্রস্তাব করা হইয়াছে। কিন্তু, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 
নে হয়, লর্ডনভাকে বিলুপ্ত না করিয়া ইছার সংস্কার সাধন কর। উচিত ।. 
লর্ডনডা ও কমন্সনভার সদশ্তদের কতিপয় অধিকার (0:15116299 ) আছে। 


৬৪ আধুনিক শাসনব্যবস্থা 


কষন্সসভার সাস্গণ জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। কমন্সসভার সংখ্যা- 
-গরিষ্ঠ দলের নেতাই প্রধানমন্ত্রী নিবাচিত হইয়া থাকেন। কষন্সসভ1 যদি 
মন্ত্রীনভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করে, তবে আন্ত্রীনভাকে পদত্যাগ 
করিতে হয়। অর্থসংক্রান্ত বিল একমাত্র কমন্সসভাতেই উত্থাপিত হইতে 
পারে। সরকারের কাজ কর্মের বিভিন্ন ব্যাপারে কমহ্মলভ1 মন্ত্রীগণকে প্রশ্ন 
করিতে পারে এবং মন্ত্রীগণও সেই সকল প্রশ্নের জবাব দিভে বাধ্য 
থাকেন। কিন্ত বর্তমানে ইংলগ্ডে মন্ত্রীনভার ক্ষমতা এত বাড়িয়া গিয়াছে 
'ষে পার্ণামেন্টের পক্ষে নিজের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভবপর হয় 
-না। প্রধানমন্ত্রীর পরামপক্রিষে রাজা ষে. 7 কমন্সসভা ভাংগিয়া 
দিতে পারেন। ্ 

২। ইংলগ্ডে কোন বিল সি পরিণত টিকিট বিলটির তিনটি পাঠ 
(20899 1885000£5 ) হয়। অর্থসন্বস্বীয় বিলগুলিকে তিনভাগে বিভক্ত 
করা হয় £ যথা, অর্থবিল, বিনিয়োগ বিন, এবং সঞ্চিত তহবিল বিল। 
বিভিন্ন বিলগুলি আইনে পরিণত হইবার পথে বুটেনের কমিটি ব্যবস্থার 
একটি বিশেষ ভূমিক! আছে। দ্বিতীয় পাঠের পর |বভিন্ন বিল ষ্ট্যাপ্ডিং 
কমিটিতে পাঠান হয়। অথবা সমগ্র সভার কষিটির প্রস্তাব অন্যায়ী বিলটিকে 
সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। সরকারী আয়ব্যয়ের উপরেও 
কমন্পনভার বিশেষ কর্তৃত্ব আছে। কম্পট্রোলার ও আঁডটার জেনারেল 
সরকারী আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা! করিয়া যে রিপোর্ট প্রদান করেন, 
তাহা! হাউস অব কমন্স কর্তৃক সরকারী হিসাবের উপর স্থায়ী কমিটির 
(96875027016 00017716666 000 01010 /১0008:0৪ ) নিকট পাঠান হয়। এই 
কমিটি সরকারী আয়-ব্যয় সম্পর্কে সরকারের নিকট হইতে ঠৈফিয়ৎ তলৰ 
করিতে পারে। 

৩। কমন্সসভার স্পীকার সর্বদাই দল-নিরপেক্ষ থাকেন । এমন কি কমন্স 
সভার বাইরেও তিনি তাহার ব্যক্কিগত্ত রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করেন 
না। অথবা রাজনৈতিক দলগুলির সভাসমিতিতে যোগদান -করেন না। 
তিনি কম্নন্সসভার সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং যদি ফোন প্রস্তাবের পঙ্ছে 
ও বিপক্ষে কখনও সমান ভোটসংখ্য। হয় তবে স্পীকার তাহার নির্ণায়ক ভোট 
(0886:0£ ০৮৪) প্রদান করেন। কমন্সসভার অধিবেশনের মূলতুবী 
প্রস্তাবে অনুমতি দেওয়া বা না দেওয়ার অধিকার স্পীকারের আছে। 
আমেরিকার জনপ্রতিনিধি সভার স্পীকার কিন্ত দল-নিরপেক্ষ নহেন ; বরং 
তিনি আইন প্রনয়ণ কাজ পরিচালনা! করিতে পারেন। কারণ, প্রকৃতপক্ষে 
তিনিই জনপ্রতিনিধি সভার সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের নেতা । 
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রটেনের দলব্যবস্থা 
পঞ্চম অধ্যায় (1781 55565201585 


ডগ) 


ইংলগ্ডের রাজনৈতিক দলব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য (11510 £5200288 
০2 ৮9 [0%য 879$970 172 10111500 ) : 


পার্লামেন্টারী গণতস্ত্রের মূল ভিত্তিই হইতেছে রাজনৈতিক দলব্যবস্থা। 
ব্রাইসের ভাষায় ৭8%:0169 878. 30851691019, ০ 1796 12:29 ০00৮7 
185 19880 ,101)006 10810, 1]0)6ঢ 10:106 0067 ০09 ০0৫ 0008 0108105 ০01 
% 001616506 ০0৫ 50675. দলগুলি জনমত গঠন করে এবং নির্বাচনের সময় 
জনসাধারণের ভোটের সাহায্যে পার্লামেন্টে সাস্তসংখ্যার দিক হইতে সংখ্যা- 
গরিষ্ঠত। অর্জন ধরিয়। সরকার গঠন করিতে চেষ্টা করে। যে দল পার্লামেন্টে 
সংখ্যাগরিষ্ঠত। অর্জন করে, সেই দলই সরকার গঠন করে এবং সরকারী 
দলের পর সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দলটি বিরোধী দল হিসাবে কাজ করে । অনেক 
বিষয়ে পার্লামেন্টের ভিতরে এবং পার্লামেণ্টের বাহিরে রাজনৈতিক দলগুলির 
ক্রিয়াকলাপে অনেক পার্থকা থাকে । কিন্তু, দলগুলি প্রায় সমপদ্ধতিতেই 
সংগঠিত হয়। পার্লামেন্টের ভিতরে দলীয় নেতার নির্দেশে সদশ্যগণকে কাজ 
করিতে হয়। দলীয় নেতার নির্দেশ কার্যকরী করিবার জন্য কয়েকজন হুইপ 
থাকেন । পার্লামেন্টের বাহিরে দলের কেন্দ্রীয় পরিচালন কমিটি দলের বর্মস্থচী 
গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু দলের বৃহত্তর স্বার্থে কেন্দ্রীয় পরিচালন কমিটি 
পার্লামেপ্টারী দলের ক্রিয়াকলাপেও হস্তক্ষেপ করিতে পারে। পার্লামেন্টের 
নির্ধাচনকেন্ত্রগুলির সহিত যোগস্থজ রক্ষা কর? প্রার্থী মনোনয়ন এবং 
নির্বাচনের সহিত জড়িত বিভিন্ন কাজ করিবার জন্য প্রত্যেক রাজনৈতিক 
দলেরই স্থানীয় সংগঠন থাকে । ১৮৩২ সালের সংস্কার আইন অনুযায়ী 
ভোটাধিকার বিস্তারের পর হইতে বিভিন্ন “রেজিস্ট্রেশন সোসাইটি” এবং 
“ককাস” (৫89০88৪) গুলি স্থানীয় দলীয় সংগঠনের ভিত্তি স্থাপন করে। 
বর্তমানে ইংলগ্ডে রাজনৈতিক দল গ্রধানতঃ দুইটি, রক্ষণশীল দল ও শ্রমিক দল। 
পূর্বে উদারনৈতিক দল বিশেষ প্রভাবশালী ছিল। কিন্তু, বর্তমানে উদার- 
নৈতিক দলের প্রভাব নাই বলিলেই হয়। ইংলগ্ডের দলব্যবস্থা অত্যন্ত 
নমনীয় (819 ) ফ্রান্সের মত একটি দলের সদন্তের যখন খুশী তখনই অন্য 
দলে চলিয়া! যাওয়া ইংলগ্ড দেখ! যায় না। 


বুটেনের দলব্যবস্থা ৬৭ 


ইংলগ্ডের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় দলব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম । সরকারী 
দলের নেতৃত্বই প্রধানমন্ত্রীকে এত ক্ষমতা দিয়াছে। দলীয় সংগঠনই 
ক্যাবিনেটের নীতির মধ্যে এক্য ও সংহতি বজায় রাখে । কমন্সসভায় একটি 
রাজনৈতিক দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতাই ক্যাধিনেটকে ক্ষমতাশালী হইতে সাহায্য 
করে। আবার বিরোধী দলের স্বসংগঠনই ক্যাবিনেটকে শ্ষেচ্ছাচাত্রিত' 
কমাইতে বাধা করে। 


ইংলগ্ের দলীয় ব্যবস্থার ইতিহাস (1215%050 01 6176 109: ৪৪66 
20150618000 

( ইংলগ্ডের দলীয় ব্যবস্থার ইতিহাস সমন্ধে যে আলোচনা প্রথম অধ্যায়ে 
করা হইয়াছে তাহা! উষ্টব্য |) 

ইংলগ্ডের রাজনৈতিক দল-ব্/বস্থার সৃষ্টি হয় ইয়ফিস্ট ও ল্যাঙ্কস্ট্িয়ানদের 
মধ্যে কলহ হইতে । তখনকার দিনে* নির্বাচন বা ভোটের মাধ্যমে দলগত 
শক্তির পরীক্ষা হইত লা। বারুদ ষড়যন্ত্র (090010জ06৮ [10 ) এবং 
গোলাপ যুদ্ধই (8: ০? 676 70889 ) ইহার প্রাণ। পরে ধর্মীয় ভিত্তিতেও 
জনসাধারণের মধ্যে দুইটি ভাগ হইয়! যায়, একটি দল ছিল প্রোটেন্ট্যান্ট এবং 
অপরটি ছিল রোমান ক্যাথলিক । তাহা ছাড়া একদল লোক পিউরিটান 
মতাবলম্বী বলিয়া পরিচিত হইতেন। এই ধর্মীয় ভিভি হইতেই রাজনৈতিক 
দলব্যবস্থার ভিত্তি রচিত হয় এবং তৃতীয় উইলিয়মের সময় হুইগ এবং টোরী 
এই দুইটি রাজনৈতিক দল প্রাধান্য বিস্তার করে। ১৮৩২* সালের সংস্কার 
আইন (06 [১800 40৮ 01888) প্রণীত হইবার পর হুইগ এবং 
টোরী দলের স্থানে আমর! যথাক্রষে রক্ষণশীল (00:89:6৪) এবং 
উদারনৈতিক (1410975] ) দলের স্ষ্টি দেখিতে পাই। ইংলণ্ডে উনবিংশ 
শতাব্দীর রাজনৈতিক ইতিহাস প্ররুতপক্ষে রক্ষণশীল এবং উদারনৈতিক 
দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্বিতার ইতিহাস। ১৮৯০ সালের পূর্ব পধন্ত শ্রমিক দল 
(87১০৮: ৮7৮) পার্লামেন্টে দলগত রূপ পায় নাই। ১৮৯৯ সালে বিভিন্ন 
শ্রমিকসংঘ এবং সমাজতান্ত্রিক সংস্থাগুলি পার্লামেন্টের সদশস্ত নির্বাচনে 
অধিকসংখ্যক প্রার্থী ধাড় করাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে । ইন্ভার ফলে শ্রমিক- 
সংঘ সমবায় সমিতি, সমাজতান্ত্রিক প্রত্বিষ্ঠান প্রভৃতি লইয়া গঠিত একটি 
ফেডারেশনের ক্্টি হয় এবং ইহাই কয়েক রৎসর পর শ্রমিকদল বলিয়া 
পরিচিত হইতে থাকে । বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও উদারনৈতিক দলের 
যথেষ্ট প্রভাব ছিল। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতেই উদারনৈতিক দলের 
প্রভাব ক্রযেই কমিয়া যায়. এবং শ্রমিকদলের প্রভাব ক্রমেই বাড়িয়া যায়। 
বর্তমানে ইংলণ্ডে রক্ষণশীল দল এবং শ্রমিকদলই প্রধান । বর্তমানে পার্পামেপ্টে 


৬৮ আধুনিক শাসনব্যবস্থ! 


উদ্বারনৈতিক দলের একজন সদন্যও নাই। তাহা ছাড়া, ইংলণ্ডেও একটি 
সাম্যবাদীদল (0০070002018 2১৪৮5) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু, ইংলগ্ের 
রাজনৈতিক জীবনে ইহার প্রভাব খুবই অকিঞ্চিংকর। 

বর্তমানে ইংলগ্ডে আমর! প্রকৃতপক্ষে ছুই দলীয় ব্যবস্থা দেখিতে পাই। 
গণতন্ত্রের সাফল্যের পক্ষে ইহ] খুবই প্রয়োজনীয় । কেননা, ইহাতে সরকারের 
কর্মকুশলত। বাড়িয়া যায়। 


, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের উদ্দেন্ট ও কর্মসূচী (4505 2০৩ ০:০- 
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রক্ষণশীল দল (00:059:5%6158 129: )--ইংলগ্ডে রক্ষণশীল দল, 
(0070967:56158 7১9: ) সাধারণতঃ বড় ঝড় শিল্পপতি, মহাজন, ব্যাংক 
মালিক, ভূম্যধিকারী এবং গোড়া মতবাদসম্পন্ন লোকদের প্রতিনিধিত্ব 
করে। বিভিন্ন শিল্প জাতীয়করণ করার .পক্ষপাতী তাহার] নহেন। ব্যক্তিগত 
শিল্পোন্যনেব প্রয়াস রক্ষা! করার ব্যাপারে রক্ষণশীল দল সর্বদাই উন্মুখ । এই 
দল সাম্রাজ্যবাদের পৃষ্ঠপোষক । 

ডক্টর ফাইনারের মতে 1019 50018] 17086100010009 19,০0:80. 10 
(00086255961%65 99 02010 800. 086101091 0065) 00070005৮ 
[0০59:601 ০0 %8717106 01558১ 8110 6119 £2980.010. 00 70125869 19:01001:67 
€:000 50268 10667091600,” ১৯৪৯ সালে রক্ষণশীল দল ইংলগ্ডে 
পূর্ণকর্মের স্থান, (চ৪]। 1:611010770906 ) বজায় রাখাই কর্মস্চী হিসাবে 
ঘোষণা করে। ১৯৫১ সালের নির্বাচনী প্রচারে রক্ষণশীল দল গৃহ-ব্যবস্থার 
(77 095106 ) উপর গুরুত্ব প্রদান করে। ১৯৫৫ সালে নির্বাচনী প্রচারে রক্ষণশীল 
দলের প্রতিশ্রুতি ছিল, “12981092167 60209210 0299. 80661107189” অর্থাৎ, 
নিয়ন্্রণবিহীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সমৃদ্ধি” । উদারনৈতিক দল 
এবং রক্ষণশীল দল উভয়েই ধনতান্থিক ব্যবস্থার কাঠামোয় কাজ করিত। কিন্ত 
প্রথম মহাযূদ্ধে এবং পরবতাকালে ১৯১৯ সালের বিশ্বব্যাপী মন্দা বিভিন্ন 
দেশের অর্থনৈতিক কাঠাযোর উপর বিশেষ চাপের স্থষ্টি করায় শিল্প জাতীয়্‌- 
করণ ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের দিকে অনেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, এবং শ্রমিক 
দলও ক্রমশঃ জনপ্রিয় হইতে থাকে । ইহাতে উদারনৈতিক দল ভ্রমশঃ 
জনপ্রিয়তা হারাইতে থাকে । 

আামিক দলা (199০0 8:67 )- শ্রমিক দলের (17900077860). 
সংগঠনে বিভিন্ন শ্রমিকসংস্থা ও শ্রমিকসংঘেরই প্রাধান্য বেশী। এই দলের 
নীতি হইল বিভিন্ন শিল্পগুলিকে ব্যক্তিগত মালিকানা হইতে রানীর মালিকানায় 
লইয়া! আসা এবং সমন্ত শ্রমিককেই সমাজের কল্যাণের কাজে নিয়োজিত 
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করা। তবে শ্রমিক দল শামনতান্ত্রিক নিয়মকানছনে বিশ্বাসী এবং শিল্পগুলি 
জাতীয়করণ করা হইলে মালিকদের ক্ষতিপূরণ দেওগ্নার নীতিও সমর্থন করে। 
শ্রমিকদল সমাজতন্ত্র অপেক্ষণ গণতন্ত্রের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে। 
গণতান্ত্রিক উপায়ে সমাজতত্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করাই শ্রমিকদের লক্ষ্য । 

শ্রমিকদল এবং রক্ষণশীলদলের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে সংগতি দেখিতে 
পাওয়া যায়। বিশেষতঃ যখন শ্রমিকদদলে দক্ষিণপস্থীদের প্রাধান্য থাকে 
তখন ইহা সমাজের কোন মৌলিক পরিবর্তন চাহে না। শিল্পের জাতীয়করণ 
করা হইলেও মালিকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া! হয়। ১৯১৮ সালে শ্রমিকদন্ু 
কর্তৃক প্রদত্ত সমাজতন্ত্রের সংজ্ঞায় বলা হইয়াছিল “উৎপাদনের উপকরণ ব্টন 
এবং বিনিময় বিষয়ে সামাজিক কর্তৃত্বই” সমাজতন্ত্র। কিস্তু পরবতাঁকালে 
শ্রমিক দলের নেত মরিসন এই সংজ্ঞার পরিবর্তন করেন । তাহার মতে সমাজ- 
সম্পকিত বিষয়সমূহে সামাজিক দায়িত্ব প্রতিষ্ঠা করার নীতিই সমাজতন্ত্র । 
ইংলগ্ডের অমিকদল যে সম্পূর্ণভাবে সমাজতান্ত্রিক তাহা নহে । এই দল কোন 
কোন ক্ষেত্রে বেসরকারী ক্ষেত্রের অস্তিত্ব সমর্থন করে। সুতরাং এই দলের 
নীতি অনেকটা মিশ্র-অর্থনীতির (11599 1200000য) নীতি সমর্থন করে। 
আস্তর্জাতিক সমশ্ত। সম্বন্ধে শ্রমিকদল ও রক্ষণশীল দলের মধ্যে নীতিগত পার্থক্য 
খুব কম। দুই দলই কমনওয়েল্থ 'অফ নেশন্স্‌ এবং বুটিশ উপনিবেশগুলি 
সম্পর্কে এক মত পোষণ করে। তবে এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে, ইদানীং 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যতগুলি দেশ ইংরেজ সাম্রাজ্যের অধীনতা পাঁশ হইতে 
যুক্ত হইয়াছে, সেগুলি সবই শ্রমিক দলের আমলে হইয়াছে । , 

সাম্যবাদী বা কমিউনিস্ট দন ( 00111010186 78:৮7 ) £ এই দল 
ধনতস্ত্রের সম্পূর্ণ অবসান এবং সমাজতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশ চায়। যুদ্ধের সময় 
ফমিউনিস্ট দল শ্রমিক দলের সহিত কাজ করিয়া! জনগণের উপর কিছু প্রভাৰ 
বিস্তার করিয়া ফেলে। ইহাতে শ্রমিকদল পরে কমিউনিস্ট প্রভাবান্বিত 
সদশ্যগণকে দল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। গত দুইটি নিবাচনে কমিউনিস্ট 
দল কমদ্সসভায় সদশ্ট প্রেরণ করিতে পারে নাই । 

উদ্ারনৈতিক দল (1,17১9781 [9:৮/ )-__উদারনৈতিক দল এককালে 
খুবই প্রভাবশীল ছিল। কিন্তু পরবর্তাঁকালে শ্রমিক দলের ক্রমোন্নতিতে এবং 
রক্ষণশীলদলের অটুট সংগঠনের ফলে উদারনৈতিক দলের প্রাধান্ত নষ্ট হইয়। 
যায়। উদ্দারনৈতিক দল সামাজিক সংস্কার এরং শিল্প জাতীয়করণ নীতি 
সমর্থন না করিয়া সরকারী নিয়ন্ত্রণের নীতি সমর্থন করে। বর্তমানে উদার- 
নৈতিক দলের কোন সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা দেখিতে পাওয়া যায় না। দলীয় 
সংগঠনও খুব দুর্বল হুইয়া পড়িয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আজকাল এই 
দল মামুলীভাবে রক্ষণশীলদলের নীতি সমর্থন করিয়া থাকে । 


৭০ আধুনিক শাসনব্যবস্থা 


শনহন্কিগু্নাল্ 

১। পার্লামেন্টারী গণতগ্র, রাজনৈতিক দলব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল । 
ইংলগ্ডে কমন্সসভাক্ন যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠত। অর্জন করে সেই দলের €নতাকেই 
রাজা মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য আহ্বান করেন। তিনি নিজের দলের সদন্যদের 
মধ্য হইতে তাহার মন্ত্রীসভ1 গঠন করেন। কমন্সসভার দ্বিতীয় বৃহত্তম দলটি 
বিরোধী দলবূপে পরিচিত হয়। ইংলগ্ের রাজনৈতিক দলগুলির উদ্দেস্ট 
পৃথক হইলেও সংগঠন পদ্ধতি প্রায় একবপ। দলব্যবস্থা' সেইদেশে খুবই 
অনমনীয়। বর্তমানে ইংলগ্ডে আমর! প্রধানত: ছুইটি রাজনৈতিক দলকেই 
সক্রিয় দেখিতে পাই। সই ছুইটি হইতেছে রক্ষণশীল দল এবং শ্রমিক দল। 
উদ্ারনৈত্তিক দলের প্রভাব বর্তমানে ইংলগ্ডে স্তিমিত হইয়া গিয়াছে । 
সাম্যবাদী বা কমিউনিস্ট দলও ইংলগ্ডে খুব শক্তিশালী নয়। 

২। ইংলগ্ডের রাজনৈতিক দলব্যবস্থার কৃষ্টি হয় ইয়কিস্ট ও ল্যাঙ্কাস্িয়ান- 
দের মধ্যে কলহ হইতে | বারুদ ষড়যন্ত্র ও গোলাপ যুদ্ধে এই কলহ আত্মপ্রকাশ 
করে। পরবতণকালে ধতর্মর ভিত্তিতে্ইংলগ্ডে দুইটি দলের সৃষ্টি হয়। একটি 
ছিল প্রটেন্ট্যাণ্ট এবং অপরটি ছিল রোমান ক্যাথলিক । এই ধমীয় দলাদলি 
হইতেই ছুইগ ও টোরী নামে ছুইটি রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয় । ১৮৩২ 
সালের সংস্কার আইন প্রণীত হইবার পরে এই দুইটি দল যথাক্রমে উদার- 
£নতিক দল ও রক্ষণশীল দল বূপে আত্মপ্রকাশ করে । 
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টেনের বিচার ব্যবস্থা 
ষষ্ঠ অধ্যায় (7551 85555151 


13112512 ) 


ইংলগ্ডের বিচার ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ([ৃঙ্গান। 1656016৪0£ 60০ 
0010191] 99690) 11] 11061870 ) 2 ডু 

ইংলগ্ডের বিচার ব্যবস্থার একটি বিশেষ স্থনাষ আছে; তাহা হইতেছে 
এই যে যেই দ্েশের বিচার বাবস্থায় সর্বদাই ন্যায়ের নীতি অনুসরণ করিবার 
প্রচেষ্টা দেখা যায়; ইংলগ্েেৰ বিচারবিভাগ সম্বদ্ধে কখনও দুনতির অভিযোগ 
হয় নাই। মাফিন যুক্তরাষ্ট্রেব ন্যায় বুটেনের বিচার ব্যবস্থার ০%746822 
776? করিবার ক্ষমতা নাই । পীর্লামেন্ট প্রণীত কোন আইন বিধিসম্মত 
কিনা তাহা বিচার করিবার অধিকার বুটেনের বিচার ব্যবস্থার নাই । ইংলগ্ডে 
শাসনসংক্রান্ত কোন আলাদা বিচারালয় ( 4১00717015656156 0056৪ ) নাই। 
সাধারণ বিচারালয়েই (0:10 0০:6৪) সরকারী কর্মচারীদের ও বিচার 
হয়। মাফিন যুক্তরাষ্ট্র অথবা ভারতের নাগরিকদের ন্যায় ইংলগ্ডের নাগরিকদের 
কোন মৌলিক অধিকার নাই । কিন্তু সেই দেশে কতিপয় আইনের নিয়ম 
( 80199 0119) সেই নিয়মগ্ডলির ভিত্তিতেই বৃটেনের বিচার ব্যবস্থা 
নাগরিকদের স্বাধীনতার রক্ষাঁকধচ হিসাবে একটি বিশেষ ভূমিক? অবলম্বন 
করে। ইংলগ্ডের বিচার ব্যবস্থার আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই 
যে নেই দেশই সর্বপ্রথম জুরীর মাধ্যমে (এগ 87৪6977 ) মামলা-মোকদ্দমা 
বিচার করিবার প্রথা প্রবর্তিত করে। ইংলগ্ডের বিচার ব্যবস্থা খুবই সহজ; 
একটি মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবার পথে সেখানে কোন জটিলতার স্্টি হয় 
না। ইংলগ্ডের আইনবিদ্গণের ষধ্যে দুইটি শ্রেণী আছে; একদল হইতেছেন 
সলিসিটার (9০110160£5 ), তাহাদের কাজ হইতেছে মক্কেলদের নিকট হইতে 
মাষলা গ্রহণ করিয়া যুক্তিতর্ক এবং বিচারের জন্ত সেইগুলিকে তৈয়ার করা) 
অপর দল হইতেছেন ব্যারিস্টার, তাহাদের কাজ হইতেছে কোর্টে সেই 
মাষলাগুলির বিচারের সময় যুক্তি প্রদান করা অথবা তর্ক-বিতর্ক করা। 


বিচার ব্যবস্থার সংগঠন (0:25018561010 ০1 0) ও ৪010197 ) 


_ ইংলগ্ডের বিচারালয়গুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত কর] যায়; যথা, দেওয়ানী 
আদালত, ফৌজদারী আদালত এবং ডোমিনিয়ন ও উপনিবেশগুলির জন্ত 


২ আধুনিক শাসনব্যবস্থা 


আগীল আদালত | ছোট ছোট দেওয়ানী বিচারের জন্য একটি ছোট আদালত 
আছে। ইহাকে বল] ইয়, «0006 01 301)7097 এ 01150106000, ইহার 
উপরে কতিপয় কাউন্টি আদালত (0০80৮ 0০5:65) আছে । এইগুলি ছাড়াও 
কতিপয় বরো আদালত (73০0:001) 0০00:৪) আছে । লগ্ডন শহরের কাউন্টি 
আদালতটিকে *0)9 11570782700. 0265 ০2 15000010 098:6” বলা হয়| 
কাটি আদালতের এলাকার বাহিরে অধিক অর্থ সম্বন্ধীয় বিবাদগুলির বিচার 
উচ্চ আদালত (1055 77101) 0০৮: ০৫ এ 986269 ) অনুষ্ঠিত হয়-_-ইহা উচ্চতম 
বিচারালয়ের (1009 95076709 এ 9010860:6 ) একটি অংশ। আদালতের 
(16 0০৪:) উপর একটি আপীল আদালত (0০8৮৮ 0? 4১12981 ) 
আছে। এই আদালতে পাঁচজন বিচারপতি উচ্চ স্বায় আদালত হইতে 
(7716 0০9: ০ 2956109) যে সকল আপীল আসে সেগুলি বিচার- 
বিবেচনা করেন। লর্ড চ্যান্সেলোর ইহার নভাপতিত্ব করেন। উচ্চতম 
আগীল আদালত হইতেছে লর্ডসভা ৷ 

উচ্চ আদালতে (13151) 0০0:6 ০৫ 0095198) তিনটি বিভাগ আছে, 
বথাঃ (১) রাজ! বা রাণীর বিচার বিভাগ (7178 11055 ০৮ ০১০৪৪12,8 
6001) 1018101 )১ (২) চ্যান্সারী বিভাগ (1108 01)80087 1):518807)) 
এবং (৩) ইচ্ছাপত্র, বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং নৌবাহিনী সংক্রান্ত বিচার বিভাগ 
(07079 7১:095৪১ 1015009 200 40110128165 001515102.)। 

পূর্বেই বল! হইয়াছে, লর্ডসভাই ইংলগ্ডের উচ্চতম আগীল আদালত । 
লর্ডসভার সমন্ত বিচার বিভাগীয় কাজ পরিচালনার জন্য নয়জন আইনজ্ঞ 
লর্ড আছেন। তাহা ছাড়া, যে সমস্ত লর্ড আইনশাস্ত্রে স্বপগ্ডিত, তাহারাও 
বিচারবিভাগ পরিচালনার সময় লভসভায় উপস্থিত থাকিতে পারেন । ইংলগ্ডের 
ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার সংগঠনে আমরা প্রথমেই ছোট ছোট অপরাধের 
বিচারের জন্য কতিপয় ক্ষুদ্র দায়র। বিচার বা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত (79৮0 
969810709] ০: 11861865668? 009:6৪) দেখিতে পাই। ইহার পরবর্তী 
আদালত হইল জ্রেমাসিক আদালত (০808,:6০: ১088)0109) | এই আদালতে 
কম গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় নির্দিষ্ট অপরাধ সম্বন্ধে লিখিতভাবে অভিযোগ করা যায় । 
এখানে বিচার জুরীর সাহায্যে হইয়া থাকে। মৃত্যু অথবা যাবজ্জীবন 
কারাদশ্টের শান্তি এই আদালত দেয় না। অপরাধ যদি গুরুতর হয়, তবে 
ইহ1 “4881868” ব। সাময়িক আদালতে পাঠান হয়। বৎসরের বিভিন্ন সময়ে 
বিভিন্ন স্থানে ইহার অধিবেশন বসে। সাময়িক আদালতে দেওয়ানী ও 
ফৌজদারী উভয় প্রকার মামলার বিচার থাকে । ইহার পরবর্তী উচ্চ আদালত 
হইতেছে ফৌজদারী আপীল আদালত (095৫৮ ০1 07200109] 81)0981 )1 
এই আদালত অধস্তন অন্তান্ত, আদালত হইতে প্রেরিত আপীল" বিচার 


বটেনের বিচার ব্যবস্থা! ৭৩ 


বিবেচনা করে। ইহাতে অংশ গ্রহণ করেন ইংলগডের লর্ড” চীফ জাস্টিস্‌ 
এবং রাজার বা! রাণীর বিচার বিভাগের (176 81068 ০৮ 03580০৪7387) 
701%18100.) বিচারপতিগণ | সকলের উপরে লরপভা। লভডসভায় যে সকল 
ফৌজদারী মামলা! এটনি জেনারেল কর্তৃক অনুমোদিত হইবার পর আপীলের 
জন্য প্রেরিত হয়, লভসভ1 সেগুলির বিচার করে । 

ইংলগ্ের ১৯২৫ সালের উচ্চতর বিচারাঁলয় আইন (1019 990:9128 
00026 0£ খা 0৫100679 4১০00, 1996 ) অনুযায়ী বিচারকগণ অসদাচরণ না 
করিলে তাহাদের অপসারণ কর যায় না এবং তাহাও সম্ভবপর হয় যদি 
পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষে তীহাদের অপসারণের উদ্দেশ্যে ( 100709201)0096 ) 
কোন প্রস্তাব অনুমোদিত হয়| বিচারকদের কাজের সমালোচন1 কমন্সসভার 
লদশ্তগণ করিতে পাবেন না। বিচারকদের বেতন সঞ্চিত তহবিলে 
(00280110690 চাঁঢা00 ) ধার্য করা আছে। ইহাতে বিচার পতিগণ 
কার্ধক্ষেত্রে কিছুট! নিভীক বা স্বাধীন হইতে পারেন। কিন্তু ইংলগ্ডের বিচার 
বিভাগ পালাষে্ণ্টে কর্তৃক প্রণীত আইনেক্ক বৈধতা সঙ্গন্ধে প্রশ্থ করিতে পারে 
না। অবশ্য বিচার বিভাগ পাামেন্ট কর্ক প্রণীত আইনের ব্যাখ্য। করিতে 
পাবে কধক্ষেত্রে বিচার বিভাগ পার্লামেন্টের ও ক্যাবিনেটের অধীন ; কেন না, 
বিচারালয়ের কোন সিদ্ধান্ত যদি ক্যাবিনেট অথবা পার্লাষেপ্টের নিকট 
অনভিপ্রেত হয় তবে পার্লামেন্টে অতি সহজেই আইন প্রণয়ন করিয়া সেই 
'নিদ্ধান্ত বাতিল করিয়! দিতে পারে । 


প্রিভি কাউন্সিল (7: 0০870] ) £ 


প্রিভি কাউন্সিলের উৎপত্তি হয় নর্মান যুগের রাজার “কিউরিয়! রেজিস্‌” 
(09:19, 1921৪ ) বা ক্ষুদ্রতম পরিষদ হইতে । রাজপরিবারের কর্মচারিগণ 
এবং রাজার উচ্ছান্্যায়ী মনোনীত অভিজাতসম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ ইহাব সদশ্য 
হইতেন এবং রাজাকে শাসন পরিচালনায় সাহায্য করিতেন । পরবর্তীকালে 
এই পরিষদ ছুইভাগে বিভক্ত হর, প্রথমটি বিচার-বিভাগের কাজ লইয়া ব্যস্ত 
'খাকিত এবং দ্বিতীয়টি শাসনবিভাগের কাজ লইয়া ব্যস্ত থাকিত। দ্বিতীয় 
'বিভাগটিই প্রিভি কাউন্সিল ( চ৮1ঘঠ 0০901] ) নাষে পরিচিত হয়। প্রিভি 
কাউদ্িলের সদস্তগণ রাজার নিকট নিজেদের কাজের জন্য দায়ী থাকিতেন, 
পার্লাষেণ্টের নিকট নহে। প্রিডি কাউন্সিলের সদশ্তসংখ্য! পরবসভ্াঁকালে 
বাড়িয়া! যাওয়ায় রাজার একটি হ্ষঙ্রতর মন্ত্রণা-সভার প্রয়োজন হয় এবং ইহ 
হইতেই মন্ত্রীসভার উতৎ্পতি হয়। 

বর্তমানে প্রিভি কাউন্সিলের বিশেষ গুরুত্ব নাই । কেননা, শাসনবিভাগের 
সমুদয় কাজ পরিচালনা করিবার দায়িত্ব বর্তমানে ক্যাবিনেটের এবং 
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ক্যাবিনেটকে এজন্য পার্লাঘেণ্টের দিকট দায়ী থাকিতে হয়। প্রিভি কাউদ্দিলের 
কাঁজ বর্তমানে আনুষ্ঠানিক মাত্র । যদি কখনও প্রিভি কাউন্সিলের সাহায্যের 
দরকার হয় তাহ হইলে উহার মারফত স-পরিষদ রাজাজ্ঞা (0:08-30- 
0০91001] ) জারী করা হয়। ইহা নিতান্ত আনুষ্ঠানিক ব্যাপার । সাধারণতঃ, 
যুদ্ধ ঘোষণা, পার্লামেন্টের সভা আহ্বান কব", স্থগিত রাখা এবং ভংগ করা, 
অথবা! জাতীয় স্বার্থের সহিত জড়িত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে আদেশ জারী করা হয় 
প্রিভি কাউন্সিলের মাধ্যমে । মন্ত্রী এবং অন্তান্য পদস্থ কর্মচারীগণ প্রিভি 
কাউদ্সিলের সভায় শপথ গ্রহণ করেন । প্রিডি কাউন্সিলের বিভিন্ন কমিটির মধ্যে 
বিচার বিভাগীয় কমিটিই ( 081018] 0০02010169৪ ) প্রধান। ১৮৩৩ সালে 
রাজার অবশিষ্ট ক্ষমতাগুলি (7১08:00%75 [087৪ 0 608 0:0দ1) ) 
প্রয়োগ করার জন্য এই কমিটি গঠিত হয়। বিভিন্ন চার্চের কোর্ট হইতে অথব! 
চ্যানেল দ্বীপের (01)%08] 19170 ) কোর্ট হইতে যে সকল আগীল আসে, 
সেই আগীলগুলি এই কমিটি গ্রহণ করিয়া খাকে, পূর্বে বিভিন্ন ভোমিনিয়নগুলি 
হইতেও বিভিন্ন আগীল প্রিভি কাট্ট্রন্সিল গ্রহণ করিত। তাহা ছাড়া 
নৌবাহিনী, রাজকীয় আদালত, উপনিবেশ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বুটিশ 
ভোমিনিয়নের বিচারালফ় হইতে মামলার চূড়ান্ত মীষাংসার জন্য আপীল 
করা হয় এই কমিটিতে । 

বর্তম্মনে প্রিভি কাউন্সিলের সদশ্তসংখ্য প্রায় তিনশত । ক্যাবিনেটের 
প্রত্যেক সদশ্যই প্রিভি কাউন্সিলের সদশ্ত। বর্তষানে অন্যান্ত মন্ত্রীগণও 
প্রিভি কাউন্সিলের সদশ্তপদ লা5হ করেন। কাউন্সিলের প্রত্যেক সদশ্তাই 
আজীবন সদস্যপদ লাভ করেন। সেইজন্য বর্তমান এবং পূর্ববর্তী ক্যাবিনেট- 
গুলির সদশ্তগণই প্রিভি কাউন্সিলের সংখ্যাগরিষ্ঠ । তাহ ছাড়া, সাহিত্য, 
আইন, রাষ্ট্রনীতি, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অথবা উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারি- 
গণকেও প্রিভি কাউন্সিলের সদশ্যপদে মনোনীত কর] হয়। ক্যাণ্টারবেরী 
এবং ইয়র্কের আর্বিশপগণও প্রিভি কাউন্দিলের সদশ্তপদ লাভ করেন। 


চ9761969 
15101950085 6109 00917) 18960268০01 66 316181) ৭ 0070151 
9756670,  (৭১--৭৩ পৃষ্ঠা ) 
গু 09156 90 00611739 0? 6008 02125018901010 01 6198 001019:7 10৭ 
17051800. (১১৭৩ পৃষ্ঠা) 
9, ডা219 50066 00 609 চ21দ 0000011, . (1৩.৮৭৪ পৃষ্ঠ ).. 


ইংলগ্ডের স্থানীয় স্বায়ত্ত- 


(শাসন ব্যবস্থা 
সপ্তম অধ্যায় ্‌ (10081 0৯০৮1771170 2 
ৰ ঢয515 ) 


ইংলগ্ডে আমরা এককেকন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা! দেখিতে পাই | কিন্তু, এই 
এককেক্দ্রিক শাসন ব্যবস্থার ভিতরে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থার গুরুত্ব কম' 
নহে । পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রে যে স্থানীয় স্বারত্ত শাসনব্যবস্থার গুরুত্ব খুব বেশী 
তাহা উনবিংশ শতাব্দীতে জন স্ট,য়াট মিল তাহার ১0995676901%9, 
0০৮61010706 বইয়ে লিখিয়্া গিয়াছিলেন। ব্র্যাকষ্টোনের মতে 1009. 
11187619801? 19061200 07 1) 890:11)60. 80059 211 61217)08 6০ 108? 
1098] 10861000105, 91000 6139 9.8 ০£ 6112 35:00 20096880018 109] 
80178 13958. 199,:1080 ৪86 61081: ০ 69569 01)06 006199 %00 
9910010911)1116169 01 0106176778, 


স্থানীয় শাসনব্যবস্থার সি (70158 01 1,028] (৮০৮৪1101707 ) 

ইংলগ্ডের স্থানীয় সরকারের গঠন একটি অপরিকল্পিত ও নেতৃত্বহীন 
ব্যবস্থার মধ্যে সম্ভবপর হইয়াছে । 

প0)9 100211810 ৪৪66] 01 19081 00৮82000616 2৪ 6176 98816 01 ৪, 
10109 10186021091 6৮০0106100, 102 6109 21086 7087৮ 810601090 %00 
01191207080.” 

মুনরেো। বলেন, ১৮৩৫ সালের পূর্বে ইংলগ্ডে ছোট ছোট অনেকগুলি স্থানীয় 
শাসনকেন্দ্র ছিল। ১৮৩৫ সালে ইংলগ্ডে 81810101085] 00:190:8680705 46৮ 
প্রণীত হয় এবং এই আইন অনুযারী ইংলগ্ডের বরোগুলিকে (০:09) 
80001015086100 ) হৃসংগঠিত করা হম়। ১৮৮৮ সালে স্থানীয় সরকার 
আইন ( 1,০08] বি 4806) অন্ুযায্ী কাউন্টিগুলিকে স্থসং গঠিত 
করা হয়। ১৮৯৪ সালের একটি আইন অন্ুযায়ী বিভিন্ন জেলা এবং পারিস 
পরিষদগুলিকে (0)15606 &0. 82161) 0:08700119) স্থসংগঠিত করা হয়। এই 
আইনে শহরাঞ্চলে এবং গ্রামাঞ্চলে আলাদা আলাদা জেলা গঠন করা হ্য়। 
১৯২৪ সালের স্থানীয় সরকার আইনে বিভিন্ন জেলাকে সম্মিলিত করিয়া স্থানীয় 
সংগঠনগুলিকে আধিক পাহায্য প্রদ্দান করিবার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৩৩ 
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সালের একটি আইনে স্থানীয় কর্তৃপক্ষগুলির সমুদয় ক্ষমতাগুলিকে একটি 
আইনের মাধ্যমে বিধিবদ্ধ করা হয়। ১৯৪৬ সালের জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা! 
আইনে ( 158008] 179%]61) 8851068 49) আঞ্চলিক বোর্ডগুলির হাতে 
হাসপাতাল সংগঠন করিবার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়! জাতীয় সাহায্য 
আইনে (15028%1] 4881868006 4০6) স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে বুদ্ধঃ পৎগ্ 
অন্ধ, মৃক এবং বধির লোকদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করিবার দায়িত্ব অর্পণ কর! 
হয়। ১৯৪৭ 'সাঁলের শিশ্ত আইন € 01110190 4০6 ) অন্থযায়ী অনাথ 
শিশুদের যত্বু নেওয়ার দায়িত্ব স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে অর্পণ করা হয় । ১৯৪৫ 
সালের 15005] (0৮170706100 73010002198 00110355107. অনুযায়ী 
বিভিন্ন কাউন্টি ও বরোর সীমানা! নির্ধারণ করিবার জন্ত একটি 73০810097) 
00201715810 গঠন কর! হয়। ১৯৪৯ সালে এই আইনটি বাতিল করা হয়। 


ইংলগ্ডের স্থানীয় শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (5511908 98092৪৪০৫0৩ 
[009] 30%621)006706 10 150008%70 ) - 

ইংলগ্ডের স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার নিয়লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষ 
প্রধিধানযোগ্য । প্রথমতঃ ইংলগ্ডের স্থানীয় শাসনব্যবস্থার উৎপত্তি এযাংগ্লো- 
শ্যাক্সন যুগে দেখা যায় এবং তখন হইতেই জনসাধারণ নিজেদের স্থানীয় 
ব্যাপারের শাসনসংক্রান্ত কাজে নিজেরাই দায়িত্ব লইতেন। দ্বিতীঘ্ততঃ 
সময়ের পারবর্তনের সংগে ইংলগ্ডের স্থানীয় শাসনব্যবস্থা নিজেকে খাপ 
থাওয়াইয়া লইয়াছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আইনের ফলে স্থানীয় শাসন 
প্রতিষ্ঠান গুলির শুধু সংগঠন ব্যবস্থারই পরিবর্তন হয় নাই, কাজেরও পরিবর্তন 
হইয়াছে । তৃতীয়তঃ, যদিও স্থানীয় শানন গরতিষ্ঠানগুলির সংগঠনগুলির মধ্যে 
যথেষ্ট পার্থক্য আছে, তবুও বিভিন্ন আইনের মাধ্যমে এই শাসন প্রতিষ্ঠানগুলির 
ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্মনীতির মধ্যে একটি এক্যবোধ আনিবার চেষ্টা করা 
হইয়াছে । সর্বশেষে, যদিও স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানগুলি নিজ নিজ ক্ষেত্রে 
স্বাধীনতা ভোগ করে তবুও বতণানে এই প্রতিষ্ঠানগুলির কাজে কেন্দ্রীয় 
সরকারের হস্তক্ষেপ ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে । এই হস্তক্ষেপ আইন প্রণয়নের 
ক্ষেত্রে, আধিক সাহায্য প্রদান করিবার ক্ষেত্রে এবং শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে 
বিশেষভাবে প্রতিভাত হয়। 


ইংলগ্ডের স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানগুলির সংগ্রঠন (07850155610 
০ 0106 14008] 7300198 11)-10061800 ) 


ইংলগ্ডের স্থানীয্ম প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে প্রধান হইতেছে কাউটি। 
কাউট্টিগুলি দুইপ্রকার ; যখ। এঁতিহাসিক কাউটি (77196981091 000706268 ) 


ইংলগ্ের স্থানীয় স্বায়তশাসন ব্যবস্থা ৭? 


এবং শাসনতান্ত্রিক কাউ ( 0101170196756156 000108198 )। ্যাংয়ো- 
স্যান্ধন সায়ার (91:58) হইতে এঁতিহাসিক কাউটিগুলির স্ব হইয়াছে; 
হি এইগুলির সংখ্যা হইতেছে ৫২; এই কাউট্টিগুলির 
কোনটিরই কাউন্টি পরিষদ নাই । এইগুলিকে পার্লামেন্টের 
সদন্য নির্বাচনের সময় ব্যবহার করা হয় । ১৮৮৮ সালের স্থানীয় সরকার, 
আইন অহ্থযায়ী ৬২টি শাননতান্ত্রিক কাউন্টির সৃষ্টি করা হয়। এইগুলির 
প্রত্যেকেরই একটি কাউটি পরিষদ (0০810য7 099001] ) আছে। এই 
পরিষদের একজন সভাপতি থাকেন এবং কয়েকজন অন্ডারম্যান ও কাউন্সিলার 
থাকেন। 

কাউন্সিলারগণ অলন্ডারম্যানগণকে ছয় বৎসরের জন্য নির্বাচিত করেন। 
কিন্তু তাহাদের অর্ধেকই প্রতি তিন বৎসরে অবসর গ্রহণ করেন। বৎসরে 
চারবার কাউন্টি পরিষর্দের ধৈঠক বসে। গ্রাম্য জেল পরিষদগুলির কাজ 
তত্বাবধান করার ক্ষমতা! কাউন্টি পরিষদের হাতে থাকে । 

কাউন্টি রেট (0০806) 256০ )ধাধ করার ক্ষমত1 এবং কেন্দ্রীয় সরকারের 
অনুমোদনক্রমে টাকা ধার করার ক্ষমতা এই পরিষদের থাকেএ তাহা ছাড়, 
মাদকপ্রব্য ব্যতীত অন্তান্ত ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের লাইসেম্দ প্রদান করিবার 
ক্ষমতা থাকে কাউন্টির এ ৪৪698 0£ 60০ 7১৪৪০৪-এর হাতে । 

কাউন্টিকর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারীগণ কাউট্টির প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা 
ব্যবস্থার তত্বাবধান করিয়। থাকে । প্রতিটি কাউন্টিতে অর্থ, শিক্ষা, জনসাহায্য 
জনন্বাস্থ্য, গৃহ-বাবস্থা, কৃষি, প্রস্থতি-ব্যবস্থাঃ শিশু-কল্যাণ প্রভৃতি সংক্রান্ত 
অন্যুন নয়টি কমিটি থাকে । এই কমিটিগুলির মধ্যে েই'পরিষদ ইহার ক্ষমতা 
ও দায়িত্ব নির্বাহ করিয়! থাকে । 

একটি জনাকীর্ণ শহর লইয়া একটি কাউন্টি বরে (00805 730:0851 ) 
গঠিত হয়! ১৯২৬ সালের আইন অন্গযায়ী একটি কাউটি বরোঁতে কমপক্ষে 

৭৫,০০০ লোক থাকিতে হইবে । প্রতিটি কাউন্টি 

কাউন্টি বরে! 
বরোতে একটি কাউন্টি বরো পরিষদ থাকে এবং ইহাই 
কাউ্টি বরোর সমুদয় কাজ ও ক্ষমত৷ (যেন প্রতিটি কাউট্টিতে করা হয়), 
নির্বাহ করিস থাকে । প্রতিটি বরোতে একজন মেয়র ( 812০: ) থাকেন। 
জনসাধারণ তিন বৎসরের জন্য অন্ডারম্যানগণকে নির্বাচিত করেন। যতজন 
কাউন্সিলার থাকেন তাহার এক-তৃতীয়াংশ, অল্ডারম্যান থাকেন। অন্ডার- 
ম্যানগণের এক-তৃতীয়াংশ প্রতিবৎসর অবসর গ্রহণ করেন। বরোর্‌ 
কাজগুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায় ; যথা, স্থানীয় আইন প্রণয়ন, স্থানীয় 
শালন পরিচালনা এবং অর্থসংক্রান্ত কাজ। 

১৮৯৪ সালের 10886206800. 7982181) 0০000115 4১০ অন্্যায়ী 


৭৮ আধুনিক শাসনব্যবস্থা 


শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন জেলা গঠন করা হয়। শহরাঞ্চলের বড় বড় 
জেলাগুলিকে বরোর মর্যাদা দেওয়] হয়। গ্রামাঞ্চলে যে 
জেলাগুলি থাকে সেইগুলিকে প্যারিশের ( 187181) ) 
মধাদা দেওয়া হয়। ছোট শহরগুলিও প্যারিশ হইতে পাঁরে। প্রতি প্যারিশে 
তিনশতের বেশী লোক থাকিলেই একটি প্যারিশ পরিষদ গঠন কর] হয়। 

স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির আয়ের উত্তস--(998:08৪ ০? 1১9৮81059৪ 
9০8 6৮০ 19৫9] 100৫185 )__স্থানীয় গ্রতিষ্ঠানগুলির আয়ের উৎস হইতেছে 
নিমবূপ--(১) স্থানীয় রেট ( 15০৫8] 7১8595 )১- সাধারণতঃ স্থানীয় অধি- 
'বাসীদের সম্পত্তি এবং বাসগৃহের উপর ইহা খার্ধ করা হয়। কোন বাসগৃহে 
যিনি থাকেন, তিনি নেই বালগৃহের মালিক না হইলেও তাহাকে এইকর 
দিতে হয়। 

(২) সরকারী সাহায্য (6328765 1)) 410;-১৮৩৫ সালের আইন হইতেই 
স্থানীয় প্রতিষ্টানৃগুলিকে সরকারী সাহায্য প্রদান করিবার নীতি চালু করা হয়। 
এই সরকারী সাহায্য ছুই প্রকার হইতে পারে যথা, 78208776808 01281068 
এবং 73100 3:%168 | প্রথমটি হইতেছে একটি নির্দিষ্ট খরচের শতকরা একটি 

ংশ (যেমন, পুলিশ খরচের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ) কেন্দ্রীয় সরকার প্রদান 
করিয়া থাকে এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে সাধারণ সরকারী সাহাধ্য । দ্বিতীয় 
ধরনের সাহায্যটি ১৯২৯ সালের স্থানীর সরকার আইন প্রবতিত হয়। 

(৩) বিভিন্ন কাউট্ি পরিষদ যে লাইসেন্স প্রদান করে, সেই লাইসেন্স ফি 
। ( 101082009 8৪৪) হইতে কিছু রাজন্ব পাওয়া যায়। 

(৪) স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির আওতার মধ্যে ব্যবসায় বাণিজ্য চালাইতে 
হইলেও কর প্রদান করিতে হয়; ইহাকে বাণিজ্যজনিত বাজন্ব (1250176 
18%97059 ) বলা হয়। 

(৫) কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনক্রমে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি স্থানীয় 
জনসাধারণের নিকট হইতে ধার গ্রহণ করিছে পারে ! 

[ি৪7'0896৪ 
], 1)68020৩ 209 88116700 £9%60:9৪ ০£ 6106 9586620. 0£ 17009 
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দ্বিতীয় খণ্ড $ মাক্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা 


মাকন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন- 
ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ ও বৈশিষ্ট্য 
অফ্টম অধ্যায় € 1৮০] 0০17 ০1 075 
হজ 11092500000 


0. 185 65565755 ) 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের ভ্রমবিকাশ-_(0০156০0, ০£ 07৪ 
48088121080 00775656500 ) 
আমেরিকার স্বাধীনত1 সংগ্রামে -"টি মূল রাষ্ট্র যোগদান করে ।' ১৭৭৬ 
সালের ৪ঠ1 জুলাই তারিখে. আমেরিক স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং ১৭৭৭ 
সালের ১৫ই নভেম্বর তারিখে ১৩টি মূলরাষ্ট্র একত্রিত হইয়া একটি রাষ্ট্র সমবায় 
(0070£906786107 ) গঠন করে । ১৭৮৭ সালে ফিলাডেলফিয়ায় এই মুল- 
রাষ্ট্রগুলি একটি শাসনতন্ত্র গঠন করিবার কম্ সমবেত হয়। নৃতন শাসনতন্ত্র 
অনুযায়ী মাঞ্ষিন কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বসে 1১৭৮৯ সালের ৪ঠা মার্চ 
তারিখে । যুক্তরাষ্ট্রের নীতির উপর এই শাসনতন্ত্র ভিত্তিশীল ছিল এবং 
ইহাতে প্রতিটি মূলরাষ্ট্রেরই সমান মধাদা ছিল। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন- 
তন্ত্রটকে খুব অনমনীয় (1810) করা হয় এবং আজ পধন্ত ইহার মাত্র ২২টি 
ংশোধন হইয়াছে । কিন্তু তবুও কতিপয় প্রথাগত বিধানের ( 0০070৮70810706 ) 
ফঙন্গে এবং বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্তের (0541018] 1066:0290561908 ) ফলে 
শাসনতন্ত্রের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন হইয়াছে । রাষ্ট্রপতির পরোক্ষ নির্বাচন, 
ছুইবারের বেশী রাষ্ট্রপতির নির্বাচনপ্রাথী না হওয়া, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত 
কর্মচারীদের মেয়াদ সিনেট কর্তৃক ভদ্রতাস্থচকভাবে অহছ্ছমোদন করা 
€ 39908602281  098665ঢ ), ক্যাবিনেটের উৎপত্তি, সপ্তাহে একবার 
সাংবাদিকদের সহিত রাষ্ট্রপতির সাক্ষাৎকার, এবং জনশ্রাতিনিধিলভার 
কারধপদ্ধতি, প্রভৃতি অনেক কিছুই প্রথাগত বিধানের মাধ্যযে হৃষি হইয়াছে। 
শাপনতঙ্ত্রের সংশোধন রুরা আমেরিকায় খুবই কঠিন । কিন্ত, হিচান্বিভাগীয় 


৮০ আধুনিক শাসনব্যবস্থা 


সিদ্ধান্তের দ্বারা শাসনতন্ত্র সংশোধনের উদ্দেশ্য সাধন করা যাঁয়। কোন বিধান 
কারধধকরী হইলে প্রকৃতই ইহাতে শাসনতান্ত্রিক বিধান লংঘন করা হইবে কি না, 
এই বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্তই চূড়াস্ত বলিয়া আমেরিকায় বিবেচিত 
হয়। যদি স্থপ্রীম কোর্ট এই নির্দেশ দেয় যে সংশ্লিষ্ট বিধানটি কাধকরী হইলে 
শাসনতন্ত্র লজ্ঘিত হইবে না, তাহা হইলে শাসনতন্ত্র সংশোধন করিবারও 
কোন প্রয়োজন হয় না সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশমত সেই বিধানটি কার্করী 
কর! চলে। মাঞ্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাননতন্ত্রে এই বিধানটি থাকার ফলে 
পাসনব্যবস্থার কাজ খুবই নমনীয় হইয়া গিয়াছে, যদিও শাসনতন্ত্রটি 
প্রকৃতপক্ষে খুবই কঠোর বা অনমনীয়। এইজন্য মুনরোর (15২০) মতে 
মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রটি হইতেছে & 11105 07681018005 ৪, 
1081২10190১ 006 ৪ ৩ 6০00192 2791 ক্রমবিকাশের মাধ্যমে মাক্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রটির যথেষ্ট পরিবর্তন হইয়াছে । অনেক প্রথাগত বিধান 
এই শাসন ব্যবস্থায় গড়িয়। উঠিয়াছে, এবং সর্বোপরি স্থৃগ্রীম কোর্ট শাসনতন্ত্রের 
অভিভাবক ( ৪4৪:0190 ) হিসাবে কাজ করায় শাসনতন্ত্রটি কখনই স্থান থাকে 
নাই; অনমনীম়তার মধ্যে থাকিয়াও ইহা পরিবর্তনশীল হইয়াছে । মাকিন, 
স্থপ্রীম কোর্টের বিচারপতি হিউজেস্‌ ( 7551765 ) বলিয়াছিলেন, “৪ ৪7৪ 
19097 6709 00096166100, ০ 6108 0020861606801 29 %17%0 61706 100863 
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আমেরিক'র শাসনতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্্য (07039£ £580:99 ০ (3০. 
090109620301010 ০ 0008 0 ১১,4৮*) £ 


১৭৭৭ সালে আমেরিকার বৃটিশ উপনিবেশগুলি একটি রাষ্ট্রসমবায় (0০০ 
£909786100 ) গঠন করে। মুন্রোর (11500:0) মতে এই রাষ্্রসমবায়ের, 
করধার্য করা, খণ-গ্রহণ, ব্যবসায়-বাণিজ্যের তত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ কর। এবং 
প্রতিরক্ষার রক্ষিবাহিনী বজায় রাখার ক্ষমত। ছিল না বলিম্না উপনিবেশগুলির 
ষধ্যে এক্য বজায় ছিল নাঁ। এইজন্য ১*৮৭ সালে ওয়াশিংটনের নভাপতিত্ে 
১৩টি নবজাত রাষ্ট্রের এক সভ (০০:09০610 ) আহ্বান কর! হয় এবং নৃতন 
যুক্তরাষ্তীয় শাসনতন্ত্র গৃহীত হয়। বর্তমানে মাকিন ধুক্তরাষ্ট্রের সমশ্যরাষ্ট্রের 
সংখ্য। ৫*১- সম্প্রতি আলাস্কা ও হাওয়াই রাজাও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সদস্থয 
হইয়াছে। 

মাকিন ঘুক্তরাষ্ট্রের শ/লনতন্ত্র আলোচনা জিন আমরা ইহার [নিয়লিখিড 
প্রধান ঠবশিষ্ট্যাগুলি দেখিতে পাই । 

প্রথমতঃ মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের পরৃতি ুক্তরাস্্রীয় (£8092%1.) 1 
ুক্তরাষ্ট্রের প্রধ!ন ঠৈশিষ্ট্যগুলি ঘেষন, শাননতন্্র ধার! কেন্দ্র'€ রাজ্য সরকার- 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার ক্রমবিকাশ ও বৈশিষ্ট্য ৮১ 


গুলির মধ্যে ক্ষমতা বন্টন এবং অবশিষ্ট ক্ষমতাগুলি (:6510087 [909৮8 ) 
রাজ্যসরকারগুলিকে অর্পণ, ক্ষমতার ম্বতন্ত্বীকরণ, ছ্বেত নাগরিকত বিচার 
বিভাগের স্বাধীনতা এবং শাসনতন্ত্রের প্রাধান্ত ইত্যাদি সব বৈশিষ্ট্যগুলি মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে দেখিতে পাওয়! যায় । 

দ্বিতীয়তঃ, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতস্ত্রটি লিখিত ( ৮6৪০ )। অবশ্ঠ 
এই শাসনতস্ত্রে যে প্রথাগত বিধানের কোনও ভূমিকা নাই, তাহা নহে । মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রে যে ক্যাবিনেট আমরা দেখিতে পাই, তাহ প্রথাগত বিধানের ফলেই 
হট হইয়াছে। রা 

তৃতীয়তঃ, সাকিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি ( 00০67109 
০ 99198261010 ০£ 109: ) অন্ুন্থত হইয়াছে । শাসনত্ত্রের ১নং ধারায় 
আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত লমুদর ক্ষমতা কংগ্রেসের হাতে অর্পণ করা হইয়াছে, 
২নং ধারায় শাসন সংক্রান্ত সমুদয় ক্ষমতা! রাষ্ট্রপতির হাতে অর্পণ কর হইয়াছে 
এৰং ৩নং ধরায় বিচারবিভাগীয় সমুদফণ ক্ষমতা স্গ্রীমকোর্টের হাতে অর্পণ করা 
হইয়াছে । 'অবশ্ঠ সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি অস্থসরণ করা কখনই 
সম্ভবপর নহে । তবুও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে মোটামুটিভাবে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ 
নীতি অন্স্থত হইয়াছে। শ্তধু ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতিই নহে, মাফ্িন যুক্ত- 
রাষ্ছে নিয়ন্ত্রণ ও ভারসায্যের নীতি (11179০05002 01560]58 800. 102121009 ) 
অন্ুশ্তত হইস়্াছে। কংগ্রেল কর্তৃক অন্থমোদিত বিলে রাষ্ট্রপতি পকেট ভিটো 
(০০০6 ৮৪6০) প্রয়োগ করিয়া তাহা বাতিল করিতে পারেন । অবশ্ট অন্যান্ত 
ক্ষেত্রে যদিও রাষ্ট্রপতি ভিটে প্রয়োগ করিতে পারেন, তবু যদি দ্বিতীয়বার 
কংগ্রেস ছুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সাহায্যে বিলটি অনুমোদন করেন, 
তবে রাষ্ট্রপতির ভিটো। কাধকরী হয় না। তাহাছাড়া, কংগ্রেল প্রণীত আইনকে 
অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করার অধিকার স্থৃপ্রীমকোটের আছে । ব্যক্তি-স্বাধীনতা 
বজায় রাখিবার জন্য শাসনতন্ত্রটিকে এমনভাবে রচনা করা হইয়াছে যাহাতে 
সরকারেব্র প্রতোোক বিভাগ অপর ছুই বিভাগকে মোটামুটিভাবে নিয়ন্ত্রণ করিয়া 
সরকারের ভারসাম্য বজায় রাখিতে সমর্থ হয়। 

চতুর্থতঃ মাঞ্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমরা রাষ্্রপতি-শাসিত সরকার (79£981- 
0620618] £০দ97011906 ) দেখিতে পাইী। ইহা ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণের ফল। 
মাকিন ক্যাবিনেটের সদন্তগণ মাফিন কংগ্রেসের সদশ্য নহেন, এবং নিজেদের 
ক্রিয়াকলাপের জন্য মাঞিন কংগ্রেসের নিকট দায়ী থাকেন না। শাসন 
বিভাগের প্রধ/ন হইতেছেন রাষ্ট্রপতি । তিনি একটি বিশেষ নির্বাচকমণ্ডলী 
(61996978] ০011689 ) কর্তৃক নির্বাচিত হন। মাফিন কংগ্রেসের অধিবেশন 
আহ্বান করা', স্থগিত রাখ। অথবা! ইহা ভাংগিয়া দেওয়ার অধিকার রাষ্ট্পতির 
নাই। স্থতরাং দেখা যাইতেছে আইন প্রণয়ন বিভাগ হইতে শাসনবিভাগকে 


৮২ আধুনিক শাসনব্যবস্থা 


পৃথক করিম্বা রাখিবার নীতি: অন্ুস্থত হওয়ায় ষাকিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি- 
শাসিত সরকারের প্রয়োজন হয়। 
পঞ্চমতঃ মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে আমরা শাসনতন্ত্রের প্রাধান্ত এবং বিচার 
বিভাগের ত্বাধীনতা দেখিতে পাই। শাসনতস্ত্রের রক্ষা! ও ব্যাখ্যা করিবার 
দায়িত্ব হইতেছে বিচার-বিভাগের। তাহা ছাড্ডা, ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি 
অঙ্ুন্থত হওয়ায় বিচার বিভাগের স্বাধীনত। ও প্রাধান্ত শ্বীরৃত হইয়াছে। 
জেম্স বেকের ( 58%0789 7601 ) মতে সুপ্রীম কোর্ট হইতেছে 09151006- 
198] 0£ 6116 0008610৮100,” চার্লস বিয়ার্ডও (01087198 73850 ) 
বলিয়াছিলেন, “1109 9819797068 008ট 15 6108 0:05701106 198609 ০: 
6119 90629] 9786600০ 
যষ্ঠতঃ, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে আমরা শাসনতন্ত্র অনুযায়ী যুক্তরাস্তীয় সরকার 
এবং রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন দেখিতে পাই । ক্ষমতা বণ্টনের 
নীতি অনুযায়ী যুক্তরান্্রীরী সরকারের, কতিপয় বিশেষ ক্ষেত্রে, যেমন, 
আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের উপর কর ধার্য করিবার বা বাক্‌-স্বাধীনতা, মুদ্রাষস্ত্ে 
স্বাধীনতা হরণ প্রভৃতি করিবার ব্যাপারে কোন ক্ষমতা নাই । আবার সন্ধি, 
চুক্তি ইত্যাদি সম্পাদন করিবার ক্ষমতা, কোন রাষ্ট্রসমবায়ে যোগদান করিবার 
ক্ষমতা, এৰং মুদ্রা নির্মাণ করিবার ক্ষমতা মূল রাষ্ট্রগুলির নাই। রাষ্ট্রের 
ক্রিয়াকলাপ বাড়িয়া যাওয়ায় অবশিষ্ট বিষয়গুলি সম্পর্কে বিভিন্ন ক্ষমতা 
(29519 [০৪7৪ ) মূলরাষ্ট্রগুলিকে দেওয়! হইয়াছে । 
সপ্তমতঃ, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রটি খুব অনমনীয় (11619 )। খুব 
সহজে ইহ সংশোধন করা যায় না। মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতস্ত্রাটিকে দুইটি 
উপায়ে সংশোধন করা যায়। 
প্রথমতঃ কংগ্রেস সভার ছুই কক্ষের মোট সদস্যদের ঙ অংশকে 
শাসনতন্ত্র সংশোধনের কোন প্রস্তাব সমর্থন করিতে হইবে, অথবা বিকল্পে 
আটচল্লিশটি রাজ্যের (বর্তমানে পঞ্াশটি ) দুই-তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ 
বত্রিশটি মূলরাষ্ট্র দ্বার এই সংশোধনের জন্য বিশেষ একটি 
রা রঃ সভা (907)58200100) আহ্বান করিয়া এই প্রস্তাবটি সমর্থন 
্ করাইতে হইবে। এইরূপে সমথিত সংশোধনী প্রস্তাব 
ছত্রিশটি রাজ্যের আইনসভা অথবা আহত সভায় উপস্থিত & সংখ্যক সদশ্য 
দ্বারা সম্মধিত হইলে শাসনতন্ত্র পরিবত্তিত হইবে। কিন্তু এই সংশোধন 
পদ্ধতি অনুযায়ী আজ পর্যন্ত মাত্র ২২ টি সংশোধন হইয়াছে । সংশোধনের 
উদ্দে্ত সিদ্ধ হয় স্থগ্রীমকোর্ট কর্তক আইন প্রণয়নের বিচার বিভাগীয় 
সমীক্ষার ( 3 90019] 19297 0 18518188800 ) দ্বার] । 
“ অষ্টমৃতঃ আমেরিকার শাসনতঙ্ত্রে ছৈত লাগরিকত। (490119 র6558810] 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার ক্রমবিকাশ ও বৈশিষ্ট্য ৮৩ 


দেখিতে পাওয়। যায়। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে এই ব্যবস্থা নাই। মাফিন 
যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেক অধিবাসী একই সংগে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কোন এক 
মূলরাষ্ট্রের নাগরিক। সর্বশেষে, আমেরিকার নাগরিকগণকে আমেরিকার 
শাসনতন্ত্র কতিপয় মৌলিক অধিকার প্রান করিয়াছে । 

শাসনতন্ত্রের দিক হইতে বিচার করিলে মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার 
মূলরাষ্গুলি অপেক্ষা দুর্বল। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ আদালতের 
ব্যাখ্যার সাহায্যে কেন্দ্রীয় সরকারকে অধিকতর শক্তিশালী কর হইয়াছে। 
নম্প্রতি প্রত্যেক যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকারকে অধিকতর ক্ষমতা প্রদানের 
ঝোঁক দেখা যায়। ভারতেও কেন্দ্রীয় সরকার রাজযসরকারগুলি অপেক্ষা 
অধিকতর শক্তিশালী । 


ইংলশ্ডের শাসনতন্ত্রের সহিত মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের শাদনতন্ত্রের 
তুলন। ৃ 
ইংলগ্ডের শাসনতন্ত্র অলিখিত এবং নমনীয়, কিন্ত আমেরিকার শাসনতন্ত্র 
লিখিত এবং অনমনীয়। আবার ইংলগ্ডে আমর এককেক্দ্রিক সরকার 
দেখিতে পাই; কিন্তু, আমেরিকায় আমরা যুক্তরাষ্্রীয় সরকার দেখিতে পাই। 
স্গতরাং আমেরিকার এবং ইংলগ্ডের শাসনতত্ত্রের মধ্যে মৌলিক .পার্থক্য 
আছে। ইংলগ্ডে সরকার মন্ত্রীসভা চালিত এবং মন্ত্রীসভা নিজের কাজের 
জন্য পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী। কিন্তু, আমেরিকায় আমরা রাষ্ট্রপতি-চালিত 
সরকার দেখিতে পাই এবং সেখানে শাসন বিভাগ কোনও কাজের জন্য 
আইনপরিষদের নিকট দায়ী নহে। আমেরিকায় ক্ষমতার শ্বতশ্ত্রীকরণ করা 
হইয়াছে এবং ইহার ফলে বিচার বিভাগ যথেষ্ট পরিমাণে শ্বাধীন হইতে 
পারিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, আমেরিকায় শাসনতস্ত্রের প্রাধান্য স্বীকার 
করা হইয়াছে, কিন্ত ইংলগ্ডে রাজা-সমেত পার্লামেন্টের (1002-10-02039- 
21870) প্রাধান্য ত্বীকার করা হইয়াছে। স্ৃতর]ং, ইংলগ্ডে আইনপরিষদই 
প্রধান এবং মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতঙ্্ই প্রধান (৮11) 700%1809) 1921818- 
6030 19 ৪01)16176 ) 11) 1109 70, 9, 4০১ 61716 00086101010 15 5010761276৮) । 
ইংলগ্ড সরকারের ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ কর হয় নাই। ইংলগ্ডের বিচার 
ভাগও আমেরিকার বিচার বিভাগের ন্যায় শ্বাধীনতা ভোগ করে না। 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে সিনেটে প্রত্যেকটি মূলরাষ্ট্রের সমান প্রতিনিধিত্ব থাকে, 
এবং জনপ্রাতিনিধি সভায় (80989 ০£ 7১8:958700851588 ) স্পীকারই দলীয় 
নেতার ভূমিক। গ্রহণ করেন। অপর 1দকে ইংলগ্ডের পার্লামেণ্টের উচ্চতর 
কক্ষ লর্ড অর্থাৎ অভিজাত সম্প্রদায়ের ও রাজপরিবারের সহিত যুক্ত বিভিন় 
ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত। ইংলগ্ডের কমন্সসভার স্পীকার দল-নিরপেক্ষ ব্যক্তি 


৮৪ আধুনিক শাসনব্যবস্থা 


হিসাবে কাজ করেন ইংলগডে যেমন কতিপয় প্রথাগত বিধান (৫00০920610209) 
আছে, আমেরিকার শাসনতন্ত্র কতিপয় প্রথাগত বিধান গড়িয়া উঠিয়াছে। 
কিন্তু, ইংলগ্ডে যেমন কতিপয় আইনের অনুশাসন ( 7১০]৪ ০৫ [9ম ) আছে 
আমেরিকায় সেইক্ূপ আইনের অনুশাসন নাই। কিন্তু, আমেরিকার 
শাসনতন্ত্রে নাগরিকদের কতিপয় মৌলিক অধিকারের বিধান আছে। 
স্থতরাং দেখা যাইতেছে, আমেরিকার শাসনতস্ত্রের সহিত ইংলগ্ডের শাসন- 
তন্ত্রের মূলগত পার্থক্য রহিয়া গিয়াছে। 


হক্ষিগুসাল্র 

আমেরিকায় ১৭৭৭ সালে একটি রাষ্ট্র সমবায় (0০019097100. ) গঠিত 
হয়। পরে ১৭৮৭ সালে নূতন যুক্তরাষ্্ীয শাসনতন্ত্র গৃহীত হয়। মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতত্ত্রের নিয়লিখিত বৈণিষ্্যগুলি উল্লেখযোগ্য 

(১) মাকিন শাসনতন্ত্র যুক্তরাষ্রীয়, লিখিত এবং অনমনীয়। (২) মাকিন 
শাসনতন্ত্রে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি মোটামুটিভাবে অন্স্থত হইয়াছে । 
(৩) মাঞ্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমরা রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার দেখিতে পাই। 
(৪) মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রে আমরা শাসনতন্ত্রের প্রাধান্ত এবং বিচারবিভাগের 
ক্বাধীনত। দেখিতে পাই । (৫) শাসনতন্ত্র অনুযায়ী মাঞ্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজ্য- 
সরকারগুলি এবং যুক্তরাপ্্রীয় সরকারের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন হইয়াছে। 
(৬) মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে ছৈত নাগরিকতা দেখিতে পাওয়! যায়, এবং 
নাগরিকদের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী কতিপয় মৌলিক অধিকার আছে। শাসন- 
তন্ত্রের দিক হইতে চিন্তা করিলে মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার মূলরাষ্টরগুলি, 
অপেক্ষা ছুর্বল ৷ তুলনামূলকভাবে বলা যাইতে পারে ইংলগ্ডের শাসনভন্্রটি 
অলিখিত, নমনীয় এবং এককেন্দ্রিক। 
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[উত্তর সংকেত : শাসনতঙ্ত্রের শ্রেী-বিভাগ আলোচনা করিলে আমরা 
দেখিতে পাই ব্রিটেনের শাসনতন্ত্র নমনীয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র 
অনমনীয়। কারণ, সাধারণ আইন-প্রণয়ন পদ্ধতির মাধ্যমে ব্রিটেনের 
শাসনতন্ত্র সংশোধন অথবা পরিবর্তন কর যায়। কিন্তু মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
শাসনতন্ত্রের সংশোধন অথবা পরিবর্তন করিতে হইলে অধিকতর জটিল 
পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু, এই জটিল পদ্ধতি ছাড়াও অন 
একটি উপায়ে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করা যায়। 
এমনিতে এই পর্যন্ত মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের খুব অল্প পরিমাণ, সর্বসমেত 
মাত্র ২২টি, নিয়মতান্ত্রিক সংশোধন করা হইয়াছে । কিন্তু তবুও শাসনতন্ত্রের 
অনেক পরিবর্তন আমরা দেখিতে পাই এবং তাহ সম্ভবপর হইয়াছে 
আমেরিকার সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্ত ঘ্বরাঁ। যখনই মাক্ষিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় 
সরকার নিজেদের ক্রিরাকলাপে শাননতান্ত্রিক বিধিনিষেধের ,সম্মুখীন হয়, 
তখনই স্থগ্রীম কোর্টের নিকট হইতে শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন বিধানের ব্যাখ্যা 
গ্রহণ করা হয়। তখন স্থগ্রীঘ কোর্টের সিদ্ধান্ত অথব] ব্যাখ্যা অনুযায়ী শালন- 
তন্ত্রের পরিবর্তন করা যাইতে পারে এবং সেই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শাঁসনতন্ত্বের 
উল্লিখিত সংশোধনের জটিল পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয় না। অপরদিকে, 
ইংলগ্ডে উচ্চ আদালতের নিদ্ধান্ত অনুযায়ী শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন হয় ন। বলিস! 
সাধারণ আইন-প্রণয়ন পদ্ধতির মাধ্যমে শাসনতন্ত্রের সংশোধন করিতে হয় । 
কিন্তু, তাহ সহজ পদ্ধতি হইলেও সময়-সাপেক্ষ । পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষেই 

ংশোধনী বিলটি পাস করাইয়। লইতে হয়। অথচ মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রীম 
কোর্টের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে খুবই অল্পসময়ে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করা যায় 
এবং সেইক্ষেজ্সে কংগ্রেসেব অথবা রাজ্য-আইনসভাগুলির সম্মতির প্রয়োজন 
হয়না । এই দ্দিক হইতে বিবেচনা করিয়া বলা যায়, মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের 
শাসনতন্ত্র ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র অপেক্ষাও নমনীয় । অবশ্ঠ শাসনতান্ত্িক বিধানের 
দিক হইতে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র নমনীয় এবং মাক্ষিন শাসমতন্ত্র অনমনীয়। 
আমেরিকার সুপ্রীম কোর্ট কাধক্ষেত্রে কোন আইনের ব্যাখ্যা প্রধান করিয়। 
কাধতঃ সংশোধনের কাজ করিতে পারে। কিন্তু স্বগ্রীম কোর্ট কোন 
সংবিধানের কোন ধারা বাতিল করিতে পারে ন1; অথচ সংশোধনের মাধ্যমে 
কোন ধারা বাতিল করিয়া দেওয়া যায় । মাফিন শাসনতন্ত্রের অনমনীসৃতা 
কখনই শাসনতম্্র পরিবর্তনের প্রয়োজন হইলে কোনরকম বাধার স্ৃটি 
করে নাই। ] 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন বিভাগ 
নবম অধ্যায় (15250০51055 18 09 


£৯8610818 15057561018 ) 


রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করিবার নিয়ম (:00688 ০? 75991060019] 


ঞ31006100, ) 


শাসনতন্ত্রের দিক হইতে বিবেচন। করিলে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি একটি 
পৃথক নির্বাচকমগ্ডলী (918০001%] 601166) কর্তৃক পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন । 
প্রত্যেকটি মৃলরাষ্ট্র রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য কংগ্রেসে এ 
রাজোর প্রতিনিধির সমানসংখ্যক নির্বাচক নির্বাচন করে । কংগ্রেসের কোন 
কক্ষের কোন সভ্য অথবা! জাতীয় সরকারের কোন কর্মচারী এই মধ্যবর্তী 
নির্বাচকমগ্লীর সভ্য হইতে পারেন না । এই নির্বাচকগণ নিজ নিজ মূলরাষ্ট্রে 
একটি নির্দিষ্ট দিনে রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের জন্য তোট প্রদান করেন। রাষ্পতি 
পদপ্রার্থীগণের মধ্যে ([70988 0? 17১6102:986106861%98 ) মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিকে 
নির্বাচিত করা হয়। ভোট প্রদানের কাজ সর্বদাই গোপনে অন্ষ্ঠিত হয় । 

বর্তমানে রাজনৈতিক দল-ব্যবস্থা উন্নত হওয়ায় রাষ্ট্রপতির নির্বাচন বাস্তব- 
ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ হইয়। গিয়াছে । কেননা, বর্তমানে রাষ্ট্রপতির নির্বাচকগণ 
সকলেই দলীয় ভিত্তিতে নির্বাচিত হন এবং তাহার। রাষ্ট্পতিপদের জন্য দলীস্ক 
প্রার্থীকেই সমর্থন করিবার জন্ প্রতিশ্ররতি থাকেন । ১৭৯৬ সালের পর হইজে 
এখন পরধন্ত এই প্রতিশ্রতি কখনই ভংগ করা হয় নাই । 


রাষ্ট্রপতি পদের যোগ্যত্য (0১55118958195৪ ০? 6১৪ 7:881906 ) 


রাষ্ট্রপতিকে অন্ততঃ ৩৫ বৎসর বয়স্ক হইতে হইবে, জন্মহ্থত্রে মাফ্িন 
যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হইতে হইবে এবং মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে অস্ততঃ ১৪ বৎসর 
বসবাস করিতে হইবে। রাষ্ট্রপতি চার বৎসরের জন্ত নির্বাচিত হন। পূর্বে 
রাষ্ট্রপতি পুননির্বাচিত হওয়ার পথে শাসনতান্ত্রিক কোন বাধা ছিল না। কিন্তু 
জর্জ ওয়াশিংটন যখন তৃতীয়বার রাষ্রপতির পদ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন, 
তখন হইতে একটি প্রথাগত বিধান গড়িয়! উঠে যে রাষ্ট্রপতি দুইবারের বেশী 
উক্ত পদে নিরাচিত হইবে না। কিস্ত রাষ্ট্রপতি রুজভেপ্টের আমলে এই প্রথাগত 
বিধান ভংগ করা হয়। রাষ্ট্রপতি রুজভেন্ট পর পর চারবার রাষ্ট্রপতির পদে 
নির্যাচিত হন। ১৯৫৩ সালে মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র সংশোধন করিয়া 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনবিভাগ ৮৭ 


স্থির করা হইয়াছে যে কোন ব্যক্তিই ছুইবারের বেশী রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচিত 
হইতে পারিবেন না। চার বৎসরের মধ্যে রাষ্ট্রপতিকে ম্বাভাবিক অবস্থায় 
পদচ্যুত কর! যায় না; তবে তিনি যদ্দি শাসনতম্ব লংঘন, দেশফ্রোহিতা, 
উৎকোচ গ্রহণ এবং অন্যান্ দুন্শীতিমূলক কাজের অভিযোগে অপরাধী প্রমাণিত 
হন, তবে তাহাকে শান্তি প্রধানম্বরূপ অপসারণ (10019500060 ) কর যায়। 
সাধারণতঃ জনপ্রতিনিধি সভায় ( 770059 0 7970:88906201588 ) শাস্তিমূলক 
অপসারণ প্রস্তাবটি উত্থাপিত হয় এবং লিনেট সভ। ইহার বিচার করে। সিনেট 
সভা যখন এই প্রস্তাবের বিচার করে, তখন মাঞ্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থৃগ্রীমকোর্টের 
প্রধান বিচারপতি পিনেটের সভায় সভাপতিত্ব করেন। যদি মিনেটের উপস্থিত 
নদশ্তগণের দুই-তৃতীয়াংশ এই অভিযোগ সষর্থন করেন, তবেই রাষ্ট্রপতিকে 
পদচ্যুত করা যায়। 

কাধকাল শেষ হইয়া যাইবার পূর্বে যদি রাষ্ট্রপতির মৃত্যু হয় অথবা তিনি 
যদি পদচ্যুত হন, তবে রাষ্ট্রপতির ফাজ চালাইবার ভার পড়ে উপ-রাষ্ট্রপতির 
(ড106-1১:69196706) উপর । 


রাষ্ট্রপতির মর্ধাদা, ক্ষমতা ও কার্ধাবলী (0০81107 ০6:8৪ ৪০০ 


19100670109 ০0৫ 619 1:99109796 ) 


ম/কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি শুধু নামেমাত্র রাষ্ট্রের প্রধান নহেন, বাস্তবেও 
তিনিই মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান শাসনকর্তা । গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের রাষ্ট্র 
প্রধানগণের মধ্যে (শুধু জরুরী সময়ে ভারতীয় রাষ্ট্রপতি ব্যতীত) আমেরিকার 
রাষ্ট্রপতিই সর্বাপেক্ষা! অধিক ক্ষমত।সম্পন্ন। বিচারপতিগণ কর্তৃক শাসনতন্ত্রের 
ব্যাখ্যা, কংগ্রেস কর্তৃক প্রণীত আইন এবং প্রথাগত বিধানগুলির জন্যই 
রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে 
রাষ্ট্রপতির শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতাগুলির (9%:9006158 200. 80078718687 
$15৪ 70৭8: ) আলোচনা করিলেই রাষ্ট্রপতির মরধাদা বিশেষভাবে অনুভূত 
হয়। শাসনকর্তা হিসাবে রাষ্ট্রপতির প্রথম কাজ হইল যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র, 
ংগ্রেস কর্তৃক প্রণীত আইন, পররাষ্ট্র সমূহের সহিত সম্পাদিত বিভিন্ন চুক্তি ও 
সন্ধি এবং বিচার বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন নির্দেশ ও রায় কার্ধকরী করা । 
এই উদ্দেশ্তে সরকারের যাবতীয় উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং বিভিন্ন সচিবকে 
যার রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করিরা থাকেন। তাহ! ছাড়া, বিভিন্ 
সিডি দেশের জন্য রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করা, এবং স্প্রীমকোর্টের 
বিচারপতিগণকে নিক্কোগ করাও তাহার কাজ। এই সব 
নিয়োগ অন্থযোদন করিবার দায়িত্ব হইতেছে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটের। 
কিন্তু বর্তমান “সিনেটের উপযুক্ত ভদ্রতা” (86086০97181 ০০998) এই প্রথাগত 


৮৮ আধুনিক শাসনব্যবস্থা! 


বিধানটি গড়িয়া উঠায় সিনেট সাধারণতঃ এই নিয়োগগুলিতে আপত্তি করে না। 
শাননবিভাগের (বিচার বিভাগের নহে ) যে কোন কর্মচারীকে তিনি পদচ্যুত 
"করিতে পারেন । এইজন্য মিনেটের সম্মতি লইবার প্রয়োজন হয় না। 
যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সচিব রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন, তাহারা 
কংগ্রেসের নদশ্য নহেন। তাহারা নিজেদের কাজের জন্ত রাষ্ট্রপতির নিকটেই 
দায়ী থাকেন। সচিবষণ্ডলীর (0801096 ) সভায় সভাপতিত্ব করেন রাষ্টপতি 

২; তবে পররাষ্ট্রসচিবই (96০7097 ০01 996৪) সচিবমগ্ডলীর মধ্যে প্রধান 
বলিয়! বিবেচিত হুন। কিন্তু তাহাকে প্রধান মন্ত্রী নামে অভিহিত করা 
যাছ্ধনা। কূটনৈতিক বিষয়ে রাষ্ট্রপতির বিশেষ ক্ষমতা আছে। তিনি 
বৈদেশিক রাষ্ট্রের দূতগণকে গ্রহণ করেন এবং নিনেটের ছুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের 
সম্মতিতে যে কোন রাষ্ট্রের সহিত কোন চুক্তি সম্পাদন করিতে পারেন। 
রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের সমৃদ্য় রক্ষিবাহিনীর ( ৪060. £07068 ) 
সর্বাধিনায়ক এবং যুদ্ধের সময় তিনি সর্বাধিনায়ক (0020127200687-170-010160 ) 
হিসাবে শক্রপক্ষকে পরাস্ত করিবার জন্য ঘে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে 
পারেন। তবে কংগ্রেসের উভয় কক্ষের সম্মতি ব্যতীত রাষ্ট্রপতি যুদ্ধ ঘোষণা 
করিতে পারেন না। মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের প্রকৃত প্রধান; কিন্তু 
সাধারণ ক্ষেত্রে ইংলগ্ডের রাজার ন্যায় তিনি নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসাবেও 
যেকাজ করেন না তাহা নহে । এইজন্যই বলা হয়, “[179 7১788106706 2৪ 
110 1069:956 2500. 006 069,996 ৪0108616069 102 2. 207] 30921 আ1)101) 
8119 48106171091) 000580888৪9.” 

রাষ্টপতির কিছুৎ্বিচারবিভাগীয় ক্ষমতাও ( ০০101] [১০7৪ ) যে নাই, 
তাহ! নহে। যাহারা পদচ্যুত হইয়াছে তাহারা ব্যতীত 
যুক্তরাষ্্রীয় আইন ভংগের অপরাধী সকলকেই রাষ্ট্রপতি 
ক্ষমা প্রদর্শন করিতে পারেন। তিনি শুধু সুপ্রীমকোর্টের 
বিচারপতিদের নিযুক্ত করিতে পারেন ; কিন্তু তাহাদের পদচ্যুত করিতে পারেন 
না। মূল রাষ্ট্রের আদালতুলির বিচারকদেব তিনি নিয়োগ করিতে পারেন না। 

রাষ্টপতির আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতাগুলি (]661918686 70918) 
আলোচনা করিতে গেলে মাকিন কংগ্রেসের সহিত রাষ্টপতিির কি সম্পর্ক, তাহ? 
আমাদের বিবেচনা করিতে হইবে । 


বিচার বিভাগীয় 
ক্ষমতা 


কংগ্রেসের সহিত রাষ্ট্রপতির জম্পর্ক (০5100০0 ০£ 09 চ7681057$ 


1) 29156101) 6০ 6119 0013£7998) 


শাসনতন্ত্রের দিক হইতে বিবেচনা করিলে রাষ্পতির আইন প্রণয়ন সংক্রাস্ত 
ক্ষমতা (19218150155 ০78) খুবই অল্প | ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ হওয়ায় 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনবিতাগ ৮৯ 


সরকারের শাসনবিভাগ এবং আইনপ্রণয়ন বিভাগের কার্ধক্ষেত্র যতদূর সম্ভব 
আলাদা করিয়া! দেওয়! হইয়াছে। রাষ্টুপতি মাফিন কংগ্রেসের কোন কক্ষের 
সদম্ত হইতে পারেন না, কংগ্রেলের কোন অধিবেশন ভাঁংগিক্স দিতে পারেন না 
এবং ইচ্ছামত কংগ্রেসের কোন কক্ষের কোন অধিবেশনে বক্তৃতাও প্রদান 
করিতে পারেন না অথবা স্বয়ংপ্রবৃত্ত হইয়া আইন গুণফ়নের জন্ত কোনও বিল 
উত্থাপন করিতে পারেন না। তিনি ফোনও গুরুতর অপরাধ না করিলে 
(যেমন শাসনতন্ত্র লংঘন, দেশদ্রোহিতা, উৎকোচ গ্রহণ, ইত্যাদি ) মাফ্কিন 
ংগ্রেস নিদিষ্ট সময়ের পূর্বে তাহাকে পদচাতও কবিতে পারে না। 

কিন্ত দলীয় শাসনব্যবস্থায় পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রপতি কিছু পরিষাণে মাঙ্চিন 
কংগ্রেসকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন । শুধু তাহাই নহে, রাষ্টপতি বাস্তবক্ষেত্রে 
বর্তমানে আইন পরিষদের কাধপরিচালনার অন্ঃতম পরিচালক হুইয়। গিয়াছেন। 
পৰোক্ষভাবে রাষ্ট্রপতি শাসনতন্ত্র বিধান অন্ক্ঘারা রাষ্টপতি মাঝে মাঝে কংগ্রেসে 
মাঞ্ধিন কংখেসকে.: বাণী (20658889৪) পাঠাইতে পারেন। এই বাণীর মধ্য 
কিছু পরিমাণে দিয়াই আইন প্রণয়ন অথবা আইন সংশোধন ব্যাপারে 
নিয়ন্ত্রিত কবেন। রাষ্্পতি কংগ্রেসকে কতিপয় স্থপারিশ এবং পরামর্শ প্রদান 
করিয়] থাকেন। সাধারণতঃ দেখ। যায়, ষাকিন কংগ্রেসে যে দল সংখ্যাধিক্য 
অর্জন করেন রাষ্্রপতিও সেই দলেরই নেতা থাকেন। (অবশ্ত ইহার যে 
ব)তিক্রম হইতে পারে না, তাহা নহে, ) যদিও রাষ্টপতি ব্যতিগতভাবে 
কংগ্রেসে আইন প্রণয়নের জন্য কোন বিল উত্থাপন করিতে পারেন না, তিনি 
তাহার দলীয় সদশ্যদের মাধ্যমে সেই বিল কংগ্রেসে উত্থাপিত করাইতে পারেন । 
তাহার দলীয় সদশ্তগণের তিনিই নেতা । সুতরাং, দলীয় ব্যবস্থার অনমনীয়তার 
(05191৮5) দরুণ তিনি নিজের দলের সদশ্যদের কাধস্থচী নিজেই তৈয়ারী করিয়া 
দিতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় বিলগুলি কংগ্রেসে উখ্থাপিত করিতে তাহাদিগকে 
বাধা করিতে পারেন। তাহা ছাড়া রাষ্ট্রপতির ভেটো প্রদান করিবার 
লীমিত ক্ষমতা (11071690 ৪6০ 7১0%€:) আছে এবং ইহা প্রয়োগ 
করিয়া তিনি সাময়িকভাবে একটি বিলের আইনে পরিণত হওয়া 
বন্ধ করিতে পারেন এবং ইহাকে পুনরায় দশদিনের মধ্যে কংশ্রেলে ফেরত 
পাঠাইতে পারেন। রাষ্ট্রপতির দুইপ্রার ভেটো ক্ষমতা আছে। প্রথমতঃ, যদি 
ংগ্রেসের অদ্িবেশন শেষ হইতে চলিয়াছে এইরকষ সময়ে কোন বিল 
রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য প্রেরিত হইলে রাষ্ট্রপতি -বিলটিতে সম্মতি প্রদান করা৷ 
সম্পর্কিত কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াই সময় কাটাইয়! দিতে পারেন। 
অর্থাৎ, সম্পূর্ণ নিক্রিয় থাকিয়াই রাষ্ট্রপতি বিলটি নষ্ট করিয়! দিতে পারেন, 
ইহাকে 7০%£ 520 বলা হয়। ছিতীয়তঃ রাষ্ট্রপতি ভেটে। ক্গমত! প্রয়োগ 
করিগ] বিলটি কংগ্রেসে দশদিনের মধ্যে ফেরৎ পাঠাইতে পারেন। রাষ্রপতির 


৯০ আধুনিক শাসনব্যবস্থা 


ভেটে। ক্ষমত] সম্বন্ধে অধ্যাপক মুনরে! বলেন) ৮120801106 ৪8০1৮ :6820606 
€০ ৪96 910 1016 07 00021076106 6০ 6096 ০6 6109 16218156779, 16 09৪ 
085810)80. 6109 7£891061007 1060 5017)66101006 86 2 8517 0/27%62? 
0£ 002081:888১ 6100৪ 2)810710 6106 01919? 93:60861%9 % 7029 2001৩ 
1719019 20 19691956107 6082 109 9৪ 0116109117  106910090 ৮০ 
০৪.” কিন্তু এই বিলটি যদি দ্বিতীয়বার কংগ্রেসে ছুই-তৃতীয়াংশ সান্তের 
সম্মতিতে পুনরায় অন্থমোদিত হয়, তবে রাষ্ট্রপতি ইহাতে সম্মতি প্রদান 
করিতে বাধ্য থাকেন। প্রথমবার বিলটি পুনধিবেচনার জন্য ফেরৎ 
পাঠাইবার পর দ্বিতীয়বার বিলটি কংগ্রেস কর্তৃক অন্থমোদিত হইবার মধ্যে যে 
সময়ের ব্যবধান থাকে, ইহার মধ্যে রাষ্ট্রপতি সাংবাদিক সম্মেলন, বেতার 
বক্তৃতা, কংগ্রেসে বাণী প্রেরণ এবং বিবৃতি প্রকাশ করিয়া জনমতকে এই বিলটি 
সম্বন্ধে অবহিত করিতে পারেন এবং কংগ্রেসের কাজকর্মের উপর প্রভাব 
বিস্তার করিতে পারেন। কংগ্রেস যদি কখনও রাষ্ট্রপতির মতের বিরুদ্ধে 
কোন আইন প্রণয়ন করিতে চাহে, রাষ্ট্র্তি তাহার দলীয় সাশ্যদের সাহায্যে 
ইহাতে বাধার স্থষ্টি করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতির হাতে যে অনেকগুলি 
উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী নিয়োগের ভার রহিয়াছে, তাহার সাহাষ্যেও 
তিনি কংগ্রেসের অনেক সদস্যকে নিজের দলে টানিয়া আনিতে পারেন । 
শুধু চাকরি বিতরণের সাহায্যেই কংগ্রেসের অনেক সাস্যকে তিনি নিজের 
দলতৃক্ত করিতে পারেন । 
পরোক্ষভাবে রাষ্টপতি আইন প্রণয়ন ব্যাপারে কংগ্রেসের উপর প্রভাব 
বিস্তার করিলেও' রাষ্ট্রপতিকে অনেক ব্যাপারে সিনেটের উপর নির্ভর করিতে 
হয়। প্রথমতঃ রাষ্ট্রপতি যেসকল উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগ করেন, সেইগুলিতে 
ূ সিনেটের সম্মতির প্রয়োজন হয়। যদি সিনেট কখনও এই 
৮ নিয়োগগুলি অশ্পরমোদন না করে, তবে রাষ্রপতিকে বিশেষ 
নির্ভর করিতে হয় অন্ুবিধায় পড়িতে হয়! দ্বিতীয়তঃ, রাষ্টপতি শাসনবিভাগের 
কর্ণধার হিসাবে যে টাকা খরচ করেন, তাহা বরাদ্দ করিবার 
দায়িত্ব হইল সিনেটের। সিনেট যদি সরকারের প্রণীত বাজেটের বরাদ্ধ 
কমাইয়া দেয়, তবেই রাষ্ট্রপতিকে অন্থবিধায় পড়িতে হয়। তৃতীয়তঃ, সিনেটের 
দুই-তৃতীয়াংশ সদস্তের সম্মতি বাতীত রাষ্ট্রপতি কখনও কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের 
সহিত চুক্তি অথবা সন্ধি সম্পাদন করিতে পারেন না। সেইজন্য শাসনব্যবস্থা 
সুটু কাজের জন্ত রাষ্ট্রপতি ও সিনেটের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতার প্রয়োজন । 
অধ্যাপক লাস্কি বলেন) ”[077081990 0৮ 606 9920868, 61১6 410681025 
1১98106161৪ & 8%1101 010 21) 01000027660 ৪6৪.” কিন্ত রাষ্ট্রপক্ি আইন 
প্রণয়ন সংক্রান্ত কোন ক্ষমতা ভোগ করন না, একথা তত্বের দিকে হইতে 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা ৯১ 


সত্য নহে। “রাষ্ট্রপতি উইলসন একাধারে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা' 
ভোগ করিয্বাছিলেন |” (প্যু০ ৪৪ 6096 69 0, 3. 45016810606 18 
&7) 8509006158 001091 900. 1188 00%10106 60 ৫০ জা10) 19দ7-008201709 
18 6০ 6811 000119501317, 00% £808৪, উট, ০০০০ ড11500 2৪ 
চ198910900 200. 7১21079 1111018682 0010017060.৮--001010.) | 


আমেরিকার রাষ্ট্রপতি এবং ইংলগ্ডের রাজার মধ্যে তুলন। 
(00101927150) 01 %106 4১006110810 71951090200. 01560116151) 0106) £ 


অনেকে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি এবং ইংলগ্ডের রাজার মধ্যে তুঁলন। 
করেন। ইংলগ্ের রাজা রাষ্ট্রের প্রধান। অন্থবূপভাবে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
রাষ্ট্রপতিও রাষ্ট্রের প্রধান। কিন্তু দুইজনের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। 
অধ্যাপক লান্কি বলেন, 09 10169810616 01 6৮6 [001660 926০৪ 1৪ 
0038 07 1985 61) 21610007116 29 9150 10961) 00029 0] 1958. 
0101) 2) 1022008 111101966, অইুঁকজন উত্তরাধিকারসৃজে রাজত্ব করেন, 
আরেকজন জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হইয়া চারি বৎসরের জন্ত 
রাষ্ট্রপতির পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ইংলগ্ডের রাজা সবদিক হইতেই রাষ্ট্রের 
প্রধান। কিন্তু মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নাষে রাষ্ট্রের প্রধান হইলেও 
প্রকৃতপক্ষে তিনি শাসন বিভাগের প্রধান। আইন পরিষদের উপর তাহার 
প্রত্যক্ষ কোন ক্ষমতা নাই,_-বিচার বিভাগকেও তিনি নিয়ন্ত্রণ করিতে 
পারেন না। ক্ুুতরাং এই দিক হইতে ইংলগ্ডের রাজার স্থান মাকিন যুক্ত- 
রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির স্থান অপেক্ষ! অনেক উচ্চে। কিন্তু কারক্ষেত্রে মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ইংলগ্ডের রাজা অপেক্ষা বেশী ক্ষমতা ভোগ করেন। 
শ্তার হেন্রী মেইন বলেন, “ইংলগ্ডের রাজা রাজত্ব করেন, কিন্তু শাসন 
করেন না; আমেরিকার রাষ্ট্রপতি রাজত্ব করেন না, কিন্তু শাসন করেন ।” 
(41108 19005019 10006 161208১1006 0089 006 £০0৮623১ 0108 4000110887 
চ59819906 6০591708006 00988 006৮ 176190৮--31109010 115106) 
রাজা প্রকৃতপক্ষে শাসন বিভাগে কোন কাজই পরিচালনা করেন না। 
ক্যাবিনেটের সদম্তগণের পরামর্শ অনুযায়ী তিনি কাজ করেন। সরকারী 
কাজের জন্ত রাজার কোন দায়িত্ব নাই, _-সব ব্যাপারে সংশিষ্ট মন্ত্রীদের দায়িত্ব 
থাকে । ইংলগ্ডের রাজ বাক্াাণী কোন অন্যায়.করিতে পারেন নাঁ। কেন না, 
রাজশক্তির পক্ষ হইতে যাহা কিছু করা হয়, তাহার জন্য সংক্িষ্ট মন্ত্রীই দায়ী 
থাকেন। কিন্তু মাফ্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতিই প্ররুত শাসনকর্তা । অন্ততঃ 
চারি বংসরের জন্ত শাসনবিভাগের সমুদয় কাজ রাষ্ট্রপতি নিজেই পরিচালন। 
করেন। তীহাকে কাজে সাহাধ্য করিবার জন্য তিনি নিজেই কয়েকজন সচিব 
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নিযুক্ত করেন। সচিবগণ তাহার কাছেই নিজেদের কাজের জন্য দায়ী থাকেন। 
যুদ্ধের সময় রাষ্ট্রপতিই রক্ষিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হন। দ্বাভাবিক সময়েও 
তিনি শাসনবিভাগের প্রতিটি দপ্তরের কাজ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন। ইংলগ্ডের 
শাসকের ন্যায় তিনি শুধু নাষেমাত্র প্রধান নহেন। কার্ধক্ষেত্রেও তিনি 
শাসনবিভাগের সর্বপ্রধান এবং রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান। শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রপত্তিকে 
আইন প্রণয়ন ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই । কিন্ত, রাষ্ট্রপতি পরোক্ষভাবে আইন- 
পরিষদকে নিয়ন্ত্রণ করেন। রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে তিনি অপরধীদের প্রতি 
প্রয়োজন হইলে ক্ষমা প্রদর্শনও করিতে পারেন। তিনি কাহারও পরাম্শ 
লইয়া কাজ করিতে বাধ্য নহেন। সাধারণতঃ, তিনি কাহারও পরামর্শের 
প্রত্যাশী থাকেন না। স্থতরাং দেখা যাইতেছে, মাফ্িন রাষ্ট্রপতি প্রকৃতই 
শাসনক্ষষতা ভোগ করেন। তিনি ইংলগ্ডের রাজার ন্যায় নামেমাত্র শানক 
নহেন। এইদিক হইতে বিচার করিলে তিনি ইংলগ্ডের রাজা অপেক্ষা! অধিক 
ক্ষমতা ভোগ করেন । 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি এবং ইংলগ্ডের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে 


না (00001082500 01 6129 4১70821080 1765106106 800. 606 3716181 
[81719 111701869) 


তত্বের দিক হইতে বিচার করিলে মাক্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি এবং বৃটিশ 
প্রধানমন্ত্রী উভয়েই পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। কিন্তু, বাস্তবে উভয়েই 
প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন ; কারণ, আমেরিকায় জনসাধারণ যখন রাষ্ট্রপতির 
নিবাচকদের নির্বাচিত করে, তখনই বুঝা যায় রাষ্ট্রপতি কে হইবেন। কারণ, 
নিবাচকগণ রাজনৈতিক দলের ভিত্তিতে নির্বাচিত হন । যে দলের 
নির্বাচকসংখ্য। বেশী হয়, সেই দলের নেতা অথবা পূর্ব হইতেই মনোনীত 
প্রার্থী রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। ইংলগ্ডেও সাধারণ নির্যাচনে যখন নাগরিকগণ 
ভোট প্রদান করে, তখন তাহারা জানে যে, তাহার? যে দলকে সমর্থন 
করিতেছে, সেই দল কমন্সসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিলে প্রধানমন্ত্রী 
কে হইবেন। 

ভ্বিতীয়তঃ ষাকিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি এবং বুটিশ প্রধানমন্ত্রী উভয়েই 
শাসনবিভাগের প্রকৃত পরিচালক । কিন্তু, তত্বের দিক হইতে মাঞ্কিন রাষ্ট্রপতি 
রাষ্ট্রের প্রধান, কিন্তু বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রের প্রধান নহেন। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী 
ও তাহার ক্যাবিনেটের সহকমীর্দের পদমর্ধাদা সমান ? প্রধানমন্ত্রী শুধু সমান 
ক্ষমতা সম্পন্ধ ক্যাবিনেট সদন্যদের মধ্যে অগ্রণী (0166 8100708 600818 )। 
অস্্িদভার অন্যান সশ্তগণ তাহার সহকর্মী ; তাহারা তাহার অধীনস্থ কর্মচারী 
নহেন। কিন্ত মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের সচিবগণ রাষ্ট্পাতির অধীনস্থ কর্মচারী । 
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রাষ্ট্রপতি নিজের ইচ্ছানুষায়ী তাহাদের নিযুক্ত করেন এবং প্রয়োজন হইলে 
তিনি তাহাদের বরখান্ত করিতে পারেন । স্থতরাং, রাষ্ট্রের গ্রধান হিসাবে 
"আমেরিকার রাষ্ট্রপতি যে পদমর্ধাদার অধিকারী, বুটিশ প্রধানমন্ত্রী তাহ! 
পাইতে পারেন না। শাসনবিভাগের কোন কাজের জন্য মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
রাষ্ট্রপতিকে মাফিন কংগ্রেসের নিকট দায়ী থাকিতে হয় না এবং মাফিন 
ংগ্রেলের সদশ্তগণ রাষ্রুপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ করিতে 
পারেন না এবং গুরুতর অপরাধের অভিযোগ ব্যতীত ( যেমন শাননভন্ত 
ংঘন দেশদ্রোহিতা, উৎকোচগ্রহণ, ইত্যাদি ) অন্য কোন কারণে চারি বসর 
আগে রাষ্টপতিকে পদচ্যুত করিতে পারেন না। এই দিক হইতে বিচার 
করিলে মাফ্কিন যুক্তরাষ্্রের রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা ইংলগ্ডের প্রধান মন্ত্রীর 
পদমরধাদ। অপেক্ষা অনেক বেশী। 
কিন্তু, কার্ধক্ষেত্রে শাসন পরিচালনার ব্যাপারে, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি অপেক্ষা কম ক্ষমতাশালী ত নহেনই, বরং কয়েকটি বিশেষ 
ক্ষেতে তিনি মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি অপেক্ষাও অনেক বেশী স্থৃবিধা ভোগ 
করেন। উদাহরণন্বরূপ বলা যায়, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির আইন-প্রণয়ন 
্রান্ত কোন ক্ষমতা নাই; কিন্তু বুটিশ প্রধানমন্ত্রীর তাহ! আছে। শ্ধু 
তাহাই নহে, বুটিশ প্রধানমন্ত্রী সম্পূর্ণভাবে বুটিশ কমন্সসভাকে নিয়ন্ত্রণ 
করিতে সমর্থ এবং এমন কি প্রয়োজন হইলে তিনি রাজা বা রাণীকে দিয়া 
কমন্সসভা ভাংগিয়া! দিতে পারেন। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার শ্বতন্ত্রীকরণ 
থাকায় যদি কংগ্রেন কখনও রাষ্পত্তির ইচ্ছানুবায়ী কোন আইন প্রণয়ন না 
করে, তবে রাষ্ট্রপতির কিছু করার নাই। কিন্তু ইংলগ্ডে যদি কখনও 
কমন্সনভার সদস্যগণ প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন আইন প্রণয়ন কৰিতে 
চাহে, তখন প্রধানমন্ত্রী কম্ন্পসভ। ভাংগিয়া দিবার ভয় দেখাইয়া সেই আইন 
প্রণয়ন করা বন্ধ রাখিতে পারেন । এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে বুটিশ 
প্রধানমন্ত্রী মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হইতে কাধক্ষেত্রে অধিকতর ক্ষমতা 
ভোগ করেন । পুনরায়, কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত যদি মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
রাষ্ট্রপতি কোন চুক্তি সম্পাদন অথবা সন্ধি স্থাপন করিতে চাহেন, তবে 
সিনেটের ছুই-তৃতীয়াংশের সভ্যের সম্মতির প্রয়োজন হয় না । কাবিনেটের 
অধিকাংশ সভ্যের সম্মতি লইয়া বুটিশ প্রধানমন্ত্রী ইংলগ্রের রাজা বা রাণীর পক্ষে 
যেকোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত যে কোন প্রকার চুক্তি সম্পাদন করিতে 
পারেন এবং পরে কষন্পসভায় নিজের দলের সংখ্যাধিক্যের জোরে তাহ? 
অশ্নমোদিত করাইয়া লইতে পারেন। ক্যাবিনেট সদস্তদের সমর্থন বৃটিশ 
প্রধানমন্ত্রী সর্বদাই পাইয়া! থাকেন; কেননা, ক্যাবিনেটের সদশ্তগণ তাহারই 
নিজের দল হইতে মনোনীত ব্যক্তি। দেখা যাইতেছে, মাকিন " করাষ্ট্রে 
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রাষ্ট্রপতির পদমধাদা বুটিশ প্রধানমন্ত্রী অপেক্ষা বেশী হইলেও এবং তিনি 
মাফ্িন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনবিভাগের সর্বপ্রধান হইলেও কার্ধক্ষেত্রে বৃটিশ 
প্রধানমন্ত্রী এমন কয়েকটি বিশেষ ক্ষমতা ও স্থবিধা ভোগ করেন যাহার 
ফলে তিনি পৃথিবীর অন্তত শ্রেষ্ঠ ক্ষমতাশালী শাসকর্দের মধ্যে অন্যতম 
বলিয়া পরিগণিত হন। তাহা ছাড়া, জাতীয় সংকটের সময় বুটিশ প্রধান- 
মন্ত্রী সম্মিলিত জাতীয় সরকারের নেতৃত্ব করেন। তবুও, বুটিশ প্রধানমন্ত্রীকে 
পার্লামেন্টের সদন্ত হিসাবে নির্বাচিত হইতে হয় ও নিজের কাজের জন্য 
পার্ল[মেন্টের নিকট জবাবদিহি করিতে হয়, এবং সর্বদা পার্লামেপ্টের সদন্তদের 
আস্থাভাজন থাকিবার জন্ত চেষ্টা করিতে হয়। মাক্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিকে 
কংগ্রেসের সদস্য হইতে হয় না এবং শাসনবিভাগের কাজের জন্য কাহারও 
নিকট জবাবদিহি করিতে হয় না অথবা কংগ্রেসের সদশ্যদের আস্থাভাজন 
থাকিবার জন্ত সর্বদ1 চেষ্টা করিতে হয় না। সুতরাং আমরা দেখিতে 
পাইতেছি, মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ও ইংলগ্ডের প্রধানমন্ত্রী একই সংগে 
ক্ষমতার দিক হইতে পরস্পর হইতে ছোট এবং পরস্পর হইতে বড়। অধ্যাপক 
অগ. (988) এবং অধ্যাপক ( £%5 ) মনে করেন, একনায়কগণকে বাদ দিলে 
শাফিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি সর্বাধিক ক্ষমতাসম্পন্ন শাসকদের মধ্যে প্রধান। 
অপর দিকে এ্যাস্কুইথের মতে, ইংলগ্ডের প্রধানমন্ত্রীর কাজ এবং ক্ষমতা কি 
হুইবে, তাহা তিনি নিজেই স্থির করেন । (1109 ০268০. 6006 [109 
11110186062 177 1017618100 16 1780 158 110109] 01,005688 60 29106 1৮৮ 
489001610) 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাবিনেট (1176 080066 3) 61১6 0, তি, &,) 


সাধারণতঃ ইংলগ প্রভৃতি দেশের পা্ামেন্টারী শাসনব্যবস্থায় আনর। যে 
ধরনের ক্যাবিনেট দেখিতে পাই, আধেরিকায় সেই ধরণের ক্যাবিনেট দেখিতে 
পাওয়! যায় না। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাবিনেট হইল রাষ্ট্রপাতির ক্যাবিনেট”. 
প্রথাগত বিধানের উপর ভিত্তি করিয়া এই ক্যাবিনেট গড়িয়া উঠিয়াছে। 
'রাষ্্পতি নিজের ইচ্ছানুযায়ী ক্যাবিনেটের সদশ্তগণকে নিযুক্ত করেন। তাহার 
রি সাধারণতঃ বাভন্ন দপ্তরের সচিবরূপে (89028687168 ) 
এ উদার অভিহিত হন। তাহাদের কার্কাল রাষ্পতির ইচ্ছার 
উপর নির্ভর করে এবং তাহার! তাহাদের বিভিন্ন 

কাজের জন্য শ্রধু রাষ্ট্রপতির নিকটই দায়ী থাকেন। সরকারের বিভিন্ন দগ্ডরের 
'কর্মকর্তাগণকে লইয়াই ক্যাবিনেট গঠিত। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাবিনেটের 
সদশ্তগণ রাষ্ট্রপতির অধীনস্থ সরকারী কর্মচারী মাত্র, তাহারা সহকর্ষী নহেন। 
তাহাদের পরামর্শ গ্রহণ করা বানা করা বাষ্পতির ইচ্ছাধীন। ফ্যাবিনেটকে 
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কোন কাজের জন্ত কংগ্রেসের নিকট জবাবদিহি করিতে হয় না অথবা 

ংগ্রেসের নিকট দায়ী হইতে হয় না। কিন্তু, ক্যাবিনেটকে নিজের কাজের 
জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী থাকিতে হয়। ক্যাবিনেটের পূর্ণ অধিবেশনে 
রাষ্ট্রপতিই সভাপতিত্ব করেন। ক্যাবিনেটের সাস্তগণের মধ্যে অগ্রণী 
হইতেছেন পররাষ্ট্র সচিব ( 3807608:য ০0£ 96৪69 )। সুতরাং ইউরোপের 
বিভিন্ন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আমর! যে দারিত্বশীল সরকার দেখিতে পাই, 
আমেরিকার ক্যাবিনেট সেই রকম দায়িত্বশীল সরকারের নিয়ঙান্্যায়ী কাজ 
করে না। আমেরিকার ক্যাবিনেট সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের 
কাঠামোয় কাজ করে। স্বতরাং ক্যাবিনেটের সদশ্তগণ শুধু রাষ্ট্রপতির নিকটই 
দায়ী থাকেন এবং রাষ্টপতির নির্দেশেই পরিচালিত হন। 


বৃটিশ ক্যাবিনেট এবং আমেরিকার ক্যাবিনেটের মধ্যে তুলন! £ 


(00177092180) ০0৫ (109 131019)) 0891066 500 609 4১10671097) 
€0%102066, ) 


বুটিশ ক্যাবিনেট এবং মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাবিনেটের মধ্য আমর। 
নিয়লিখিত সাদৃশ্ত দেখিতে পাই 


(১) উভয় দেশেই ক্যাবিনেট প্রথাগত বিধানের ভিত্তির উপর গড়িয়া 
উঠিয়াছে। (২) ইংলগ্ডের ক্যাবিনেটের সাশ্যগ্ণ, কমন্সসভার যে দল 
সংখ্য।গরিষ্ঠতা অর্জন করিয়াছে, সেই রাজনৈতিক দল 

বুটিশ ক্যাবিনেট. হইতে নির্বাচিত হন। আমেরিকাঁয়ও ক্যাবিনেট স্স্তগণ 


মেরিকার 
2 মধ্যে একই রাজনৈতিক দল (তাহা হইতেছে রাষ্ট্রপতির 
তুলনা নিজের দল) হইতে মনোনীত হন। (৩) ইংলগ্ডের 


ন্যায় আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ সরকারী দণ্চরগ্রালর কর্স- 
কর্তাগণ ক্যাবিনেটের সদন্য হন। (৭) ইংলগ্ডে যেমন রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে 
রাজা (বা রাণী) ক্যাবিনেট সদশ্তগণকে নিধুক্ত করেন, আমেরিকায়ও 
সেইপ্রকার রাষ্ট্রপতি ক্যাবিনেট-সদশ্গণকে নিযুক্ত করেন। (৫) যদিও 
ইংলগ্ডে ক্যাবিনেটের বিভিন্ন সদশ্য প্রধানমন্ত্রীর সমমর্ধাদাসম্পন্ন এবং তাহার 
সহকমী, তবুও প্রধানমন্ত্রী তাহাদের মধ্যে অগ্রণী এবং তাহাদের মনোনয়ন 
করেন। আমেরিকায়ও সেই প্রকার রাষ্ট্রপতি ক্যাবিনেটের সদহ্যদের নিযুক্ত 
করেন। কিন্তু, ক্যাবিনেটের সদশ্তগণ রাষ্ট্রপতির সমঘ্র্যাদালম্পন্ন সহকমী 
নহেন, তাহার অধস্তন কর্মচারী মাত্র । 

বুটিশ মন্ত্রিসভা এবং যাকিন যুক্তরাষ্ট্রের টকা মধ্যে আমরা নিয়লিখিত 
পার্থকা দেখিতে পাই ₹-- 
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(১) ইংলগ্ডের ক্যাবিনেটের সদন্যদের পার্লামেন্টের সধশ্য হইতে হয়? 
যদি ক্যাবিনেটের কোনও সদশ্য পার্লামেন্টের সদস্য না হন তবে ক্যাবিনেটের 
সদশ্য হইবার ছয়মাসের মধ্যে তাহাকে পার্লাষেণ্টের সদশ্থ 
ই ও হইতে হয়। পক্ষান্তরে, মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাবিনেটের 
ক্যাবিনেটের মধ্যে সদশ্তগণকে মাফিন কংগ্রেসের সদস্য হইতে হয় না। তাহার! 
বৈসাদৃগ্ঠ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত সরকারী কর্মচারী মাত্র। (২) বুটিশ 
ক্যাবিনেটের সদশ্যগণকে নিজেদের কাজের জন্য পার্লামেণ্টের 
লিকট দায়ী থাকিতে হয় এবং জবাবদিহি প্রদান করিতে হয়। যতক্ষণ 
ক্যাবিনেটের সাস্যগণ কমন্সমভার সদশ্যদ্দের আস্থাতাজন থাকেন, ততক্ষণই 
তাহার ক্যাবিনেটের সদন্ত হিসাবে থাকিতে পারেন। যদি কষন্সলভা কোন 
ক্যাবিনেট সদশ্তের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব অথবা নিন্দস্চক প্রস্তাব গ্রহণ করে, 
তবে যৌথ দায়িত্বের ফলম্বরূপ সম্মগ্র ক্যাবিনেটকেই পদত্যাগ করিতে হয়। 
এই যৌথ দায়িত্বের জন্য বুটিশ ক্যাবিনেটের সদশ্যদের নিজেদের মধ্যে পূর্ণ 
মতৈক্য ও সংহতি বজায় রাখিতে হয়: কিন্ত মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাবিনেটের 
সদন্যদের মধ্যে সেইপ্রকার মতৈক্য ও সংহতি থাকে না। ক্যাবিনেটের বিভিন্ন 
কর্মহুচীর চূড়ান্তরূপ একমাত্র রাষ্ট্রপতির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে! (৯) বুটিশ 
ক্যাবিনেটের টৈঠকে সংখ্যাধিক্যের মতের ভিত্তিতে ক্যাবিনেটের কর্মহ্ুচী 
প্রণীত হয়। প্রধানমন্ত্রী কোন একটি বিশেষ নীতি গ্রহণ করিবার জন্য 
ক্যাবিনেটের সদশ্তগণকে অনুপ্রাণিত করিতে পারেন, কিন্তু বাধ্য করিতে 
পারেন না। পক্ষান্তরে মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাবিনেটের শাসনসংক্রান্ত নীতির 
চূড়ান্তরূপ সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রপতির উপর নির্ভর করে। তবে রাষ্ট্রপতি ক্যাবিনেটের 
সদশ্গণের সহিত বিভিন্ন বিষঘে পরামর্শ করিতে পারেন; কিন্ত কোন 
ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বানা করা তাহার নিজের উপর নির্ভর করে। 
প্রয়োজন হইলে রাষ্ট্রপতি ক্যাবিনেটের সদস্তগণের উপর শালন সংক্রান্ত বিভিন্ন 
কাজে আদেশ জারী করিতে পারেন। (৪) ইংলগ্ডে ক্যাবিনেটই হইল 
প্রকৃতপক্ষে শাসন পরিচালনার সংস্থা । মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্যাবিনেটের ভূমিকা 
হইল অনেকটা উপদেষ্টা পরিষদের ন্যায়; কোন কিছু করা বানা কর! 
রাষ্ট্রপতির উপর নির্তর করে। 
স্থতরাং দেখ। যাইতেছে, ইংলগের ক্যাবিনেট এবং মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
ক্যাবিনেটের মধ্যে মূলগত পার্থক্য আছে। একটি হইতেছে দায়িত্বশীল 
সরকারের ক্যাবিনেট, অপরটি হইতেছে রাষ্্রপতি-চালিত সরকারের 
ক্যাবিনেট--এইজন্ত এই ছুইটি ক্যাবিনেটের মধ্যে যুলগত পার্থক্য দেখ। ঘায়। 


ষাকিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা ৯৭ 


শহক্ষিগুক্নাল্ 

১। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি একটি পৃথক নির্বাচকমগ্ডলী (016160%0:%] 
9০119 ) কর্তৃক পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। প্রত্যেকটি মূলরাষ্ট্র রাষ্ট্রপতি ও 
উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য কংগ্রেসে & রাজ্যের প্রতিনিধির সমান সংখ্যক 
নির্ধাচক নির্বাচন করে। এইভাবে এই নির্বাচকমণগ্ডলী গঠিত হয়। মাকিন 
রাষ্ট্রপর্তিকে অন্ততঃ ৩৫ বৎসর বয়স্ক হইতে হইবে। কোন রাষ্্রপতিই 
ছুইবারের বেশী রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচিত হইতে পারে না। চারি বৎসরের 
মধ্যে সাধারণভাবে রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করা যায় না। তবে যদি তিনি 
শাসনতন্ত্র লংঘন, দেশপ্রোহিতা, উৎকোচগ্রহণ এবং অন্ান্ত ছুননতিমূলক 
কাজের অভিষোগে অপরাধী প্রমাণিত হন, তবে তাহাকে শান্তি প্রদান স্বরূপ 
অপসারণ ( 10)09801) ) করা যায়। 

২। মাকিন রাষ্রপতি শুধু নামেমাত্র রাষ্ট্রের প্রধান নহেন, বাতবেও তিনি 
প্রধান শাসনকর্তা । শাসনকর্তা হিসাবে তাহার প্রথম কাজ হইল যুক্তরাষ্ট্রের 
শাসনতন্ত্র কংগ্রেস কর্তৃক প্রণীত "আইন, পররাষ্ট্র মূহের সহিত সম্পাদিত 
বিভিন্ন চুক্তি ও সন্ধি এবং বিচার বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন* নির্দেশ ও রায় 
কার্ধকরী কর1। তাহ! ছাড়া, সিনেটের অনুমোদন সাপেক্ষে বিভিন্ন দেশে 
রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করা, এবং স্থপ্রীমকোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগ করাও 
'রুষ্ট্রপতির কাজ । সিনেট, সাধারণতঃ এই নিয়োগগুলিতে আপত্তি করেন না। 
রাষ্ট্রপতি তাঁহার সচিবমণ্ডলীকে নিয়োগ করেন । সিনেটের দুই-তৃতীয়াংশ 
সদস্তের সম্মতিতে রাষ্ট্রপতি যে কোন রাষ্ট্রের সহিত কোন চুক্তি সম্পাদন 
করিতে পারেন । রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের সমুদয় রক্ষিবাহিনীর 
সর্বাধিনায়ক । তবে কংগ্রেসের উভয় কক্ষের সম্মতি ব্যতীত রাষ্ট্রপতি কখনও 
যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারেন না। বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা হিসাবে যাহারা 
পদচু)ত হইয়াছে তাহাদের ব্যতীত যুক্তরাষ্্ীয় আইন ভংগের অপরাধী 
সকলকেই রাষ্ট্রপতি ক্ষমা প্রদর্শন করিতে পারেন। মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে 
ষোটামুটিভাবে ক্ষমতার স্বাতন্ত্রবিধান করা হইয়াছে। তবুও কোন কোন 
ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কংগ্রেমকে কিছু পরিমাণে নিরন্ত্রিত কবিতে পারেন। যেমন, 
কংগ্রেস কর্তক কোনও বিল অনুমোদিত হইলে রাষ্রপতি চ০৫8৪6 ₹৪০ 
প্রয়োগ করিয়া! ইহাকে আইনে পরিণত হওয়ার পথে সাময়িক বাধার সৃষ্টি 
করিতে পারেন। অবশ্ত এই বিলটি যদি দ্বিতীয়বার কংগ্রেসে ছুই-তৃতীয়াংশ 
সদস্যের সম্মতিতে পুনরায় অন্থমোদিত হয় তবে রাষ্ট্রপতি ইহাতে সম্মতি- 
প্রদান করিতে বাধ্য থাকেন। আবার শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি 
মাঝে মাঝে কংগ্রেসে বাণী (028588898 ) পাঠাইতে পারেন। তবে 
রাষ্ট্রপতিকে সিনেটের উপর নির্ভর করিতে হয়। 


৮ আধুনিক শাসনব্যবস্থঃ 


৩। অন্তান্তদেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের সহিত মাকিন রাষ্ট্রপতির তুলনা করা৷ 
যায়। ইংলগ্ডের রাজ! কেবল রাজত্বই করেন, শাসন করেন না। কিন্ত, 
মাফ্িন যুক্তরাষ্ট্রের বাষ্টপতি শাসন করেন, রাজত্ব করেন না। ইংলগ্ডের 
শাসনব্যবস্থায় রাজার কোনরূপ দায়িত্ব নাই; ভাহার পক্ষে শাসনকাজের 
সব দাক্জিত্ব গ্রহণ করে মন্ত্রীসভা এবং বিশেষতঃ প্রধানমন্ত্রী । কিন্ত, মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি প্রকৃতই শাসক। যদিও তাহাকে কোন কাজের জনতা 
কংখ্েসের নিকট দায়ী থাকিতে হয় না, তবুও তাহার কাজের গুরুত্ব খুবই 
বেশী। ইংলগ্ডের প্রধানমন্ত্রীর সহিত যদি শাফিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্টপতির 
তুলন? করা যায়, তবে দেখা যায় কোন কোন ক্ষেত্রে বুটিশ পপ্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা 
বেশী এবং আবার কোন কোন ক্ষেত্রে মাফিন রাষ্পতির ক্ষমতা বেশী। 
মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্্রপতি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্ত ক্ষমতাসীন থাকেন ; 
আইনসভার কাছে তাহাকে জবাবদিহি করিতে হয় না অথবা আইনসভার 
আস্থা-অনাস্থার উপর তাহার কাধকাল, নির্ভর করে না। কিন্তু, বৃটিশ প্রধান- 
মন্ত্রীর ক্ষেত্রে ইহ] সম্পূর্ণ বিপরীত । জরুরী অবস্থায় ইংলগ্ডের প্রধানমন্ত্রী অনেক 
বেশী ক্ষত! ভোগ করেন। তখন একটি সর্বদলীয় মন্ত্রীসভা গঠিত হয় বলিয়া 
বুটিশ প্রধানমন্ত্রীকে পার্লামেন্টে কোন সংকটের সম্মুখীন হইতে হয় না। 
ত্বাভাবিক অবস্থায়ও বুটিশপ্রধানমন্ত্রী রাজাকে কমন্সসভা ভাংগিয়া দেওয়ার 
পরামর্শ প্রদান করিতে পারেন । মাফিন রাষ্ট্রপতি কংগ্রেস ভাংগিয়া দেওয়ার 
ক্ষমতা ভোগ করেন না। তবে ম্ধাদার দিক হইতে মাফ্িন রাষ্ট্রপতি বুটিশ 
প্রধানমন্ত্রী অপেক্ষা অধিকতর উচ্চ পদে থাকেন! 

৪। মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাবিনেট গঠিত হয় রাষ্ট্রপতি কর্তৃক । মাফিন 
যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাবিনেটের জদস্তগণ কংগ্রেসের সদশ্ত থাকেন না, অথব। 

ংগ্রেসের নিকট তাহার্দের জবাবদিহি করিতে হস্স না। তাহার! রাষ্্পতির 
কাছেই নিজেদের কাজের জন্য দায়ী থাকেন এবং রাষ্ট্রপতি যখন খুশী 
তখনই তাহাদের পদচ্যুত করিতে পারেন।: অরশ্ত মাকিন ক্যাঁবনেটের 
সদশ্তগণ কংগ্রেসের অধিবেশনে বিতরে অংশগ্রহণ ন1 করিলেও উপস্থিত 
থাকিতে পারেন। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে কোন প্রধানমন্ত্রী নাই। ইংলগ্ডের 
ক্যাবিনেট গঠিত হয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক । ইংলগ্ডের ক্যাবিনেটকে নিজের 
কাজের জন্য কষন্সসভার নিকট দায়ী থাকিতে হয় এবং কমন্সসভ। মন্ত্রী- 
সভার উপরে অথব1 যে কোনও একজন মন্ত্রীর উপর অনাস্থা প্রকাশ করিলে 
সমগ্র মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করিতে হয়। 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের পাসনব্যবস্থা ৯৯ 
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[ উত্তর-সংকেত 2 এই প্রর্থের উত্তর করিবার জন্ত আমেরিকার রাষ্ট্রপতি 
ও ইংলপ্ডের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে তুলন! এবং বৃটিশ ক্যাবিনেট ও আমেরিকান 
ক্যাবিনেটের মধ্যে তুলনা সম্বন্ধে যে আলোচনা কর! হইয়াছে, তাহা হইতে 
সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। ] 





মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস 


এবং দলীয় ব্যবস্থ। 
দশম অধ্যায় € 001827555 1 08 ৩.5. 4. 


270 01১৩ 0১জচে 5596৩28 ) 


*“ লর্ড ব্রাইসের মতে মান যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস যতটা দ্রুত আইন প্রণয়ন- 
কারী সংস্থা হিসাবে পরিণত হইবে, আশংক1 উন্মাদনার ঝড় ইহার উপর 
কদাচিৎ বহিয়। যাঁয়। কিন্তু, বিশৃংখলার দৃশ্ত যে দেখ! যায় না তাহা নহে, 
ইহার অভ্যন্তরে দলীয় শৃংখলা খুবই কঠোর । 

মাফিন কংগ্রেসের ছুইটি কক্ষ আছে।৯ উচ্চতর কক্ষকে সিনেট (3970869) 
বল হয় এবং নিম্ন কক্ষকে জনপ্রতিনিধি সভা (70596 ০৫ 7১00769600561588) 
বল। 'হয়। সিনেটে প্রত্যেক মূলরাষ্ট্রী হইতে ছুইজন করিয়া মনোনীত 
প্রতিনিধি প্রেরিত হন। পঞ্চাশটি রাজ্যের ১০* জন প্রতিনিধি লইয়া সিনেট 
গঠিত। জনপ্রতিনিধি সভা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত 
হয়। অন্ততঃ ত্রিশ হাজার জনসংখ্যা পিছু একজন করিয় প্রতিনিধি ছুই 
বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। 


জিনেটের ক্ষমতা ও কাজ ্ 17০05818 8100 10010030108 06 629 
980866 ) 


সিনেটের কার্যকাল ছয় বৎসর । প্রতি ছুই বৎসর অন্তর সিনেটের 
এক-তৃতীয়াংশ সদশ্য অবসর গ্রহণ করেন। সিনেটের সদশ্তপদ প্রার্থীদের 
অন্ততঃ ২৫ বৎসর বয়স্ক হইতে হয়, অন্ততঃ নয় বৎসর যাঁবৎ মাঙ্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে থাকিতে হয় এবং যে রাজ্য হইতে নির্বাচন- 
প্রার্থী সেই রাজ্যের বাসিন্দা হইতে হয়। সিনেটের সদশ্থগণ মার্কিন 


১ 410 (00128155013 ৮200 0106 10950 220007৮0160 0905 %৮10107 075 
80027501006 00150100650 66960. 01565 00181) 02 05200. 96091095 0£ 19885101 
19615 5৬০৩ 055] 2০ 9০769 0 01301061212 1706 801000972, 085 0150101175 
15 50100 2 217 26090301821 06 £০০০. 16110575110 0:252215 3 0106 10165 0£ 710560076 
816 06560 ॥ 70578151556 500008150152]5 10) ভিসা 02150025. [6105 52862? ০5 
00101525861 00 0150061 870 0025 06 57191250165 0011801005105 01 8101985% 
০0£ 00৫ 7815 01£91513201010.৮--৮01505, 
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যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী কর্মচারীর পদ গ্রহণ করিতে পারেন না। আমেরিকার 
উপ-রাষ্্পতি সিনেটের সভায় সভাপতিত্ব করেন। মাফ্কিন সিনেটকে 
পৃথিবীর বিভিন্ন আইনপরিষদের উচ্চতর কক্ষগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
ক্ষমতাশালী মনে করা হয়। সিনেট অর্থসংক্রাস্ত বিল উত্থাপন করিতে 
না পারিলেও ইহার সংশোধন করিতে পারে । পক্ষান্তরে ইংলগ্ডের লঙসভা 
অর্থসংক্রান্ত বিল সংশোধন করিতে পারে না । দ্বিতীয়তঃ, রাষ্টপতি যাহাতে 
ন্বৈরাচারী না হইতে পারেন সেইজন্য সিনেটকে কতিপয় শাসন-বিভাগীয় 
ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্পাদিত বিভিন্ন সন্ধির চূড়ান্ত 
অনুমোদন করিবার ক্ষমতা একমাত্র সিনেটেরই আছে। ইহা স্ুবিদিত যে 
১৯১৯ সালের ভার্সাইয়ের সন্ধিতে আমেরিকার যোগদান সিনেট অন্থমোদন 
করে নাই। তবুও ইহা মনে রাখিতে হইবে, আজ পধন্ত সিনেটের 
অন্থমোদনের জন্য প্রায় ১১০০-এর বেশী যে চুক্তি আন' হইয়াছে, তাহার 
মধ্যে ৯০০টির বেশী চুক্তি সিনেটের*অনুমোদন লাভ করিয়াছে। কোন 
বৈদেশিক শক্তির সহিত যাহাতে রাষ্ট্রপতি আলাপ-আলোচনা চালান, সেই 
মর্মে সিনেট রাষ্ট্রপতিকে অন্থুরোধ করিতে পারে। রাষ্ট্রপতি যে সকল সরকারী 
কর্মচারীদের নিয়োগ করেন, তাহাদের নিয়োগ চূড়ান্তভাবে অছ্ছমোদন করিবার 
একমান্ত্র অধিকারী হইল সিনেট । অবশ্ট বর্তমানে 
সিনেটের শাসন- ৃ 
বিভাগীয় ক্ষমত। মিনেটের ভদ্রতা বা ৪6:0860719) 0097657 হিসাবে 
যে প্রথাগত বিধান গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহ] অনুযায়ী 
রাষ্ট্রপতির সব নিয়োগেই সিনেটের অনুমোদন থাকে । চতুর্থতঃ, রাষ্ট্রপতি, 
উপরাষ্ট্রপতি অথব! অন্য কোন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীকে অপসারণ 
( 00109801000) করিতে হইলে অভিযোগের বিচার একমাত্র সিনেট 
করিয়া থাকে । উপরাষ্্রপতি নিবাচনে যদি কোন প্রার্থীই সংখ্যাগরিষ্টত1 অর্জন 
না করিতে পারেন, তখন মিনেটই উপরাষ্পতি নির্বাচন করিতে পারে। 
সিনেটের এই ক্ষমতাগুলি শাননতন্ত্র কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে । মিনেট একবপ 
চিরস্থায়ী পরিষদ । কেননা, প্রতি ছুই বৎসর অন্তর ইহার এক-তৃতীয়ংশ সদস্যপদ 
অবসর গ্রহণ করে,__কিন্ত, এইজন্য ইহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না। মিনেটের' 
সদশ্তগণ বর্তমানে মূলরাষ্ট হইতে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হওয়ায়, তাহারা 
শুধু মূলরাষ্ট্রের প্রতিনিধিই নহেন, জনগণেরও প্রতিনিধি । মুলরাষ্্র হইতে 
যে ছুইজন সদ্য সিনেটে নির্বাচিত হন, তাহারা একই সময়ে নির্বাচিত ন 
হইয়া বিভিন্ন সময়ে নিবাচিত হন বলিয়া সর্বদাই জনগণের স্বার্থ ও আশা 
আকাংখার প্রতিনিধিত্ব সিনেটে দেখিতে পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত ক্ষুত্রাকার 
বলিয়া সিনেটের সফল সঙ্গশ্যই বিভিন্ন বিলের খুটিনাটি আলোচনা! করিতে 
পারে। বর্তমানে মাক্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ সিনেটের সদশ্থপদকে জন” 


১০২ আধুনিক শাসনব্যবস্থা 


প্রতিনিধি সভার সদশ্যাপদ হইতে অধিকতর মর্যাদাসম্পন্ন বলিয়া মনে কবেন। 
সিনেটের ভূষিক! মা্িন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনর্যবস্থায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ । ইহ! 
একদিকে জনপ্রতিনিধি সভাকে স্বৈরাচারী হইতে বাধা দেয়, অপরদিকে ইহা 
রাষ্ট্রপতির ক্রমবর্ধমান ক্ষবতাঁকে সীমিত করে ।৯ জর্জ ওয়াশিংটন একবার 
বলিয়াছিলেন) “7009 9690869 25 6176 ৪80067 12 10101) 6108 0081106 69% 
০0£ 6106 1770089 19 0009160.% 


জনপ্রতিনিধির সভার ক্ষমতা ও কাজ (72০দ787৪ ৪00 10130010708 

0 609 [70986 01. 1,90798877096৮৪ )--জনগ্রতিনিধি সভা মাকিন 
গ্রেসের নিম্ন কক্ষ। প্রত্যেকটি মূলরাষ্ট্র হইতেই অন্ততঃ ত্রিশ হাজার 
নাগরিকের পক্ষ হইতে একজন করিয়া প্রতিনিধি সভায় ছুই বৎসরের জন্য 
নিধাচিত হন। নির্বাচনের নিয়ম ও ভোটদানের পদ্ধতি প্রত্যেকটি যুলরাষ্ট্ 
আলাদাভাবে স্থির করে । জনপ্রতিনিধি সভার সদন্তা হইতে হইলে সবশ্য- 
প্রার্থীকে অন্ততঃ ২০ বৎসর বয়স্ক মাকিন নাগরিক হইতে হইবে, অন্ততঃ ৭ 
বৎসর ধরিয়া যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হইতে হইবে এবং যে মূলরাষ্ট্ী হইতে তিনি 
নির্বাচিত হইবার চেষ্টা করিতেছেন তাহাকে সেই মৃলরাষ্ট্রের বাসিন্দা হইতে 
হইবে। প্যাটারসনের (728৮6975078) মতে 05 119088 0£ 731):৪- 
9879925881৪ 6109 199,101] 11) 11011719009,+-----06 19 0100200200]5 
40067108010 165 6610019918008770,” বর্তমানে জনপ্রতিনিধি সভার মোট 
সদশ্তসংখ্যা হইল ৪৩৫; প্রথমে ইহা ছিল ৬৫। জনপ্রতিনিধি সভার কোন 
সদ্য কোনও সরকারা পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিবেন না। জনপ্রতিনিধি 
সভার একটি বিশেষ ক্ষমতা হইল এই যে, ইহাই একমাত্র অর্থসংক্রান্ত বিল 
উত্থাপন করিতে পারে । অন্তান্ত বিলগুলি অবশ্ঠ এই সভায় অথবা সিনেটে, 
যেকোন কক্ষেই উত্থাপিত হইতে পারে। রাষ্ট্রপতি নিবাচনে যদি কোনও 
প্রার্থী সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন না করিতে পারে, তবে জন্প্রতিনিধিলভা প্রথম 
তিনজন প্রার্থীর মধ্য হইতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করেন। জনপ্রতিনিধি সভায়ও 
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১। লর্ড ত্রাইস মাঞ্ষিন সিনেট সম্বন্ধে বলেন, [61505 80002696055 6115005 0০ 
01516 00120 01 012 0015515 01£ 0176 00190160001 5125 0155 01626101701 2. ০6০ 0৫ 
18৮15 1]. 0106 €০৮০ যায তাতে 2) 2000016065.91016 00 ০0116008170. 0160 07. 016 
906 10870 0132 90210001800 1600155508295 ০06 0106 [0059১ 07; 0112 001021 
200107210151091 80010509206 006 50551051507 51902 ৮5062] 0152 (0, 056 920965 
55 1765068591115 6175 [1৮91 970 016০7 00০ 00001822001 0961. 0002 20052 0812 
95501291011518 1200121715 1009৮ 565 00100510752, 20052 22551022009] 0৬ 
01360]08660 05 165 253195008,11101068৩ 26550 0০ ৪7691, 008 1025৬ 
51000585. 3 0ো। 1603 [051012 5106) 16 ১1085 50052206012 81276 0561 £ 20811,9170 2180 
1:95190050.” 
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বৃটিশ কমদ্সসভার স্কায় আমরা কমিটি ব্যবস্থা (0০97:0016696 9৪890) ) 
দেখিতে পাই। জনপ্রতিতিনিধি সভার মোট ৬*্টি কমিটি আছে,__তন্সধ্যে 
১৯টি হইল স্থায়ী কমিটি। তাহ] ছাড়া “সমগ্র কক্ষ কমিটি” (09220016699 
০ 618 ড/11016 [7০৪৪ ) আছে। ইহার স্ভাপতিত্ব করেন স্পীকার কর্তৃক 
মনোনীত কোন সদশ্ত। তবে ক্ষমতার দিক হইতে বিচার করিলে জন- 
প্রতিনিধি সভার ক্ষমতা অপেক্ষা দিনেটের ক্ষমতা! অনেক বেশী। 

ইংলগু ও আমেরিকার কমিটি ব্যবস্থার মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। 
প্রথমতঃ ইংলগ্ডে কমিটিগুলি নির্বাচিত হয় নির্বাচনী কমিটি ( 0720016066 
০% 9818৫8107) কর্তৃক। প্রত্যেকটি রাজনৈতিকদলের প্রতিনিধিদের লইয়া 
এই কমিটি গঠিত হয়। কিন্তু মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলগুলির 
পরিচালকমণগ্ডলী একটি কমিটি ষনোনয়ন করেন এবং সেই কমিটি প্রত্যেক 
দলেব সদশ্যগণকে লইয়া নির্বাচনী কমিটি গঠন করে। দ্বিতীয়তঃ, মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিটি বিল আলোচনার্‌ পূর্বেই কমিটিতে প্রেরিত হয়। তাহাতে 
কমিটি বিলগুলির প্রভূত পরিবর্তন করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু ইংলগ্ডে 
প্রত্যেকটি বিলের দ্বিতীয় পাঠ এবং বিতর্কমূলক আলোচন শেষ হইয়া গেলে 
বিলটি কমিটিতে প্রেরিত হয়। তৃতীয়তঃ, ইংলগ্ডে সরকারী বিল এবং 
বেনরকারী বলের মধ্যে পার্থকা করা হয় এবং ইহাদের ভন্্য আলাদা কমিটি 
কর। থাকে । কিন্তু মাঞ্কিন কংগ্রেসে সরকারী বলিয়া বিলগুলির কোন 
শ্রেণীবিভাগ নাই। কমন্সসভার কমিটিগুলির সভাপতিগণ বিলগুলি সম্বন্ধে 
নিরপেক্ষ থাকেন । কিন্তু মাকিন কংগ্রেসের বিভিন্ন কমিটির সভাপতিগণ 
বিলগ্তলি-সন্বন্ধে নিরপেক্ষ ত' থাকেনই ন", ৰরং নিজেদের ইচ্ছান্থ্যায়ী তাহারা 
বিলগুলির পরিবর্তন করিয়া থাকেন । অনেক সময় কমিটির সভাপতির নাষে 
আইনের নামকরণ হয়, যেমন, স্যারঙ্।ন আইন, রোজার আইন, ইত্যাদি । 


আইনপরিষদের প্রাধান্ত বনাম শাসনতন্ত্রের প্রাধান্ঠ/ (3402970805 


01 019 195191960:9 ৪, 80107010190 ০01 6178 00189610610) )- 


সাধারণতঃ, পার্লামেণ্টারী শাসনে আইনপরিষদের প্রাধান্ত এবং যুক্তরাষ্ট্রের 
শাসনতত্ত্রের প্রাধান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ইংলগ্ডে রাজাসমেত পার্পাষ্ণ্ট 
( 701708-170-0521150761)6 ) হইতেছে সার্বভৌম আইন-পরিষদ। ইংলগে 
রাষ্ট্রের আইনগত সার্বভৌমত্ব ইহার হাতে ন্যস্ত । ইংলগ্ডে পার্লামেণ্টের প্রণীত 
আইনের বৈধত্ত1 লইয়া কেউ প্রশ্ন তুলিতে পাবে না। ইংলগ্ডের রাজা-সমেত- 
পার্সেন্ট শুধু যে আইনগত সার্বভৌম, তাহাই নহে। দেশের শাঁসনব্যবস্থায় 
ইহার রাজনৈতিক গুরুত্বের আরও অনেক দিক আছে। মন্ত্রীগণ নিজেদের 
কাজের জন্ত পার্পমেন্টের কাছে দায়ী থাকেন এবং পার্লাষেন্টও মন্ত্রীসভার 


১৪৪ আধুনিক শাসনব্যবস্থা 


বিরুদ্ধে নিন্দাস্থচক অথবা অনাস্থাজ্াপক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়! মন্ত্রীনভাকে 
পদত্যাগ করিতে বাধ্য করিতে পারে । ইংলগ্ডে শাসনতন্ত্রের কোনও প্রাধান্ত 
নাই। কারণ পার্লামেন্ট যেকোন সময়েই প্রয়োজন অনুযায়ী শাসনতন্ত্রে 
পরিবর্তন করিতে পারে । তাহা ছাড়া শাসনতন্ত্রটি অলিখিত অনেক প্রথাগত 
বিধানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহ] ছাড়া, ইংলগ্ডে আইনপরিষদ ব1 
পার্লামেণ্টের উচ্চকক্ষ বিচার বিভাগের আপীল আদালত হিসাবে কাজ করে। 
কিন্তু মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্রেব প্রাধান্ স্বীকৃত হয়। সেইজন্য শাসনতন্ত্র 
লিখিত এবং অনমনীয়। যুক্তরাস্ত্রীয় সরকার এবং বিভিন্ন মূলরাষ্ট্রগুলি শাসনতন্ত্র 
হইতেই ইহাদের নিজস্ব ক্ষমতা লাভ করে। ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ হওয়ায় 
আইনপরিষদের প্রাধান্য মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বীকৃত হয় নাই। শাসনতস্ত্রে 
ব্যাখ্যা করা এবং ইহাকে রক্ষা করার দায়িত্ব হইতেছে বিচার বিভাগের । 
সেইজন্যই আমেরিকায় শাসনতস্ত্রের প্রাধান্ত ম্বীকৃত হয় । 


মার্কিন শাসনতন্ত্র সংশোধন করার উপায়-_-মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসন- 
তন্ত্রের পরিবর্তন করা খুব দুরূহ ব্যাপার। ছুই উপায়ে শাসনতন্ত্রটি সংশোধন 
করা যায়। শাসনতন্ত্র সংশোধনের প্রস্তাব করে একটি সভা এবং ইহা 
অন্মোদন করে অপর একটি সভা । যাঞ্চিন কংগ্রেসের ছুইশ্ভৃতীয়াংশ 
খ্যাধিক্যে গ্লাসনতন্ত্র সংশোধনের একটি প্রস্তাব গৃহীত হইতে পারে; অথবা 
মূলরাষ্ট্রথলির ছুই-তৃতীয়াংশের ( অর্থাৎ ৩২টি মৃলরাষ্ট্রের ) অনুরোধে কংগ্রেস 
একটি বিশেষ সম্মেলন (00705806107) ডাকিয়া শাসনতন্ত্র সংশোধনের প্রন্তাব 
গ্রহণ করিতে পারে । , এইভাবে গৃহীত প্রস্তাবের চূড়ান্ত অনুমোদন করিতে 
পারে, (১) তিন-চতুর্থাংশ মৃূলরাষ্ট্রের আইনপরিষদ, অথবা (২) তিন-চতুর্থাংশ 
মৃলরাষ্ট্রের ( অর্থাৎ, ৩৬টি মুলরাষ্ট্রের) এক বিশেষ সম্মেলন । আমেরিকার 
শাসনতন্ত্রের সংশোধন এযাঁবৎ খুব কম হইয়াছে (মোট ২২টি )। এই সংশোধন- 
গুলির বেশীর ভাগই মাকিন কংগ্রেস কর্তৃক প্রস্তাবিত হইয়াছে এবং তিন- 
চতুর্থাংশ মৃলরাষ্ট্রের আইনপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে । 


মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের আইন-প্রণয়ন পদ্ধতি (19515180156 19:0০90:9 
17) 80৩ 0,9.4, )$ অর্থ সংক্রান্ত বিল ছাড়া অন্ত যে কোন বিল যাফিন 
কংগ্রেসের যে কোন কক্ষে উত্থাপন করা যায়। কিন্তু অর্থসংক্রাস্ত বিলগুলি 
জনপ্রতিনিধি সভায় উখ্াপন করা হয়, কংগ্রেসে সরকারী বিল অথবা 
বেসরকারী বিল--এইভাবে বিলগুলির শ্রেণীবিভাগ করা হয় না। বেসরকারী 
সদশ্চগণ যে বিলগুপ্লির উত্থাপন করেন, €েই বিলগুলি.সবই জনস্বার্থ-সম্মত। 
রাষ্্পতি অথবা সচিবষগুলীর সাস্তগণ হয়ত কোন বিল্ন উত্বাপনে গ্রভাৰ 
বিস্তার করিতে পারেন। কিন্তু শাসন বিভাগের কোন কর্মচারী ধর্তৃক কোন 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস এবং দলীয় ব্যবস্থা ১৪৫ 


বিল উথবাপিত হইতে পারে না; কেননা, কংগ্রেসের সদন্গণ শাসন বিভাগের 
কর্মচারী হিসাবে কাজ করিতে পারে না। ইংলগ্ডের কমন্সসভায় কোন বিলের 
দ্বিতীয় পাঠ (89000 £98918 ) শেষ হইবার পর ইহাঁকে কমিটির নিকট 
পাঠান হয়। কিন্তু মাকিন কংগ্রেস কোন বিলের প্রথম পাঠ (8:56 :8201706) 
শেষ হইয়া গেলেই বিলটিকে কমিটিতে পাঠান হয়। কমিটি পর্যায়ে শুধু 
বিলটির আলোচনাই হয় না, সংশোধনও হয়) কমিটির রিপোর্ট আইন- 
পরিষদ্ধে দাখিল হইবার পর বিলটির দ্বিতীয় পাঠ হয়। তখন বিরোধী দল 
বিলটি লইয়! বিতর্কের অবতারণ1 এবং ভোটগ্ণনার দাবী করিতে পাষে। 
দ্বিতীয় পাঠে বিলটি অনুমোদিত হইবার পর ইহার তৃতীয় পাঠ (100 
£980106 ) আরম্ভ হয়। তৃতীয় পাঠা একটি আনুষ্ঠানিক ব্যাপার মাত্র । 
তৃতীয় পাঠের পর স্পীকার কর্তৃক চূড়ান্তভাবে বিলটি লইয়! ভোট গ্রহণ করা 
হয়। প্রথম কক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হইল অপর কক্ষ কর্তৃক বিলটিকে 
অনুমোদিত হইতে হয়। তাহার প্র ইহ রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরিত হয়! 
রাষ্্রপতি তাহার সীমাবদ্ধ ভেটে। ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়। তাহার সম্মতি দেওয়া 
বন্ধ করিতে পারেন এবং পুনধিবেচনার জন্য বিলটি কংগ্রেসে ফেরত পাঠাইতে 
পারেন । দ্বিতীয়বার যদি বিলটি কংগ্রেস কর্তৃক অনুমোদিত হয়, তবে রাষ্ট্রপতির 
সম্মতি না পাইলেও বিলটি স্বাভাবিকভাবেই আইনে পরিণত হয়। 


অর্থসংক্রাস্ত বিল (11079 731]]8 ) 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে অর্থসংক্রান্ত বিলগুলি' ১৯২১ সালে বাঁজেট এবং 
একাউন্টিং আইন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত । প্রথমতঃ, বাজেটের পরিচালক 
€৫76060£ 0 6106 70958$ ) বিভিন্ন সরকারী দপ্তর হইতে সম্ভাব্য আয়-বায়ের 
হিসাব গ্রহণ করেন এবং সরকারের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত সমুদয় তথ্য রাষ্ট্রপতির 
নিকট প্রেরণ করেন। রাষ্ট্রপতির দায়িত্বে অর্থসংক্রান্ত বিলের খসড়া ঠৈয়ারী 
করা হয়। অর্থ-সংক্রান্ত বিলগুলি শুধু জনপ্রতিনিধি সভায় (19988 ০ 
18,80765270861569 ) উত্থাপিত হয়, এবং এইগুলি উত্থাপিত হওয়ার আগে 
এইগুলিকে আয়-ব্যয় সংক্রান্ত কমিটির (00177016666 01) 400000715610708) 
নিকট পাঠাইতে হয়। সংগ্লিষ্ট কমিটি অর্থ-সংক্রান্ত বিলটি অনুমোদিত 
হইবার পর ইহাকে সিনেটে প্রেরণ করা হয়। সিনেটেও অনুরূপভাবে বিলটি 
অনুমোদিত হয় ; সিনেট বিলটি সংশোধন করিতে পারে । 

রাজস্ব সংক্রান্ত কোন প্রস্তাব জনপ্রতিনিধি সভায় রাষ্ট্রপতির পক্ষে রাজগ্- 
সচিব (96066%7য 0£ 0006 [65৪0:উ) কর্তৃক উত্থাপিত হয়, যদিও সভার 
অন্ত কোনও সদন্ত কর্তৃক বিলটি উত্থাপনে শাসনতান্ত্রিক কোন বাধা নাই। 
ইংলগ্ডে বাজেট টতৈয্থারীর দায়িত্ব অর্থদপ্তরে কেন্দ্রীভূত। কিন্তু, ষাঁকিন 


১০৬ আধুনিক শাসনবাবস্থা 


যুক্তরাষ্ট্রে ইহা বিকেন্দ্রীত হইয়া গিম়্াছে। ইংলগ্ডে অর্থমন্ত্রী সরকারী দলের 

ং্যাধিক্যের জোরে কষন্সসভায় ষে কোন অর্থসংক্রান্ত বিল বিন। অন্ুবিধায় 
অনুমোদিত করাইয়! লইতে পারেন। কিন্ত মাকফিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসনবিভাগ 
কর্তৃক অর্থনংক্রান্ত বিলটি উখ্থাপিত হইলেও কংগ্রে ইহার সংশোধন অথবা 
পরিবর্তন করিতে পারে। 


নার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপরাষ্ট্রপতি € ড18-চ2651976 ০৫. 009 
নয. 8. 4.) 


মাক্ছিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্্রপতি যেইভাবে একটি নির্বাচকমগ্ডলীর দ্বারা নির্বাচিত 
হন, উপরাষ্পতিও সেইভাবে নিবাচিত হন। মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের উপরাষ্ট্রপতি 
শাসনবিভাগের লোক হইলেও তিনি কংগ্রেসের মধ্যে অন্তভূ্তি। কারণ' 
ভিনি সিনেটের সভায় সভাপতিত্ব করেন । তাহার মর্ধাদা অনেকটা ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের উপরাষ্্পতির মত। ভারতের উপরাষ্্রপতিও অঙুবূপভাবে রাজ্য- 
সভার সভায় সভাপতিত্ব করেন। রাষ্ট্রপতির মৃত্যু হইলে অথবা রাষ্ট্রপতি 
পদত্যাগ করিলে উপরাষ্্রপতি রা্্রপত্তি-পদে নিযুক্ত হন। :-৯৪৫ সালে রাষ্ট্রপতি 
রুজভেপ্টের মৃত্যু হইলে উপরাষ্ট্পতি ই্রম্যান রাষ্্পতিপদে নিযুক্ত হন। 
উপরাষ্্রপতি সিনেটের সভায় দল-নিরপেক্ষ হইয়া কাজ করেন। 

স্পীকার (57989: )--জনপ্রতিনিধি সঙার সদশ্গণ নিজেদের মধ্য 
হইতে একজনকে স্পীকারের কাজে নির্বাচিত করেন। সাধারণত£, জন- 
প্রতিনিধিসভায় গেদল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, সেই দলের একজন 
নেতৃস্থানীয় সদন্য স্পীকারের পদে নির্বাচিত হন। ইংল্গ্ডে কিন্ত স্পীকার 
দল-নিরপেক্ষ থাকেন। সাধারণতঃ ইংলগ্ডে স্পীকার নিজের নির্বাচনকেন্তর 
হইতে বিন। প্রতিদ্বন্দিতায় নির্বাচিত হন। কিন্তু, আমেরিকায় স্পীকার 
দলীয় রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বিতর্কে অংশগ্রহণ 
করেন এবং নিজের সক্কিয় চেষ্টায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল কর্তৃক আনীত বিল আইনে 
পরিণত করাইতে চেষ্টা করেন। অধ্যাপক মুনরো৷ বলেন, 47382100129 
716) [716085) 6106 3196962 £1500%117 19608108600 1800601560 
19809 01 0116 170810710 0%৮65 200 008008060০6 1219056 ৪৪ & 
17018, [716 10808779 6108 17180 000 জা1)010) 016 00830716 061920090 
10829661776 168 106850265 88,6]15 60700800009 00826 0£ 20189, 
11076 %00. 07018 ৪0৮1207167 55 81059011090 06০ 1028 1)81505 02362) 10৩ 
19০87059 & 51769%] ৫106%60:.৮ বর্তষানে জনপ্রতিনিধি সভায় স্পীকারের 
অপ্রতিহত ক্ষষত! দেখা যায়। সেইজন্য অধ্যাপক আগ. (7:01, 068€ 
স্পীকারের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা সন্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন, “4 81000019 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস এবং দলীয় ব্যবস্থা ১*৭ 


01081010081051)1) 6 1060 ৪, 51661 10695691511) 0520106 006 0০০: 
05৪7 119 800 065৮) ০5৪: 8100080 ৪৮৪76173708 75৮ 009 79989 
2706:600% 60 ০০.” ম্পীকারেরু এই ক্ষমতা সন্বপ্ধে বিরূপ আলোচনা 
হইবার ফলে ১৯১০ সালে ০19৪ 00920171699 হইতে স্পীকারকে সরাইয়া 
লওয়া হয়। ১৯১১ সালে বিভিন্ন কমিটির সদন্যদের এবং সভাপতিদের নিয়োগ 
করার ক্ষমতাও স্পীকারের হাত হইতে সরাইয়া লওয়! হয়। তাহা সত্বেও 
ক্নপ্রতিনিধি-সভার ম্পীকারের ক্ষমত! মোটেই কমে নাই। জনপ্রতিনিধি- 
সভার অধিবেশন সময়মত আরম্ভ করা, সভার বিতর্কের সময় কার্ধ-প্রণালী 
সম্বন্ধে অথবা শাসনতন্ত্বের খুটিনাটি বিধান সন্বপ্ধে ব্যাখ্যা গ্রদান করা, সভার 
অধিবেশন বিবরণীতে নিজের সহি-প্রদান করা, বিভিন্ন প্রত্তাবে অন্থমোদন- 
সুচক সহি-প্রদান কর" সভায় বিতর্কমুলক বিষয়গুলির উপর ভোট আহ্বান 
করা, প্রভতি সব কাজই স্পীকার নির্বাহ করিয়া থাকেন, কিন্তু এত কাজের 
মধ্যেও তিনি মনেপ্রাণে একজন, রাজনৈতিক দলের সদস্য। এইজন্য ডক্টর 
ফাইনার (7), মা: ) বলেন, “19 (8০৪৮৩ ) 501]] 26200910811) 
10187061010 %00. 02200209 2, 0:05 1028. | 

আমেরিকার জনপ্রতিনিধি সভার স্পীকার এবং ইংলগ্ডের হাউস্‌ অফ, 
কমন্দের স্পীকারের হধ্যে কয়েকটি পার্থক্য আছে। প্রথমতঃ, আমেরিকার 
ইংলগডের হাউস অফ. জনপ্রতিনিধি সভার স্পীকাঁবের কাষকাল ২ বৎসর ; কিন্তু 
কমন্দের স্পাকার  হাউস্‌ অফ. কমন্সের স্পীকার সর্বদ| দল-নিরপেক্ষ থাকেন ) 
এবং আমেরিকার এমন কি নিজের নিবাচনকেন্দ্র হইতে তিনি বিন 
জনপ্রতিনিধি পার প্রতিদ্বন্বিতার নির্বাচিত হন। কমন্সসভার বাহিরেও তিনি 
0 তাহার বাক্তিগত রাজনৈতিক মতাষত প্রকাশ করেন না। 
পার্থক্য 

অথবা রাজনৈতিক দলগুলির সভা-নমিতিতে যোগদান 

করেন নী । যদি কষন্সসভার অধিবেশনে কোনও আইন প্রণয়নের ব্যাপারে 
অথবা কোনও প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে সমানসংখ্যক ভোটসংখ্যা হয় 
তখন তিনি তীহার নির্ণায়ক ভোট (0856105 *০%০) প্রদান করিয়া কমন্স 
সভার অচল অবস্থার অবসান করেন। কিন্তু, জনপ্রতিনিধিসভার স্পীকার 
দল-নিরপেক্ষ থাকেন না। তিনি প্রকৃতপক্ষে জনপ্রতিনিধিসভার সংখ্যা- 
গরিষ্ঠদলের নেতার ভূমিকা গ্রহণ করেন। 

ক্ষমতার স্বাতন্ত্যবিধান নীতি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইহার 
প্রয়োগ (15৩০ ০ 9809706100০ 70০2৪ 2700 168 80011081051167 
20 0106 707, 9. 4১) 

সরকারের ক্ষমতাগুলি তিনভাগে বিভক্ত করার প্রয়োজনীয়তা অতি 
প্রাচীনকালের লেখকগণও অনুভব করিয়াছিলেন। গ্রীক দার্শনিক এরিষ্টটল 


১*৮ আধুনিক শাসনব্যবস্থা 


সরকারের বিভিন্ন বিভাগকে গণপরিষদ (7১01)110 4556701)]7 ), ম্যাজিস্টরেটুস্‌ 
€ 81551565665 ) এবং বিচার বিভাগ (50101: ) এই তিনভাগে বিভক্ত 
করেন। পলিবিয়াস (00151158) এবং সিসারে। (0196০) সরকারের ক্ষমতার 
“প্রতিষেধক এবং ভারসাম্য”কেই (0760):5 ৪09 102180088) রোম প্রজাতন্ত্রের 
শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষতার কারণ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। 

চতুর্দশ শতাব্দীতে মাসিগ লিও (11815151109 ০৫ %500% ) সরকারের 
আইন প্রণয়ন এবং পাসন পরিচালনার কাজের মধ্যে একটি সীমারেখা 
টানিয়াছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে জানযা বোডিন (0887). 73041 ) 
রাজার হাতে বিচার বিভাগের ক্ষমতা প্রদান করিবার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী 
করিয়াছিলেন এবং স্বাধীন ম্যাজিস্ট্রেটদের হাতে বিচার বিভাগের কাজ ন্থাস্ত 
করিবার জন্য স্ুুপরিকল্পনা করিয়াছিলেন । ইংলগ্ডে পিউরিটান বিপ্লবের 
সময় আইন প্রণয়ন এবং শাসন পরিচালন বিভাগের কাজে শ্বাতন্ত্য বিধানের 
উপর যথেষ্ট ৃষ্টি-দেওয়! হয়। জেম্স্‌ হারিঞ্টন (22088 17971105602) ) 
আইন প্রণয়ন এবং পরিচালন বিভাগে ক্ষমতার সম্পূর্ণ স্বাতত্াবিধানের 
সুপারিশ করেন । জন লক (0০100 [0019 ) সরকারের ক্ষমতাগুলি আইন 
প্রণয়ন, পরিচালন এবং যুক্তরাস্ত্রীয় এই তিনভাগে বিভক্ত করেন। সরকারের 
ুক্তরাস্্ীয় বিভাগ বলিতে রাষ্ট্রের কূটনৈতিক সম্পর্কের উৎস বুঝায়। 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ক্ষমতার ত্বাতগ্্যবিধান তত্বটিকে মূলনীতি হিসাবে প্রথম বিবেচন। 
করেন ষণ্টেম্তু (710069805160 )। বৃটিশ সরকারের গঠন বিবেচনা করিয়া 
অণ্টেম্কু এই অভিষত প্রকাশ করেন যে সরকারের ক্ষমতাগুলির তিনটি 
বিভাগ আছে-_-আইন প্রণয়ন, শাসন পরিচালন এবং বিচার ব্যবস্থা । যদি 
এই ক্ষমতাগুলি এবং এইগুলির যে কোনও দুইটি শুধুমাত্র একজনের হাতে 
সন্ত থাকে, তবে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। সেইজন্য 
তিনি সরকারের ক্ষমতাগুলির বিভিন্ন স্বাধীন বিভাগের হাতে অর্পণ করিবার 
প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। ইংলগ্ডে দিও যণ্টেস্কুৰ স্থপারিশ 
অনুযায়ী সরকারের ক্ষমতার ম্বাতন্থ্যবিধান করা হয় নাই, কিন্ত, তাহার 
তত্বের মূলনীতি গুলি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে। অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষার্ধে আমেরিকান এবং ফরাসী বিপ্লবের সময় এই ততুটি 
বাষ্দ্শনের অন্ততূক্তি ছিল। ১৭৬ সালে ব্রাকস্টোন তাহার “00202082- 
68165 00 606 ]গ্ত্ও 0£ 00051900” বইয়ে বলেন যে একই ব্যক্তি যি 
যুগপৎ আইন প্রণম্নন বিভাগ এবং পরিচালন বিভাগের ক্ষমতা লাভ করেন, 
তবে ব্যক্কিগত হ্বাধীনতা ক্ষুপ্ন হয়। 

ষ্যাডিনসও ( 11801507 ) বলেন যে একই হাতে আইন প্রণয়ন, পরিচালন 
এএৰং বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা ন্তন্ত হওয়াই হইল শ্বৈরতন্ত্রের প্রকৃত সংজা। 


_ মান যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস এবং দলীয় ব্যবস্থা ১০৯ 


ক্ষমতার স্বাতন্ত্যবিধানের পক্ষে প্রধান যুক্তি হইল, ইহাতে নাগরিকদের 
হিরন স্বাধীনতা অক্ষুপ্র থাকে, এবং সরকারের শাসনপরিচালন 
বিধানের পক্ষে যু বিভাগ যথেচ্ছভাবে শাসনকাজ চালাইতে পারে না। 
তাহ! ছাড়া, যদি সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতার 
স্বাতন্ত্্যবিধান সম্পূর্ণভাবে কর! হয়, তবে সরকারের কর্মকুশলতাও বাড়িয়া 
 যায়। কিন্ত, বর্তমানকালের লেখকদের মতে স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হইতেছে 
সচেতন জনমত, সরকারী ক্ষমতার স্বাতন্ত্রবিধান নহে । বর্তমানকালে 
সরকারের কর্মপরিধি এত বাড়িয়া গিয়াছে যে ক্ষমতার সম্পূর্ণ শ্বাতস্ত্যবিধান 
করা সম্ভবপরও নয়, বাঞ্চনীয়ও নয়। সরকারের বিভিন্ন বিভাগ পরম্পরের 
সহিত সম্পর্কযুক্ত । বিশেষতঃ, আইন প্রণয়ন বিভাগ এবং শাসন পরিচালন- 
বিভাগকে পরষ্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। নাগরিকদের 
স্বাধীনতা রক্ষার জন্ত সরকারের ক্ষমতার শ্বাতন্ত্যবিধান কর] উচিত, এই 
যুক্তির কোনও সার্থকতা নাই । গণতান্ত্রিক সরকারের যে বিভাগ জনসাধারণের 
প্রতিনিধিত্ব করে সেই বিভাঞ্ষের হাতে যদি সমুদয় ক্ষত] কেন্দ্রীভূত হয়, 
তবে সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্যবিধান করিলে যতট। নাগরিকদের স্বাধীনতা 
রক্ষিত হয় তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী স্বাধীনতা সেক্ষেত্রে অজিত ও 
রঙ্গিত হয়। 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার স্বাতন্ত্যবিধান নীতির প্রয়োগ 


মাকিন যূক্তরাষ্টরে সরকারের ক্ষমতার স্বাতস্ত্রবিধান*নীতি যথেষ্ট পরিমাণে 
কার্ধকরী হইয়াছে । মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে আইন প্রণয়ন বিভাগ, শাসনবিভাগ এবং 
বিচার বিভাগ পরম্পর হইতে পৃথক । রাষ্পতি শাসন বিভাগ পরিচালনা করেন 
এবং তাহাকে শাসনকাজে সাহাধ্য কবিবার জন্য তিনি কয়েকজন সচিব 
(890:6887185) নিযুক্ত করেন । এই সচিবমগ্ডলীকে মন্ত্রীসভা বলা হয়। আমেরিকার 
রাষ্ট্রপতি এবং সচিবমগ্ুলীর সদস্যগণ আহইনসভার সংস্য 

আমেরিকায় এই. নহেন এবং আইনসভার নিকট নিজেদের কাজের জন্য দায়ী 
দা ঠ 58 নহেন। আইনসভাও অনাস্থা প্রস্তাব করিয়া সচিব- 
১৪১৮৫৯১ নয় মগ্ডলীকে পদচ্যুত করিতে পারে না। আইনসভ। ও বিচার 
বিভাগও পরস্পরের নিকট হইতে পৃথক | কিন্তু, যাকিন 

ক্তরাষ্ট্রেও ক্ষমতার স্বাতন্্াবিধান সম্পূর্ণভাবে কার্ধকরী হয় নাই। অধ্যাপক 
লান্কি বলেন, "01051090 0 60৩ 961)%69, 6106 410081105019510606 158. 
৪ 88110: 00. &0 9001197680. 098৪2,” প্রথমতঃ, সরকারের শাসন বিভাগ 
যে টাক! খরচ করে, তাহা মঞ্জুর করিবার দায়িত্ব হইতেছে আইনসভার । 


১১০ আধুনিক শাসনব্যবস্থা 


'সিনেটের সম্মতি ব্যতীত রাষ্ট্রপতি কোনও সন্ধিপত্রে শ্বাক্ষর করিতে পারেন 
না। তাহা ছাড়া, রাষ্ট্রপতি যে সকল সরকারী কর্মচারী নিয়োগ করেন, 
সেইগুলি আইনসভার উচ্চ পরিষদ ব1 দিনেট কর্তৃক অনুমোদিত হওয়। চাই । 
অপরদিকে আইনসভা যে আইন প্রণয়ন করে, তাহাতে রাষ্ট্রপতির সম্মতি 
থাক চাই। অবশ্ঠ রাষ্রপতি যদ্দি কোনও বিল আইনে পরিণত হুইবার সময় 
তাহার অসম্মতি জ্ঞাপন করেন, আইনসভা সেক্ষেত্রে বিলটি দ্বিতীয়বার 
অন্থমযোদন করিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করিতে পারে এবং সেক্ষেত্রে 
রাষ্ট্রপতি বড়জোর ১৪ দিন পর্যস্ত তাহার সম্মতি প্রদান করা হইতে বিরত 
থ[কিতে পারেন । ইহার পর এই ধিলটি আঅবশ্ই আইনে পরিণত হইবে । 
রাষ্ট্রপতি আবার অনেক সময় আইনসভায় বক্তৃতা প্রদান করিতে অথবা বাণী 
প্রেরণ করিতে পারেন। ইহাতেও আইনসভার সদশ্তগণ শাসনবিভাগ কর্তৃক 
কিছু পরিমাণে প্রভাবিত হন। রাষ্ট্রপতি বিচারপতিগণকে নিযুক্ত করেন, 
কিন্ত তাহাদের বিতাডিত করিতে পারেন না, এবং বিচারপতিগণও রাষ্ট্রপতির 
নির্দেশ বাতিল করিতে পারেন। আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন বাতিল 
করিয়া দিবার (অবশ্ঠ যদি ইহা] শাসনতস্ত্রের বিরোধী হয়) অধিকার বিচার- 
বিভাগের আছে। ম্থতরাৎ দেখা যাইতেছে, আমেরিকার শাসনতন্ত্রেও 
সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্যবিধানের নীতি সম্পূর্ণভাবে কাধকরী হয় নাই। 

এইক্ষেত্রে গ্রেটবুটেনে ক্ষমতার স্বাতন্ত্বিধান নীতি কতদূর কার্ধকরী 
হইয়াছে তাহা বিবেচনা করা যাইতে পারে। 

গ্রেট বুটেনে ক্ষমতার স্বাতন্ত্যবিধান করিয়া সরকারের তিনটি প্রধান 
বিভাগের কাজ পরিচালিত হয়, মণ্টেম্কু এই প্রকার অন্নমান করিয়াছিলেন। 
কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাই গ্রেট বুটেনে সরকারের ক্ষমতার 
স্বাতস্ত্যবিধান নীতি খুবই অল্প অনুম্থত হইয়াছে । মন্ত্রীনভার সকলেই 
88 আইনসভার সদস্য উঃ আইন প্রণয়নে তাহাদের পূর্ণ 
নাতি কাষকরী নয় ক্ষমতা আছে। অন্্ীনভার পরামশ অন্গযায়ী রাজ! সব 

কাজ করেন এবং মন্ত্রীসভাই প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের শাসন- 

পরিচালন বিভাগের সর্বেনর্বা। লর্ডসভা বুটিশ আইনসভার উচ্চতর কক্ষ; 
কিন্তু, ইহার কিছু কিছু বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা আছে। ইহাকেই ইংলগ্ডে 
বিচার বিভাগের প্রধান কর্তৃপক্ষ বলা হয়। ইংলগ্র রাজা একাধারে রাষ্ট্রের 
প্রধান এবং শাসন বিভাগের উচ্চতম কর্তৃপক্ষ । কিন্ত, তিনি আইনসভার একটি 
অবিচ্ছ্গ্য অংশ । ইংলগ্ডের ধিনি লর্ড চ্যান্সেলার তিনি একাধারে লর্ডসভার 
সভাপতি, মন্ত্রীসভার সন্ত এবং ইংলগ্ডের প্রধান বিচারালয়ের বিচারপতি । 
স্ৃতরাং দেখ! যাইতেছে, ইংলগ্ডে সরকারের ক্ষমতার স্বাতস্ত্রাবিধান নীতি 
-কখনই কার্ধকরী হয় নাই। 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস এবং দলীয় ব্যবস্থা ১১১ 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলীয় ব্যবস্থা ( ০5226 ০1 6৮৩ 
7287 9৮9৮6] 12) 0. ৩, 4) ] 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে আমর! দ্বি-দলীয় শাসনব্যবস্থা দেখিতে পাই। কিন্ত 
দুইটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে পার্থক্য হইতেছে প্রধানত: সংগঠন সম্পর্কে; 
নীতি সম্পর্কে নহে । নীতিগতভাবে আমেরিকার ডেগোক্রাটিক দল 
(70803005010 02৮ ) এবং রিপাবলিকান দলের ( 7১809110811 79) ) 
মধ্যে পার্থক্য খুবই অল্লপ। ইংলগ্ডেও আমরা ছি-দলীয় শাসনব্যবস্থা দেখিতে 
পাই। কিন্ত ইংলণ্ডে রক্ষণশীল দল এবং শ্রমিক দলের মধ্যে নীতিগত পার্থকা 
বিশেষভাবে দেখা যায়। আমেরিকার দুইটি আদিম রাজনৈতিক দল একটি 
যুক্তরাষ্ট্রে সমর্থনকারী দল ( 179967811565) এবং অপরটি জেফারসনের সাধারণ- 
ভন্ত্রী দল ( 91678017181) 161)0101109,09 ) বর্তমানে ভেযোক্র্যাটিক এবং 
রিপাবলিকান এই ছুইটি রাজনৈতিক দলে পরিণত হইয়াছে। বর্তমানে 
সরকারের পররাষ্রনীতি সম্পর্কে তুই দলের ষধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নাই । 
দেশের আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা সম্পা্কেও ছুই দলের নিবাচনী ইস্তাহার এবং 
কাধস্থচী প্রায় একরূপ । ইংলগ্ের ম্যায় আইনপরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী 
রাজনৈতিক দল আমেরিকায় মন্ত্রীসভ1 গঠন করেন না। আমেরিকায় রাষ্ট্রপতি 
সচিবমগ্ডলী নিযুক্ত করেন। রাষ্ট্রপতি যে রাজনৈতিক দলের সদশ্ত, সিনেটে 
সেই দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নাও অঙন করিতে পারে। বর্তমানে 'প্রেসিভেণ্ট 
কেনেডি ডেষোক্র্যাটিক দলের সদন্য; সিনেটেও ডেমোক্র্যাটিক দল 
খ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিয়াছে । উডয় দলেরই ব্তমানে একমাত্র উদ্দেশ্য 
নিবধাচনে জয়লাভ কর! । েইজন্য উভয় দলই নিজেদের ন্সির্বাচনী ইত্তাহারে 
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। 
আমেরিকায় ডেমোক্র্যাটিক পার্টি বিশেষতঃ কৃষি-শ্রমিক এবং শিল্প- 
শ্রমিকদের স্বার্থকে উপরে স্থান দেয়। দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্টগুলিতে ইহার 
প্রভাব অপেক্ষাকৃত বেশী। ডেমোব্র]াটিক পার্টি সাধারণতঃ শিল্প-বাণিজ্যের 
"সংরক্ষণের উপর কম গুরুত্ব আরোপ করে? কিন্তু রিপাবলিকান পার্টি শিল্প- 
বাণিজ্য সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। দেশরক্ষানীতি, পররাষ্ট্র এবং 
স্বরাষ্ট্র নীতিতে এই ছুইটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে নীতিগত প্রভেদ খুবই 
অল্প। এই দুইটি বৃহৎ রাজনৈতিক দল ছাড়াও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমিক দল 
(189008 0%ঃ্ট ) নাষে একটি ছোটদল আছে। মাকিন যুক্তরাষ্টে ইহার 
রাজনৈতিক গুরুত্ব নাই বলিলেই চলে । 
ইংলগ্ডে ও আমেরিকার দলীয় শাসন ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্যের প্রধান 
“কারণ হইতেছে এই যে ইংলণ্ডে পার্লাহেপ্টারী শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত ; কিন্ধ 
"আমেরিকায় রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত । তাহা ছাড়া, ইংলগ্ডে 


১১২ আধুনিক শাসনব্যবস্থা 


নমনীয় এবং অলিখিত শাসনতন্ত্র থাকায়, যখনই যে রাজনৈতিক দল ক্ষমতাসীন 
হইয়াছে, তখনই সেইদল পার্লামেণ্টে নিজের সংখ্যাধিক্যের জোরে শাসনতন্ত্রের 

ংশোধন করিয়াছে। কিন্তু আমেরিকায় তাহ? সম্ভব নয়। কেননা রাষ্ট্রপতি 
অথব! সচিবমগ্ডুলী ইচ্ছা করিলে শাসনতন্ত্র সংশোধন করিতে পারেন না! 
কেননা, আমেরিকার শাসনতন্ত্র লিখিত ও অনমনীয়। ছুই দেশের মধ্যে এই 
মূলগত পার্থক্য থাকায় দলীয় ব্যবস্থাও ছুই দেশে ছুইভাবে গড়িয়া! উঠিয়াছে। 
ছুই দ্বেশেই আমর! প্রথাগত বিধান দেখিতে পাই। কিন্তু, আমেরিকায় 
প্রথাগত বিধানগুলি গড়িয়া উঠিবার পিছনে রাজনৈতিক দলগুলির যত 
অবদান, ইংলগডে প্রথাগত বিধানগুলি গড়িয়া! উঠিবার পিছনে ইংলগ্ের 
রাজনৈতিক দলগুলির অবদান তাহ। অপেক্ষা অনেক বেশী। তবে ইহা মনে 
রাখিতে হুইবে যে, আমেরিকার দল ব্যবস্থাও ইংলগ্ডের দল-ব্যবস্থার স্তায় 
অত্যন্ত অনমনীয় (22810) 


হক্ষিগুসান্র 

মার্কিন কংগ্রেসের ক্ষমতা _মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভাকে কংগ্রেস 
বলা হয়। কংগ্রেসের দুইটি কক্ষ আছে । নিমকক্ষের নাম জনপ্রতিনিধিসভা' 
এবং উচ্চকক্ষের নাম সিনেট । প্রতেকটি রাজ্য হইতে সিনেটে ছুইজন করিয়া 
প্রতিনিধি থাকেন। সিনেটের কার্ধকাল ছয় বখসর। প্রতি দুই বৎসর অন্তর 
সিনেটের এক-তৃতীয়াংশ সদস্য অবসর গ্রহণ করেন। মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের উপ- 
রাষ্ট্রপতি সিনেটের সভায় সভাপতিত্ব করেন। সিনেটের কতিপয় বিশেষ 
ক্ষমতা আছে । সিনেটে অর্থসংক্রান্ত বিল উত্থাপিত না হইলেও সিনেট সেই 
বিল সংশোধন করিতে পারে। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্পাদিত বিভিন্ন সন্ধির 
চূড়াস্ত অন্থমোদন অথব। রাষ্রপতি বর্তৃক নিযুক্ত বিভিন্ন উচ্চপদস্থ সরকারী 
কর্মচারীদের নিয়োগ অনুমোদন করার ক্ষমতা সিনেটের আছে । 

জনপ্রতিনিধি সভায় অর্থসংসক্রান্ত বিল সর্বপ্রথমে উত্বাপিত হয়। অন্তান্তয 
বিল ষে কোন কক্ষেই উপিত হইতে পারে। যদিও মাফ্িন যুক্তরাষ্ট্র 
ক্ষমতার স্বাতঙ্্যবিধান কর! হইয়াছে, তবুও রাষ্ট্রপতি পরোক্ষভাবে কংগ্রেনকে 
প্রভাবিত করিতে পারেন এবং তাহা সম্ভবপর হয় কংগ্রেসে বাণী ( 71959889 ) 
পাঠাইয়া অথবা বিশেষ ক্ষেত্রে কংগ্রেসের অধিবেশনে বক়্ৃতা প্রদান করিয়া। 
কোন বিল কংগ্রেস কর্তৃক অন্থমোদিত হইলে রাষ্ট্রপতি যদিও 7১০৫৮৪6 ৪6০ 
প্রয়োগ করিতে পারেন, তবুও যদি সেই বিলটি দ্বিতীয়বার কংগ্রেসের দ্ুই- 
তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতিতে অনুমোদিত হয়, তবে.ইহা আপনা হইতেই 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস এবং দলীয় ব্যবস্থা ১১৩ 


আইনে পরিণত হুইবে। শাসনব্যবস্থার ধান হিসাবে র্বাষ্রপতি যে অর্থ 
খরচ করেন, তাহার বরাদ্দও কংগ্রেসই করিয়া থাকে । ইংলগ্ডের পার্লামেন্টের 
হ্যায় মাকিন কংগ্রেসেও কমিটি ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া! যায়। ইংলগ্ডের 
কমন্গ সভার স্পীকার যেষন দল-নিরপেক্ষ থাকেন, মাঞ্কিন কংগ্রেসের জন- 
প্রতিনিধিসভার স্পীকার সেইরূপ দল-নিরপেক্ষ থাকেন না। 
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মাক্িন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ ( ০0010381 979৮810 27) 109 
ঢা. ও, 4), 


মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার-বিভাগকে ছুইভাগে বিভক্ত করা যায়। একটি 
হইতেছে ঘুক্তরাষ্্ীয় বিচার-ব্যবস্থা (7789828] 0610%7 ) এবং অপরটি 
হইতেছে মূলরাষ্ট্রগুলির বিচার-ব্যবস্থা ( 2 081018] ৪৪660 0: 6008 968898 )। 
বিভিন্ন মৃলরাষ্ট্রের অনেক বিচারালয় আছে, সেগুলির বিচারপতিগণ জনগণ 
কর্তৃক নিযুক্ত হন। 'এই বিঢারালয়গুলি সংস্লিষট যুক্তরাষ্ট্রের স্াসনতন্ত্র অনুযায়ী 
নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্যের ব্যাখ্যা করে। 


যুক্তরাস্্ীয বিচার ব্যবস্থায় (7615:5] 198101875) আমরা ছুই প্রকার 
নিয়তন বিচারালয় দেখিতে পাই) যথা, (ক) জিলা বিচারালয় এবং 
(খ) ভ্রাম্যমাণ আপীল আদাঁলত। যুক্তরাস্্রীয় বিচার ব্যবস্থায় শাসনতঙ্্রের 
ব্যাখ্যার সহিত জড়িত মামলা, যুক্তরা্ীয় আইন ও সন্ধি, নৌবাহিনী ও পোত 
সংক্রান্ত, অথব! রাষ্ট্রদূত, যুক্তরাস্্রীর় সরকারী কর্মচারী এবং কন্সালের সহিত 
মামলাগুলির বিচার হয়। শাসনতন্ত্রের সংশোধন অনুযায়ী যুক্তরা্থীয 
আদালতে একটি মৃলরাষ্ট্রের নাগরিকের দ্বারা অন্ত মৃলরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে 
আনীত অথবা কোন বহিঃরাষ্ট্রের নাগরিকের দ্বারা আনীত মামলার 
বিচার হয়না । বিচার অবস্থায় যুক্তরাহীর আদালতের ক্ষমতা! শাসনতন্ত্র 
কতৃক নির্ধারিত হইয়াছে । . এই. নির্ধারিত বিষয়গুলি ছাড়া জনতা 
রিষয় সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্র বিচার ব্যবস্থা ও মৃলরাষ্ট্রওলির বিচারালটৈর “খুগ্ 
ক্ষমতা খাকে। 


মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ ১১৫ 


স্থগ্রীম কোর্টের ভূমিকা 7018 ০1 609 9010:5708 009: ) 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থায় হুগ্রীম কোর্টের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । 
যুক্তরা্ীয় বিচার ব্যবস্থার শীর্ষস্থানে ইহা অধিষ্টিত। ্থগ্রীম কোর্টের বিচার- 
পতির সংখ্যা নয়জন। রাষ্রপতি তাহাদের নিযুক্ত করিয়া থাকেন। কিন্ত 
বিচারকদের একমাত্র “ইম্পিচমেপ্ট” ছাড়া অন্য কোনও উপায়ে পদচ্যুত করা যায় 
না। স্থগ্রীম কোর্টের মূল ক্ষমতা (01152051 0০দ6:5), এবং আপীল মামলার 
রায় প্রদান করার ক্ষমতা (&06119:6 [0০9:৪ ) উভয়ই আছে। শাসন 
অনুযায়ী কোন মুলরাষ্্ট যদি কোন মাষলায় জড়িত হুইয়! পড়ে, অথবা যে» 
সকল মামল] রাষ্ট্রদূত, কোন সরকারী মন্ত্রী অথবা! কোন কন্দালের সহিত 
জড়িত, সেইগুলি স্থগ্রীম কোর্টের মূল এলাকার ভিতর 
শ্রীম কোর্টের মূল পড়ে এবং শাসনত্ম্ত্র এই এলাকার পরিবর্তন করিতে পারে 
ক্ষমতা এবং আগীল 
পাতার না। যুক্তরাষ্ট্রী মামলার বিচার করিতে যাইয়া স্থপ্রীষ কোর্ট 
অনেকক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইনের ব্যাখ্যাও প্রদান 
করিয়াছে । মা্ষিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্রের প্রাধান্ত হ্বীকৃত হইয়াছে । এই শাঁসন- 
তঞ্্রের অভিভাবক হইতেছে স্ুগ্রীম কোর্ট । স্থগ্রীম কোর্টের অধিকাংশ কাজ 
হইল আপীল বিচার সংক্রান্ত । ইহা! নিম্নতম বিচারালয় অথবা মূলরাষ্রগুলির 
উচ্চতম বিচারালয় হইতে যুক্তরা্ত্ীয় ত্বার্থের সহিত জড়িত মামলাগুলি সম্পর্কে 
'আগীল বিচার করে। কুপ্রীম কোর্ট শুধু শাসনতত্ত্রের অভিভাবক নয়, ইহ! 
জাতীয় প্রগতি ও প্রধান্তের প্রতিরক্ষক এবং মৃলরাষ্ট্রগুলির অধিকারসমূহের 
সংরক্ষক। মাফিন কংগ্রেন কর্তৃক গ্ুণীত যে কোন আইনের অথব। শাসন 
বিভাগ কর্তৃক অনুষ্ঠিত যে কোন কাজের বৈধত1 সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার ক্ষমতা 
সগ্রীম কোর্টের আছে। অনেক ক্ষেত্রে *স্থগ্রীয কোর্টের ব্যাখ্যায় শাসনতন্ত্র 
পরিবর্তনের কাজ হইয়া যায়। যখন সরকাররে বিভিন্ন দপ্তর জনমতের 
পরিবর্তনের জন্ত নিজেদের কর্মস্চীর পরিবর্তন করে, তখন শাননতন্ত্রের প্রাণান্য 
সর্বাগ্রে বজায় রাখার দারিত্ব হইল স্ুগ্রীম কোর্টের। বর্তমানের স্থপ্রীম কোট 
রাষ্ট্রের বিভিন্ন কার্কলাপের সহিত নিজেকে অনেক ক্ষেত্রেই জড়াইয়া 
ফেলিয়াছে। যেমন, সুপ্রীম কোর্ট অনেকক্ষেত্রে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও 
রাষ্্রনৈতিক সমন্তাবলী লইয়াও আলোচন। করিয়াছে। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
স্গ্রীম কোর্টের প্রধান বৈশিষ্ট্য ইহার স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা। যখনই 
গণ-অধিকার বিপন্ন হইবার কারণ ঘটিয়াছে, তখনই হ্গ্রীম কোর্ট জনগণের 
অধিকার রক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ও সক্রিয় ভূমিক! অবলম্বন করিয়াছে। অনেকে 
মনে করেন, মাঞ্ষিন যুক্তরাষ্ট্রের স্গ্রীম কোর্ট বর্তমানে আইনসভার তৃতীয় 
কক্ষে পরিণত হইয়াছে । কেননা, কার্ধক্ষেত্্ে বিভিন্ন আইনের ব্যাধ্য। প্রদান 
করিয়া স্থগ্রীম কোর্ট অনেক নৃতন আইনের সহি করিয়া ফেলিয়াছে। স্গ্রীষ 
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কোর্টের বিরোধিতার জন্য রুজ.ভেষ্ট তাহার প্বও্ 7091” পরিকল্পনা সম্পূর্ণ- 
রূপে কার্যকরী করিতে পারেন নাই । বিভিন্ন ক্ষেক্রে শাসন বিভাগ ও আইন 
সভার ক্ষমতা স্থপ্রীম কোর্টের ব্যাখ্যা ও হস্তক্ষেপের ফলে সুষ্ঠুভাবে কার্যকরী হয় 
না। সেইজন্য অনেকে মনে করেন সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমত। ও কার্ধাবলীর 
কিছু সংশোধন হওয়া উচিত । আইন প্রণয়নের বিচার-বিভাগীয় পর্যালোচনা 
(এ 9৫201] ঘ০£৪ 96 19519196200 ) মাকিন যুক্তরাষ্টে শাসনতন্ত্র একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য । আইনপরিষদ কর্তৃক প্রণীত আইনের কার্ষকারিতা। 
স্থপ্রীম কোর্ট নষ্ট করিয়া দিতে পারে যদি উক্ত আইন স্থপ্রীম কোর্টের মতে 
'শাসনতন্ত্রের কোন বিধানের বিপক্ষে যায়। ইহার ফলে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
€গ্রেসের ক্ষমতা অনেক কমিক্স গিয়াছে । 
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তৃতীয় খণ্ড ৪ সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা 


সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের শীসন- 
তন্ত্রের বৈশিষ্ল্য 


(65500755 ০£ 0১5 ১০৬1৪ 


ঘাদশ অধ্যায় 


(0০758200800) 


সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্সের প্রধান বৈশিষ্ট্য (9517976 
198,0682350709 04 &09 20738610.01010, 0? 609 [0১৭, 3. 8) * 

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রকে সম্মিলিত সোভিয়েট সযষাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র 
( 010100 ০ 9০296 990181196 13810019110 ) বলা হয়। সোভিয়েট 
যুক্তবাষ্ট্রের বর্তমান সরকার ১৯৩৬ সালের “ন্ট্যালিন শাসনতন্ত্রের” (365110 
000861696297,) ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত । এই শালনতন্ত্রের প্রধান বৈ শিষ্ট্য- 
গুলি নীচে আলোচনা করা হইল । ০ 

১। সোভিয়েট শাসনব্যবস্থা যুক্তরাস্্রীয় (880978] ) শাসনতস্ত্রের ভিত্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার ষোলটি ইউনিয়ন রিপাবলিক (01202. চ১8001208), 
কতিপয় : শ্বাতত্ত্সম্পন্ন রিপাবলিক (40607070008 
[১6010101508৪) এবং কতিপয় শ্বাতস্ত্রযসম্পন্থ অঞ্চল ও 
জাতীয় এলাকা আছে। ইউনিয়ন রিপাবলিকগুলির সোঁভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের 
সহিত সম্পর্ক বিচ্ছেদ করার অধিকার (81216 69 869৫6) আছে। অন্যান্য 
যুক্তরাষ্ট্রে যেষন, মাঞ্ষিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রে, আমরা 
মূলরাষ্ট্রগুলির এই অধিকার দেখিতে পাই না। প্রত্যেকটি রিপাবলিকের 
আপাদ। আলাদ! শাসনতন্ত্র আছে, এবং ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ অদ্ান্যয 
বিদেশী রাজ্যের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন অথবা দূত বিনিময় করিতে 
পারে। কোনও রিপাবলিকের সীমানার পরিবর্তন ইহার সম্মতি ছাড়া করা 
যায় না। প্রত্যেকটি মূল রাষ্্রেই আলাদা সরকারী ব্যবস্থা আছে। 

২1 সোভিয়েট যুক্তরাষ্রটি সযাজতত্ত্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত । সমাঁজ- 
তন্ত্রের মূলনীতি অনুযায়ী ধাহার.যতট? ক্ষমত1 সে সমাজকে ততটা দিবে এবং 
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কাজের পরিমাণ ও গুণ অস্ুযায়ী সে সামাজিক উৎপাদনে অংশ ভোগ করিবে । 
এই নীতিটি সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের মধ্যেও অনুস্থত হইয়াছে। 
সেইজন্য আমরা সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে কতিপয় অর্থনৈতিক 
বিধান (12900000809 72:05181008 ) দেখিতে পাই। 
সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তিই হইল উৎপাদনের 
উপকরণগুলির উপর সামাজিক মালিকান! প্রতিষ্ঠা এবং সবরকম শোষণের 
উচ্ছেদ। “যে কাজ করিবে না, সে খাইতে পারিবে না”__এই নীতি অন্গসরণ 
“করিয়] রাষ্্ই জনসাধারণের জন্ত কর্ম সংস্থান করিয়া দেয় এবং জনসাধারণ ও 
তাহাদের উপর ন্তস্ত কর্মভার গ্রহণ করে। অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করা এবং 
ব্যক্তিগত মুনাফা ও সম্পত্তির বিলোপ সাধন করিয়! সামাজিক মুনাফ। বৃদ্ধির 
চেষ্টা করাই সেভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কর্মস্চীর প্রধান বৈশিষ্ট্য । 

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় আইনগুলি ব্যাখ্যা করিবার ভার সর্বোচ্চ 
আদালতের নাই। এই আইনগুলি ব্ঠাখ্য। করিৰার ভার প্রদান কর] হইয়াছে 
রাষ্ট্রপতিমণ্ডলীকে (চ8501৩0 )। স্ৃতরাং মোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার 
স্বতন্ত্রীকরণ হয় নাই এবং শাসনবিভাগকে সরকারের অন্ান্য বিভাগের তুলনায় 
বেশী ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। 

৪1 অন্ঠান্ত দেশে যেমন একজন রাষ্ট্রপতি অথবা রাজ1 অথবা যে কোন 
একজন রাষ্ট্রপ্রধান থাকেন, সেভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে সেই প্রকার বিশেষ একজন 
রাষ্পতি নাই। শাসনবিভাগের প্রধান হইলেন 
রাষ্ট্রপতিষগ্ডলী (19510180) | তেজ্রিশজন সাশ্ লইয়া 
ইহা গঠিত। এই রাষ্টপতিমণ্ডলীর সভাপতি আহুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রপতি অথবা 
নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধানের কাজ করেন। রাট্রপতিষগ্ডলীর সদশ্যগণ একটি 
বিশেষ নির্বাচক মণ্ডলী (6190695%] 01195) কর্তৃক নির্বাচিত হন ন1। তাহারা 
নির্বাচিত হন স্ুগ্রীম সোভিয়েটের (৭7080)8 8০চ185) ছুই কক্ষের যুক্ত 
অধিবেশনে উভয় কক্ষের সদন্তগণ কর্তক। এই ক্ষেত্রে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের 
রাষ্্রপতিমগ্ডলী নির্বাচন এবং স্থুইজারল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রের যুক্তরাস্্রীয় শাসন- 
পরিষদের (1896৪ 0090011) নির্বাচনের মধ্যে সাপৃশ্ত আছে। 

৫ সোভিয়েট ষুক্তরাষ্ট্ে পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থা ও রাষ্্রপতি-চালিত 
শাসনব্যবস্থার কিছু সংমিশ্রণ দেখা যায়। যেমন, সোভিমেট যুক্তরাষ্ট্রে একটি 

মন্ত্রীসভা থাকে ; এই মন্ত্রীসভা নিযুক্ত হয় স্থগ্রীম সোভিম্েট 
পার্লামেপ্টরী শাসন 
কারাতে নাতি ডিভি ওর ইহা সরকারের বিভিন্ন কাজের জন্য স্থগ্রীম 
চালিত শাসনব্যবস্থা সোভিয়েটের নিকট দায়িত্বশীল থাকে । অবশ্থ সুপ্রীম 
সোভিয়েটের অধিবেশন না থাকিলে অন্ত্রীৰ্ভাকে বাষ্র- 
মণ্ডলীর নিকট দায়ী থাকিতে হয়। কিন্তু, মনে রাখিতে হইবে, সোভিয়েট 


সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র: 
সমাজতান্ত্রিক 


রাষ্পতিমণ্ডলী 
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যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র শাসনব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক 
দল$ এই রাজনৈতিক দলের সংগঠন সরকারের গ্তায় ক্ষমতাশালী, এবং 
এই দলের কেন্দ্রীয় কমিটি এবং পলিটব্যুরো (7১০1165098০) সমগ্র 
সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করে। 

৩। এক দলীয় ব্যবস্থা, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার আরেকটি 
অনন্য €বশিষ্ট্য। পৃথিবীর অন্যান্ত দেশে আমরা এইপ্রকার একদলীয় 
শাসনব্যবস্থা দেখিতে পাই না। সোভিফেট যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র রচয়িতাগণের 
মতে এই দলটি হইল সর্বহারাদের দল। “সর্বহারাদের” অর্থাৎ শ্রষিকশ্রেণীর 
একনায়কতন্ত্র (10106560901 ০0? 009 0:০019082156 ) প্রতিষ্ঠা করাই 
সমাজততন্তের অন্ততম উদ্দেশ্য | 

৭। াভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতত্ত্রটি অনমনীয় (21619)। সুপ্রীম 
সোভিযেট অথব। উচ্চ আইনসভার প্রত্যেক কক্ষে দুই- 
তৃতীয়াংশের শরম্মতি থাকিলেই শাসনতন্ত্রের সংশোধনী 
প্রস্তাব অনুমোদন কর। সম্ভবপর হয় এবং শাসনতদ্ত্৯টিকে সংশোধন করা যায়। 

৮। সোভিয়েট ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সংস্থা হুইল স্ুগ্রীঘ' সোভিয়েট বা 
(38]):6708 ০৮:৪6) উচ্চ আইনসভা । কেন্দ্রের সমুদয় আইনপ্রণয়ন করার 
ক্ষমতা ইহার আছে। ইহার ছুইটি কক্ষ। একটির নাম যুক্তরাষ্ট্রের সোভিয়েট 
(ন1)9 9০2৪৮ ০£ 6৪ [0300) এবং অপরটির নাষ 
হইতেছে জাতিসমূহের সোভিয়েট (1179 9০%16৮ ০ 
[1০078116189 )1 সোভিয়েট দেশে অনেক জাতি আচ্ছ এবং সেইগুলির 
স্বার্থ বিভিন্ন প্রকার। যাহাতে সবগুলি জাতির স্বার্থ এবং রাষ্ট্রের সামগ্রিক 
স্বার্থের মধ্যে সমন্বয় ঘটান যায় সেইজন্যই সুপ্রীম সোভিয়েটের দুইটি কক্ষ কর! 
হইয়াছে। প্রথম কক্ষটির সদন্তগণ জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্বাচিত হন। ছিতীয় 
কক্ষটর সদম্তগণের নির্বাচন জাতীয়তাবাদের নীতির উপর ভিস্তিশীল। জাতীয় 
ভিত্তিতে গঠিত ইউনিয়ন রিপাবলিক হইতে ২৫ জন, প্রতিটি শ্বাতন্ত্যপম্পরর 
রিপাবলিক (406০25000009 7১800101108) হইতে ১১ জন, প্রাভিটি ম্বাতন্ত্য 
অঞ্চল (40600012008 7610109) হইতে ৫ জন এবং প্রতিটি জাতীয় এলাকা 
(%৮190%] 41৪৯) হইতে ১ জন করিয়। প্রতিনিধি উক্ত কক্ষের সদস্য) 
নির্বাচিত হন। 

৯। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের আরেকটি বিশ্ষে ঠবশিষ্ট্য হইল, শালনতস্ত্ে 
নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্যগুলি উল্লেখ করা হইয়াছে । অনেক শাসনতন্ত্েই 
আমরা নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের বিধান দেখিতে পাই। কিন্ত 
অস্তান্ত শামনতন্ত্রে আয়রা নাগরিকদের কর্তব্যের বিধান দেখিতে পাই 
না। একদিকে যেষন নাগরিকদের কাজের অধিকার, বিশ্রামের অধিকার, 


অনমনীয় শীসনতন্ত্ 


সুপ্রীম মোতিয়েট 


১২৪ আধুনিক শাসনব্যবস্থা 


আশ্রয় লাভের অধিকার, শিক্ষা 'অধিকার, মতপ্রকার্শের ও সভা-সম্িতি 
সংগঠনের অধিকার দেওয়া হইয়াছে, অপরদিকে তেষনি শাসনতন্ত্র পালন, 
রাষ্ট্রের আইন পালন, রাষ্ট্রের স্বার্থের বিরুদ্ধে যত প্রকাশ 
না করা অথবা সভাসমিতির সংগঠন ন1 করা, সমাজ- 
তান্ত্রিক সম্পত্তি সংরক্ষণ, প্রয়োজন হইলে বাধ্াতা- 
মূলকভাবে সামরিক শিক্ষা! গ্রহণ ও দেশরক্ষার কাঁজে অগ্রসর হওয়া! গ্রস্ভৃতি 
নাগরিক কর্তবোর বিধানও শাসনতত্ত্রে দেওয়া হইয়াছে । 

*১০। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বিচার-ব্যবস্থার একটি বৈশিষ্ট্য হইল 
বিচারপতিগণ নির্বাচিত হন এবং প্রয়োজন হইলে প্রত্যাগমনের আদেশ দিয়া 
তাহাদের অপসারণ করা যায় । সবরকমের বিচারবিভাগীয় কাজ এযাসেসরদের 
(4888880:8) সাহায্যে সম্পাদিত হুয়। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের আরেকটি বৈশিষ্ট্য 
হইল ইহার প্রোকিউরেটার জেনারেলের (7১008575608 
01970678) ) দণ্ঠরখানাশ ইহাতে রাষ্ট্রের অথবা শাসন- 
বিভাগের কোন সংস্থা অথবা কোন সরকারী কর্মচারী 
যাহাতে রাষ্ট্রের শ্বার্থবিরোধী কাজ না করিতে পারে অথবা! শাসনতন্ত্র কর্তৃক 
অঙযোদিত ব্যক্তি-ন্বাধীনত যাহাতে ক্ষুপ্ন না হয় সেইদিকে দৃষ্টি রাখা হয়। 

১১। 'সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতঙ্ত্রে যাত্র একটি রাজনৈতিক দল 
ত্বীকৃতি লাভ করিয়াছে । তাহা হইতেছে কমিউনিস্ট অথবা সাম্যবাদী দল। 

ঃ শাসনতন্ত্র অনুযায়ী কমিউনিস্ট দল হইতেছে শ্রমিকশ্রেণী 
রা মাজ রাজনৈতিক এবং অনান্য মেহনতী জনসমাজের প্রতিষ্ঠান । বস্তুতঃ 
সোভিয়েট শাসনব্যবস্থা সম্গ্রভাবে কমিউনিস্ট দলই 
পরিচালনা করে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে অন্য কোন রাজনৈতিক দলকে টি'কিয়া 
থাকিতে দেওয়া হয় ন।। 

১২। যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষষতাগুলি চারিভাগে বিভক্ত । যথা,--৫বর্দেশিক 
সম্পর্ক ও দেশরক্ষার সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ প্রথম শ্রেণীর অস্তভূক্ত। 
সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার সন্হত জড়িত বিভিন্ন বিষয়সমূহ দ্বিতীয় শ্রেণীর 
“অস্তভূক্ত। এই ক্ষমতায় ঘুক্তরাষ্ট্র সমস্ত দেশের একজ্মিত রাস্ত্ীয় বাজেট, বিভিন্ন 
কর স্থাপন অথবা সরকারী ব্যয়ের নিয়ন্ত্রণ, ব্যবসায় বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ, মুত্র 
ব্যবস্থা পরিচালনা, রাষ্ট্রবীষা নিয়ন্ত্রণ, খণদান ও খণের 
চুক্তিকরণ, সোভিযেট অর্থব্যবস্থায় এই প্রকার নানাবিধ 
সমন্তাসমূহ সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের আয়ভাধীন। শিক্ষা, 
জনম্বাস্থয ও শ্রমিক আইন সম্পঞ্ষিত বিষয়গুলি তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত । 
ইউনিয়ন রিপাবলিকগুলির সহিত যুক্তরাষ্ট্রের সম্পফিত বিষয়গুলি চতুর্থ শ্রেনীর 
অন্তর্গত। যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতাবণ্টন নীতির ছুইটি বিশেষ ৫বশিষ্টা আছে। 


নাগরিকদের অধিকার 
ও কর্তব্য 


বিচার বিভাগের 
বৈশিষ্ট্য 


যুক্তরাষ্ট্রের চারপ্রকার 
ক্ষমতা 
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প্রথমতঃ, কতিপয় কেন্দ্রীয় বিষয় সম্পর্কে মূলনীতি ধার্ধ করিবার দায়িত্ব হইতেছে 
কেন্দ্রীয় সরকারের । কিন্তু মূলরাষ্ট্রগুলি এই মুলনীতিসমূহ মানিয়া লইয়া নিজের 
বৈশিষ্ট্য অস্থ্যায়ী আইন প্রণয়ন করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, শাসন পরিচালনার 
ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও মৃলরাষ্ট্রগুলির প্রত্যেকটির ছুই জাতীয় মন্ত্রীদপ্তর 
থাক্ষে। একটি হইতেছে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রীপ্থরসমূহ এবং অপরটি হইতেছে 
ইউনিয়ন রিপাবলিকের মন্ত্রীদপ্তরসমূহ । 
সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত। এইজন্য সমগ্র দেশে আমরা ১০টি জাতীয় এলাকা ( ৪৮০] 
4165৪ ) দেখিতে পাই । জাতীম্ব এলাকাগুণলর শ্বায়ত্ুশাসনের অধিকার 
আছে। ইউনিয়ন রিপাবলিকগুলিকে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন 
রাভিনা, হইবার, অন্যান্য বিদেশীরাষ্টরগুলির সহিত সরাসরি কৃট- 
নিয়ন্ত্রণের অধিকার নৈতিক সম্পর্ক স্থাপন অথবা দূতবিনিষয় করিবার ক্ষমতা 
দেওয়া হইয়াছে ৯ শুধু তাহাই নহে, এই রিপাবলিকগুলির 
নিজন্ব শাসনতন্ত্র গ্রহণ ও পরিবর্তন করিবার অধিকার আছে। দেখা 
যাইতেছে, প্রত্যেকটি রিপাবলিকেরই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করিবার সম্পূর্ণ অধিকার 
আছে। তাহা ছাড়া প্রত্যেকটি রিপাবলিকেই আলাদা রাষ্ী় ভাষা আছে। 
, সেইজন্য তসাভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রকে একটি বহুজাতিসম্পন্ন সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ 
বলাযায়। 


সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের গঠন (96:02506 ০£ ৮7৩ যু 5:8৮): 


সোভিয়েট শাসনতত্ত্রের ১১ নম্বর ধারায় বলা হইয়াছে, ইহা একটি যুকরাষ্্র। 
এই যুক্তরাষ্ট্রের গঠন আলোচনা করিলে আমর! দেখিতে পাই ইহার ১৬টি 
উউনিয়ন রিপাবলিক, ১৬টি শ্বাতস্ত্রযসম্পন্ন রিপাবলিক (45601000008 
75919001108), ৯টি ম্বাতন্ত্র্যসম্পন্ধ অঞ্চল ( 4১06970070)008 চ:80107058 ) এবং 
১০টি জাতীর এলাকা! (%610708] 4985 ) আছে। ১৬টি ইউনিয়ন 
রিপাবলিক হইল (১) রুশ সোভিয়েট যুক্তরাস্্রীম সমাজতান্ত্রিক রিপাবলিক (16 
73/088181. 96160 [71606786159 300181186 18900010110 )7 (২) ইউক্রেনের 
রিপাবলিক, (৩) বাইলোরাশিয়ার রিপাবলিক, (৪) উজবেক রিপাবলিক, 
(৫) কাজাক রিপাবলিক, (৬) জিয়ার রিপাবলিক, (৭) আজারবাইজান 
রিপাধলিধ, (৮) লিথুয়্ানিক্ার রিপাবলিক, (৯) মোন্ডেভিয়ার রিপাবলিক, 
(১) ল্যাটভিয়ার রিপাবলিক, (১১) কিরখিজ রিপাবলিক, (১২) তাজিক 
রিপাবলিক, (১৩) অআর্মেনিয়ার রিপাবলিক, (১৪) তুর্কমেন রিপাবলিক, 
(১৪) এন্ডোনিয়ার রিপাবলিক এবং 0১৬) কারেলোফিনিশ রিপাবলিক । 

এই ১৬টি ইউনিয়ন রিপাবলিক ছাড়াও সোভিয়েট যুক্তরাষ্টে ১৬টি ক্বাতশ্ত্য- 


১২২ . আধুনিক শাসনব্যবস্থা 


সম্পন্ন রিপাবলিক, ৯টি ম্বাতক্ত্রযসম্পন্প অঞ্চল এবং ১০টি জাীদ এলাকা 

( 5610709]1 4:8%5 ) আছে। 
সোভিয়েট যুজরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান ু্রীম সোভিয়েটের রী 

প্রতিটি ইউনিয়ন রিপাবলিক হইতে ২৫ জন, প্রত্যেক স্বাতন্ত্রযসম্পন্ন 
রিপাবলিক হইতে ১১ জন, প্রত্যেক স্বাতন্ত্রাসম্পন্ন অঞ্চল হইতে ৫ জন 
এবং প্রত্যেক জাতীয় এলাকা হইতে ১ জন করিয়। প্রতিনিধি পাঠান হয় । 
রিপাবলিকগুলি সোভিযেউ যুক্তরাট্ট হইতে যে কোন সময়েই বিচ্ছি্ন 
হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু কার্ষক্ষেত্রে ইহা ফলপ্রস্থ হয় না। ইউক্রেন 
এবং বাঁইলোরাশিয়াকে রাষ্ট্রমংঘে আলাদা প্রতিনিধিত্বের স্থযোগ দেওয়া 
হইয়াছিল! শাসনতত্ত্রের ২ নশ্বর ধারার বল। হইয়াছে যদি ইউনিয়ন 
রিপাবলিক, স্বাতস্ত্্যসম্পন্ন রিপাবলিক, শ্বাতস্ত্রযসম্পন্ন অঞ্চল এবং জাতীয় 
এলাকাগুলির মধ্যে বিভিন্ন আইন লইয়া! অসামঞ্জস্ত দেখ! যায়, তবে যুক্তরাষ্্ীক্ 
আইনগুলিই কার্করী হইবে । সোভিফ্ে যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীণ্ণর সমূহের 
দুইটি ভাগ আছে। একটি হইতেছে, সমগ্র ইউনিয়ন মত্রীদপ্তরসমূহ (411 
ঢ010) 311155195 ) এবং অপরটি হইতেছে, ইউনিয়ন রিপাবলিকের 
মনত্রীদপ্তরসমূহ (199 [00107 0,600101108 01101586269 )। বিভিন্ন ইউনিয়ন 
রিপাবলিকের স্বতন্ত্র মন্ত্রীদণ্তর সমৃহ ইউনিয়ন রিপাবলিকের স্বতন্ত্র মস্ত্রীপরিষদ 
এবং সমগ্র সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিয়ন রিপাবলিকের মন্ত্রীদপ্তরসমূহের 
(থ09 [070192) 7:61001911080 11101587168) অধীনে কাজ করে । কিন্তু বিভিন্ন 
রিপাবলিকের মন্ত্রীদপ্তরগুলি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন রিপাবলিফের মন্ত্রীপরিষদের 
(1159 099001] 9? ১9 [0101010 7১61১0116 ) নিকট দামী থাকে । 


সোভিয়েট নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও কর্তব্য (5735706069] 


7161)08 800. 1006198 01 6198 505180 06156108 ) 


সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকদের কতিপয় মৌলিক অধিকার দেওয়া 
হইয়াছে । শুধু তাহাই নহে, নাগরিকদের কতিপয় কর্তব্যের কথাও শাসনতন্ত্র 
উল্লেখ করা হইয়াছে। পৃথিবীর অন্ত কোন শাসনতন্ত্রে নাগরিক বর্তব্যের 
কোন বিধান দেওয়া হয় নাই। সোভিয়েট নাগরিকগণ নিয়লিখিত মৌলিক 
অধিকার ভোগ করে। 

১। কাজের অধিকার (280৮ ৮০ ০: )- শাসনতন্ত্র অনুযায়ী সব. 
নাগরিকই কাজ পাইবার অধিকারী । সুতরাং সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে বেকার- 
সমস্যার হৃষ্টি হয় না। অর্থনৈতিক সাম্য আনয়ন করা সমাজতা'্জক অর্থ- 
ব্যবস্থার অন্ততম কর্মস্থচী এবং ইহার প্রথম পদ্ক্ষেপই হইল নাগরিকজের জন্য 
কর্মসংস্থান করা। 


সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের শামনতন্ত্রের ৫বশিষ্্য ১১৩ 


২। বিশ্রাম ও অবসরের অধিকার ( 52106 60 £68৮ 8180. 1818079 )--- 
কাজের সময় কমাইয়া, পুরা বেতনে ছুটির ব্যবস্থা করিয়া এবং শ্রমিকদের জন্য 
বিশ্রাাগার, স্বাস্থ্যকর আবাস ও ক্লাবেব ব্যবস্থা করিয়া এই অধিকার 
শ্রমিকদের দেওয়া হইইয়াছে। 

৩। শিক্ষার অধিকার (181819৮ 6০ ৪৫00৪৮০০ )-_নাগরিকদের ' শিক্ষার 
অধিকার দেওয়। হইয়াছে । বিন? বেতনে সকলেই প্রাথমিক শিক্ষা পাইয়!] 
থাকে। ১৯৪০ সালের পূর্ব পর্যন্ত সব রকম শিক্ষাই বিনা পয়সায় অর্জন কর! 
যাইত এবং রাষ্ট্র সেই ব্যবস্থা করিয়া! দিত। বর্তষানে প্রাথমিক শিক্ষার পর 
সকলকেই কিছু কিছু শিক্ষার জন্য ব্য করিতে হয়। তবে যাহাতে 
শিক্ষা ব্যবস্থায় নাগরিকদের কোন রকম অস্থবিধায় না পড়িতে হয়, রাষ্ট্র 
সেইদিকে দৃষ্টি রাখে । 

৪। জাতীয়ত1 ও স্ত্রী-পুরুষ নিহিশেষে সমান অধিকার (75%1165 ০£ 
27065 108701658০0 1096182021165, ৪০৪90100৪62 )--জাতীয়তা ও 
সত্রী-পুরুধ নিধিশেষে সকলকে সমান অধিকার শাননতন্ত্রে প্রদান করা হইয়াছে । 
সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন জাতির ও সম্প্রদায়ের লোকদের সমান অধিকার 
প্রদান কর! হইয়াছে । প্রত্যেক জাতিকেই নিজস্ব ভাষা বজায় রাখিবার এবং 
তাহ! আরও উন্নত করার সমান অধিকার দেওয়া হইয়াছে । 

৫ | বিবেকের স্বাধীনতা ( ]7:890017. ০ 00718018709 )---শাসন তন্ত্র 
প্রত্টেক নাগরিককেই ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান করিবার অধিকার এবং ধর্ম 
বিরোধী প্রচার করিবার অধিকার প্রদান করিয়াছে । ত্বাহা ছাড়া, জাতি ও 
ধর্ম-নিবিশেষে প্রত্যেক প্রাপ্তবস্ক নাগরিককেই ভোটের অধিকার প্রদান করা 
হুইয়াছে। 

৬। কথা বলার ও মতামত প্রকাশ করার স্বাধীনতা ( 7890077 ০৫ 
8[9860) ৪0 8%0:988107 )-_প্রত্যেক 'দেশের নাগরিকদের পক্ষেই ইহা 
একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার । সোভিয়েট যুকরাষ্ট্রেও নাগরিকগণকে এই অধিকার 
দেওয়। হইয়াছে এই সর্তে যে তাহারা এমন কোন কথা বলিবেন না অথবা 
মতামত প্রকাশ করিবেন না যাহ] রাষ্ট্রের ম্বার্থের বিরুদ্ধে যায়। ধাহারা 
সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার সমালোচনা করেন, তাহাদের মতে 
একদলীয় শালন ব্যবস্থায় এই স্বাধীনতার কোন সার্থকতা নাই। 

৭। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং পারিবারিক স্বাধীনতার অধিকার 
(767:80081  0189000 &00  2051018111167 0? [79)6৪ )---কোন 
নাগরিককেই আদালতের সিদ্ধান্ত ব্যতীত গ্রেপ্তার করা যায় না। অনুকপভাবে 
নাগরিকদের গৃহ-সম্পকিত স্বাধীনতা এবং নিজস্ব চিঠি-পত্র অথবা মত 
বিনিময়ের গোপনীয়তা? রক্ষার অধিকারও দেওয়া হইয়াছে। রাশিয়ার 


১২৪ আধুনিক শাসনব্যবস্থা 


নাগরিকদের এই শ্বাধীনতার কার্ধকারিত। সম্বন্ধে সহজেই সন্দেহের :উদ্রেক 
হয়। কারণ যদি কোন নাগরিক কখনও কমিউনিস্ট দলের প্রতি আনুগত্য 
ক্বীকার না করে তবে তাহাকেই রাষ্্রক্লোহী হিসাবে বিচার করা হয়,_এই 
রকম ঘটন সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে বিরল নয়। 

৮। আশ্রয় প্রাপ্তির অধিকার (5181)6 ০ 8৪10)--যে সকল বিদেশী 
শ্রমিক শ্রেীর ম্বার্থে কাজ করায় অথবা জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সহিত 
যুক্ত থাকায় নিজেদের রাষ্ট্র কর্তৃক বিতাড়িত হইয়াছে, তাহাদের সোভিয়েট 
যুক্তরা্ট্র আশ্রয় পাইবার স্বাধীনতা! দেওয়া হইয়াছে । 

৯। সংঘ গঠন করিবার অশ্রিকার (ড:88200) 60 10োশা। 070801887 
8102)-__সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের সংগঠন করিবার অধিকার দেওয়] 
হইয়াছে এই সর্তেযে কোন সংঘই রাষ্ট্রের শ্বার্থের বিরুদ্ধে যাইবে না। 
সেজন্যই সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র কমিউনিস্ট দল ব্যতীত অন্ত কোন রাজনৈতিক 
দল দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে জনসাধারণকে সমবায় সমিতি, শ্রমিক 
সংঘ, যুব সংঘ, টজ্ঞানিক গবেষণা সমিতি ইত্যাদি গঠন করিবার অধিকার 
দেওয়া হইয়াছে । 

১০।| স্টালিন শাসনতন্ত্রে কিছু পরিমাণ সম্পত্তিরক্ষার অধিকারও 
(9৮6 6০ 7:০29:6)) দেওয়া হইয়াছে । শাসনতন্ত্রে তিন প্রকার সম্পত্তির 
উল্লেধ দেখিতে পাওয়া! যায় ; যথা রাষ্ত্ীয় সম্পত্তি, সমবায় এবং যৌথ খামারের 
সম্পত্তি এবং ব্যক্তিগত সম্পর্তি। জনসাধারণের ব্যক্তিগত সম্পত্তি যে থাকিবে 
না, তাহা নহে, তবে সেই সম্পত্তি হইবে নিজেদের কাজ হইতে প্রাপ্ত আদব 
এবং সঞ্চয় হইতে, বাসগৃহ হইতে এবং ব্যক্তিগত সম্পন্ভি উত্তরাধিকার স্প্রে 
পাইবার অধিকার হইতে । কিন্তূ, ব্যক্তিগত সম্পত্তি শুধু জনসাধারণ-নিজেরাই 
ভোগ করিবে । ইহা খাটাইয়! কাহাকেও শোষণ করা চলিবে না। 

সোভিয়েট নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্য (6570091067069] 100058 
০ 6119 9০566 01012908) £ 

কতিপয় মৌলিক অধিকারের ম্তায় সোভিয়েট নাগরিকদের কতিপয় 
মৌলিক কর্তব্যের কথাও শাসনতস্ত্রে উল্লেখ কর! হইয়াছে । 

প্রত্যেক নাগরিকেরই সাধারণতঃ নিয়লিখিত কর্তব্য আছে £ 

(১) কাজ করা (6০ *০:)--নাগরিকদের কাজ করিবার অধিকার যেমন 
প্রদত্ত হইয়াছে, সেই প্রকার নাগরিকদেরও উচিত সরকার ষে কাজ করিবার 
নির্দেশ দিবে, সেই কাজ হুষ্টুভাবে সম্পাদন করা। 

(২) আইন এবং শাসনতন্ত্র মানিয়া! চলা (0০ ৪১109 ৮ 1 878 
806 60786168100) প্রত্যেক নাগরিকেরই রা্রীয় আইন এবং শাসনতন্ত্র 
ষানিয়া চলা উচিত। রাইট নাগরিকদের যে অধিকারগুলি দেয় সেইগুলির 
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যখাষথ ষধাদ। দেওয়! প্রত্যেক নাগরিকেরই কর্তব্য। নাগরিকগণ যদি রাীয 
আইন এবং শাসনতন্ত্র মানিয়া চলে, তবে অধিকার প্রাথি হেতু স্থন্ত কর্তব্য 
হুষ্ুভাবে সম্পাদিত হইবে। 

(৩) জনসাধারণের সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি রক্ষা করা (1০ 0:০6906 &0৫ 
1০22 809 00110 90088128 [0:0109:৮)- সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় 
উৎপাদন উপকরণগুলির উপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং রাষ্ট্র 
অনেক শিল্প জাতীয়করণ করিয়া লয়। জনসাধারণের উচিত যেন এই 
সামাজিক সম্পন্তিগুলির কোনরূপ ক্ষতি না হয়, সেইদিকে দৃষ্টি দেওয়া। 

(৪) পিতৃভৃমির প্রতিরক্ষার জন্য সেনাদলে কাজ কর! (10 ৪৪7৪ 10 
809 8:00 2০: 6008. 09682108০08 6005 [961)815750 )---পিতৃভূমির 
নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সেনাবাহিনীতে যোগদান করা এবং সামরিকশিক্ষা গ্রহণ 
করা! মোভিয়েট নাগরিকদের একটি পবিত্র কর্তব্য। ইহার ফলে রাষ্ট্রের 
নির্দেশে প্রত্যেক নাগরিকই সামরিক শিক্ষ1 গ্রহণে বাধ্য থাকে । 

পিতৃভৃমির প্রতি আহ্ুগত্য প্রকাশ না করা, বিদেশীরাষ্ট্রের পক্ষে গুপ্তচর বৃত্তি 
করা, সেনাবাহিনী হইতে পলায়ন করা অথব! রাষ্ট্রের প্রতি আম্গত্য স্থচিত 
হয় না এইরকম কোন কাজ কর! সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে গুরুতর অপরাধ বলিয়া 
বিবেচিত হয় এবং এইগুলি কঠোর হস্তে দমন করা হয়। 

সোভিয়েট যুকরাষ্ট্রে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও' কর্তব্যগুলি 
আলোচন]1 করিলে ইহা! স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে এইগুলি অন্যান্ত গণতান্ত্রিক 
দেশের মৌলিক অধিকারগুলির মত নহে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকদের 

স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করিবার এবং সংঘ গঠন 
অন্ঠান্ত দেশের 
নাগরিকদের মৌলিক করিবার অধিকার দেওয়। হইয়াছে বটে; কিন্তু ইহার একটি 
অধিকারের সংগে সর্ত হইতেছে এই যে রাষ্ট্রের স্বার্থের বিরুদ্ধে কিছু বল 
সোভিয়েট নাগ'রকের চলিবে না এবং রাষ্ট্রের স্বার্থের বিরুদ্ধে কোন সংঘ গঠন 
মৌলিক অধিকারের করণ চলিবে না। রাষ্ট্রের স্বার্থ এবং কমিউনিস্ট দলের স্বার্থ 
050] বর্তমানে সোভিযেট যুক্তরাষ্ট্রে এক হইয়া গিয়াছে। 
শাসনতন্ত্রেত কমিউনিস্ট দলকেই একমাত্র রাজনৈতিক দল বলিয়। 
স্বীকার কর! হইয়াছে । নাগরিকদের কর্তব্য হইতেছে শাসনতত্ত্রের বিধান 
মানিয়া চল) অর্থাৎ শাসনতত্ত্রের বিধান অন্থ্যায়ী নাগরিকগণ কমিউনিস্ট 
দল ব্যতীত অন্ত কোন রাজনৈতিক দলের: প্রতি আনুগত্য প্রকাশ ত: 
করি:তই পারে না, তাহারা অন্ত কোন রাজনৈতিক দলও গঠন করিতে 
পারে না। স্থতরাং, মৌলিক অধিকারগুলিতে পূর্ণ গণতন্ত্রের মূল্য দেওয়।! 
হয় নাই। ৰ 


১২৬ আধুনিক শাসনব্যবস্থা 
সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের শামনতঞ্জ কতট1 সমাজতান্ত্রিক ঃ 


সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতঙ্ত্রের ১ নম্বর ধারায় সোঁভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের 
“্রমিক ও কৃষকদের সমাজতান্ত্রিক রা” (9০০281886 80869 01 তা 08679 
8100. 198288008” ) রূপে অভিহিত করা হ্ইয়াছে। ইহার রাষ্রনৈতিক ভিত্তি 
হইতেছে শ্রমিকদের ও কৃষকদের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত সোভিয়েটসমূহ । 
সমাজতন্ত্রের সমর্থকগণের মতে শ্রেণীসংগ্রামের (01888 ৪6:05816 ) 
অবশ্প্তাবী পরিণতি হইতেছে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিলোপ এবং সমাঁজ- 
তাক্জিক সমাজব্যবস্থার অভ্যুদম্ন। তাহাদের মতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে 
দুইটি জিনিস একান্ত আবশ্তক। প্রথমটি হইতেছে একটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্রব 
যাহার ফলে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিলোপ হইবে। দ্বিতীয়টি হইতেছে 
মেহনতী শ্রমিক ও কৃষকদের একনায়কত্ব। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র 
রচয়িতাগণের মতে সেই দেশে সর্বহারা! শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব 
(00196507801 ০? ৮0৪ 018652155 ), প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং মেহনতী 
রুষক ও শ্রমিকদের লইয়া একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। 
উৎপাদনের উপকরণ এবং সমুদয় বেসরকারী শিল্প ও সম্পত্তি এখন সামাজিক 
মালিকানায় চলিয়া আপিয়াছে। সমাজে আয় ও ধনের বৈষম্য নাই শুধু 
তাহাই নহে, সমাজের লোকেরা কাজ পাইয়াছে, এবং মালিক ও শ্রমিক 
বিরোধের অবসান হইয়াছে ; কেনন॥ সমাজ নিজেই এখন নব কিছুর মালিক। 
যাহ! সামাজিক সম্পত্তি তাহাতে অমিকদেরও পূর্ণ অধিকার আছে। ব্যক্তিগত 
মুনাঞ্ার স্থলে প্রতিষ্টিত হইয়াছে সামাজিক মুনাফা এবং মেহনতী জনসমাজও 
সেই মুনাফার অংশীদার । মালিক শ্রেণীর বিলোপ লাধন 

ব্যক্তিগত জে করিয়া মেহনতী জনসাধারণ অর্থাৎ শ্রমিক ও কৃষকগণ 
রত & বর্তমানে অন্যান্ত ব্যক্তিদের ন্তাস্স সমানভাবে উত্পাদন 
যন্ত্রের মালিক। কৃষিব্যবস্থায় যৌথ খামারের সম্প্তি 

(00116069 [79:00 120006165 ) এবং শিল্প ব্যবস্থায় রাষ্রীয় সম্পত্তি (98869 
0:০29য ) সোভিয়েট দেশের সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু 
এইজন্ত কুষকদের ও শ্রমিকদের যে ব্যক্তিগত সম্পতি নাই তাহা নহে। কিন্ত 
সেই সম্পত্তির কৃষ্টি হইয়াছে তাহাদের কাজ হইতে অজিত আয় ও সঞ্চয়ের 
ফলে। এই সম্পত্তি নিছক ব্যক্তিগত ব্যবহার অথবা ভোগের জন্য নহে। 
সোভিেট যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেক গ্রামে, শহরে, জেলায়, জাতীয় এলাকায়, 
অঞ্চলে এবং বিভিন্ন 'রিপাবলিকে একটি করিয়া! সোভিয়েট আছে । ইহা 
শ্রমিক ও কষকগণের প্রতিনিধিদের লইয়! গঠিত হয়। এই প্রাতিনিধিগণকে 
শ্রমিক ও ক্লষকগণ ইচ্ছা করিলেই অপসারণ করিতে পারে। এই সোভিয়েটগুলি 
কাজের পরিচালনার জন্ত কতিপয় স্থায়ী কমিটি নির্বাচিত করে। স্থায়ী 


সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ১২৭ 


কমিটিগুলি কৃষক ও শ্রমিকদের সহিত রাষ্ট্রের যোগাযোগ স্থাপন করে। 
এইভাবে কৃষক ও শ্রমিকগণ রাষ্ীয় ক্রিয়াকলাপে অংখ গ্রহণ করে! তাহা 
ছাড়া, প্রতিটি সোঠিয়েট রিপাবলিক সোভিয়েট সমূহের সম্মিলিত প্রতিষ্ঠান 
এবং ইহা জাতিগত ভিত্তির উপর গঠিত। সমগ্রভাবে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র 
হইতেছে একটি বহুজাতি সম্পন্ন যুক্তরাষ্্র। 


স্থভরাং দেখা যাইতেছে, সোভিফ্কেট যুক্তরাষ্ট্রে অনেক পরিমাণে কৃষক ও 
শ্রমিকদের একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট। 


নীতিগতভাবে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে শিল্পক্ষেত্রে অথবা কৃষিক্ষেত্রে ব্যক্তিগত 
উদ্যোগের প্রশ্ন উঠে না) কৃষিক্ষেত্রে আমর দেখিতে 
নীতিগতভাবে ও রে 
টা পাই যৌথ-খামারের প্রতিষ্ঠা, শিল্পক্ষেত্রেও আমরা দেখিতে 
স্থান নাই; কিন্ত, পাই পূর্ণ রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব। বেসরকারীভাবে শিল্পোক্নয়নের 
কিছু পরিমাণে প্রয়াম সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে দেখা যায় না। তবে জনগণের 
ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকে কিছু নাকিছু ব্যচ্ক্রগত সম্পত্তি থাকিতে পারে। সেই 
সম্পত্তির সদ্ধযবহার জনসাধারণ করিতে পারে শুধু নিজের 
ভোগের জন্য । 'কেননা, ব্যক্তিগত সম্পত্তির সাহায্যে কাহাকেও শোষণ করিবার 
অধিকার কেহ পায় না। যৌথ খামারের অথবা সমবায় সমিতিগুলিতে যখন 
মেহনতী জনগণ কাজ করে, তখন তাহাঁদের যথেষ্ট ব্যক্তিগত উদ্যম, থাকে। 
কেননা, অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উৎপাদনের মজুরীর উপর রাষ্ট্র মজুরী হায় 
নির্ধারণ করিয়া দেয়। এই পধস্তই সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে ব্যক্তিগত অথবা 
বেসরকারী উদ্যোগ আমরা দেখিতে পাই। বে ধনতাম্বেক দেশগুলিতে 
ব্যক্তিগত উদ্চোগ বলিতে ঘাহ। বুঝায়, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে তাহা দেখা যায 
না। কারণ, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র হইতেছে কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর একটি 
সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট (০9০০151186 9686৪ ০ অ0119::9 200 1962587)05,” ) 1 


হহক্ষিগুসাল্প 

সোডিষেট যুক্তরাষ্ট্রের শালনতন্ত্রের নিম্নলিখিত টবশিষ্্য বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য £ 

(১) সোভিয়েট শাসন ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ত্ীয় শাসনতন্ত্রের ভিত্তির উপর 
গ্রতিষ্ঠিত। (২) সোভিয়েট যুক্তরাষ্রী সমাজতন্ত্রের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত । 
(৩) সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় আইন প্ররিষদ হইতেছে স্থপীম সোন্টিয়েট 
এবং আইনগুলি ব্যাখ্যা করিবার ভার প্রদান করা হইয়াছে রাষ্্পমিগলীকে | 
(৪) সোভিেট যুক্তরাষ্ট্রে আমরা একজন রাষ্ট্রপতির পরিবর্তে তেত্রিশজনের 


১২৮ আধুনিক শাসনব্যবস্থা প 


একটি রাষ্ট্রপতিমণ্ডলী দেখিতে পাই। €৫) লোভিযেট যুক্তরাষ্ট্রে পার্জামেপ্টারী 
শাসন ব্যবস্থা ও রাষ্্রপতিচালিত শাসন ব্যবস্থার সংনিঅঁণে দেখিতে পাওয়া 
যায়। (৬) একদলীয় ব্যবস্থা সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার আরেকটি 
অনন্য বৈশিষ্ট্য। (৭) সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের শাদনতত্ত্রটি অনমনীয়। (৮) 
সোভিয়েট শাসন ব্যবস্থায় নাগরিকদের শুধু মৌলিক অধিকারই :নহে। মৌলিক 
কর্তবাগুলিও বিধিবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। (৯) সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে 
বিচারপতিগণ নিযুক্ত ন। হুইয়! নির্বাচিত হন এবং প্রয়োজন হইলে বিচার- 
পতিগণকে প্রত্যাগমনের আদেশ দিয় অপসারণ করা যায়। (১০) সোভিয়েট 
সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতাগুণল ঢারিগাগে বিভক্ত । সর্বশেষে, সোভিয়েট 
যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন জাতীয় জনসমষ্টর আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার হ্বীকার করিয়া) 
লইয়াছে। 


সোভিমেট যুক্তরাষ্ট্রে আমরা ১৬টি ইউনিয়ন রিপাবলিক, ১৬টি স্বাতস্তর্য- 
সম্পন্ন রিপাবলিক, ৯টি ম্বাতন্ত্রা-সম্পন্ন অঞ্চল এবং ১০টি জাতীয় এলাকঃ 
দেখিতে পাই। 


_ সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকগণ নিয়লিখিত মৌলিক অধিকার ভোগ 
করে। (১) কাজের অধিকার, (২) বিশ্রাম ও অবসর লইবার অধিকার, 
(৩) শিক্ষার অধিকায়। (৪) জাতীয়তা ও শ্রী-পুরুষ নিধিশেষে সমান 
অধিকার, (৫) বিবেকের স্বাধীনতা) (*) কথা বলার ও মতামত প্রকাশ 
করার শ্বাধীনভা, (৭) ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং পারিবারিক স্বাধীনতার 
অধিকার (৮) আশ্রম প্রাপ্তির অধিকার, (-) সংঘ গঠন করিবার অধিকার, 
(১০) ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য সম্পতি রক্ষার অধিকার। উপরোক্ত মমুদয় 
অধিকার ততক্ষণই নাগরিকর। ভোগ করিতে পারে যতক্ষণ এই অধিকারগুলি 
পালন করিবার সময় রাষ্ট্রের আদর্শ অথবা কমিউনিস্ট দলের আদর্শের সহিত 
কোনরূপ সংঘাতের হৃগ্ি না হয়। 

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকদের কতিপয় মৌলিক কর্তব্যও আছে। 
সেইগুলি হইতেছে, কাজ কর", আইন এবং শাসনতন্ত্র মানিয়া চলা, জন- 
সাধারণের সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি রক্ষা করা এবং পিতৃভূমির প্রত্রিক্ষ্র জন্য 
সেনাদলে কাজ করা। 
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বিভাগ 
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(০৬৩12268৮০৫ €1৩ 


0.5. 5. ₹.) 
ফোভিরেট যুক্তবাষ্্রের প্রেসিডিয়াম বা রাষ্ট্রপতিমগ্ডলী (2:৮9 


১9510700701 6095 80%596 (0201020 ) 


সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে কোন নিদিষ্ট রাষ্ট্রপ্রধান নাই, তাহার স্থানে আছেন 
'একটি প্রেসিডিয়াম বা ব্রাষ্ট্রপতিমগ্ডলী । প্রেসিডিয়ামের (75795101520 ) যিনি 
সভাপতি, তিনিই আনুষ্ঠনিকভাবে * রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতিনিধিত্ব করেন। 
প্রেনিভিয়াম যে শুধু শাসনবিভাগেরই প্রধান তাহ] নহে, ন্বপ্রীম সোভিয়েটের 
অধিবেশন ন1 থাকিলে ইহা স্থগ্রীষ সোভিয়েটের পক্ষে কতিপয় আইন ও অর্থ- 
সংক্রান্ত কাজকর্ম করিয়া থাকে । প্রেমিভিয়ামের সদস্য সংখ্যা হইতেছে 
তেত্রিশ, ইহার-সহ-সভাপতির সংখ্যা হইতেছে ষোল। ষোলজন সহ-সভাপতি 
ষোলটি ইউনিয্জন রিপাবলিকের প্রতিনিধিত্ব করেন । তাহা ছাড়া, ১৫ জন 
সাধারণ সদ্য এবং একজন কর্মসচিব থাকেন । কোন বিশেষ একজন রাষ্ট্রপতি 
না থাকায় প্রেসিডিয়াম একযোগে রাষ্ট্রপতির কাজ করেন। সেজন্ত ইহাকে 
48 00119657000 776510906 ০৫ 61) ঢা, 9. ৯. £৮.৮ বলা হয়। 

প্রেসিডিয়ামের চ্তত্রিশজন সন্ত সুপ্রীম সোভিয়েটের উভয় কক্ষের যুক্ত 
অধিবেশনে নির্বাচিত হন। তাহাদের কার্যকাল চারি বৎসর । যদি স্থগ্রীষ 
সোভিযেট চারি বখসরের আগে ভাংগিক়া য'য় তবে রাষ্ট্রপতিমণ্ডলীও চারি 
বৎসরের আগে ভাংগিয়া যাইতে পারে, তবে নৃতন সুপ্রীম সোভিয়েট নির্বাচিত 
না হওয়া পর্ধন্ত প্রেসিডিয়াম কাজ চালাইয়া যাইতে পারে। প্রেসিভিয়াষকে 
নিজের কাজের জন্ত হ্বগ্রীয সোভিয়েটের নিকট দায়ী থাকিতে হয়। 


প্রেনিডিয়ামের বিভিন্ন ক্ষমতা ও কাজ (7059:৪ 500 [9100610708 
9£ 8709 [35880290) )£ গ্রেসিভিয়ামের ক্ষমতাগুলি নিয্বনূপ £ 


প্রথমতঃ, প্রেসিভিম্নাম বৎসরে ছুইবার স্থগ্রীম সোভিয়েটের অধিবেশন 
আহ্বান করে এবং স্থগ্রীষ সোভিযেটের উভয় কক্ষের হধ্যে মতভেদ হইলে ইছা 
ভাংগিয়৷ দিতে পার়ে। সুপ্রীম লোভিহেট ভাংগিয়া দিবার ছুষ্টাবজাসের হধ্যে 


মোভিয়েট সরকারের বিভিজ্ন বিভাগ ১৩১ 


'অখবা ইহার শ্বাভাবিক স্থিতিকাল অতিক্রান্ত হইবার পর প্রসিডিয়াম নৃতন 
হুপ্ীম সোভিষেট নির্বাচনের জন্ত আদেশ দিতে পারে । নব-নির্বাচিত স্থপ্রীম 
সোভিযেটের প্রথম অধিবেশন আহ্বান করে প্রেসিভিয়াম। 

ভিভীয়তঃ প্রেসিডিয়াম সমগ্র সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের আইনের ব্যাখা। 
করিতে পারে এবং যুক্তরা্্রীয় আইন অনুযায়ী আদেশ (90:88৪) জারী 
করিতে পারে । কিন্তু প্রেসিডিয়াম আইন প্রণয়ন করে না। তবে প্রেসিডিয়াম 
যে আদেশ জারী করে তাহা আইনের ন্যায় কারকরী হয়। সুপ্রীম সোভিয়েটের 
অধিবেশন খুব অল্পকালের জন্য হয় বলিয়া প্রেসিডিয়াম আদেশ জারী করিবারু 
জন্য মিলিত হয়। 

তৃতীয়তঃ, প্রেনিডিয়াম স্থগ্রীষ সোভিয়েটের অধিবেশনের অন্তবর্তীকালে 
মন্ত্রীপরিষদের সভাপতির (অথবা প্রধানমন্ত্রী) পরামর্শ অনুযায়ী সোভিমেট 
যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রীদের নিয়োগ ও পরিবর্তন করে, সম্মানস্চক উপাধি প্রদান 
করে, অপরাধীদের (রাষ্টর্রোহী ব্যতীত) প্রতি ক্ষম। প্রদর্শনের অধিকার 
প্রয়োগ করে, সশস্ত্র বাহিনীর অধিনায়কদের নিয়োগ অথবা অপসারণ করে, 
দেশরক্ষার স্বার্থে সৈন্য সমাবেশ ও যুদ্ধাবস্থা ঘোষণা করে, প্রয়োজন হইলে 
দেশের বিভিন্ন অংশে সামরিক আইন জারী করে, আন্তর্জাতিক সন্ধি অথবা 
চুক্তিসমূহ অনুমোদন অথবা প্রত্যাখ্যান করে এবং বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সহিত 
কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়! রাষ্ট্রদূত নিয়োগ ও প্রত্যাগমনের ব্যবস্থা 
করে। 

চতুর্থত:, সুপ্রীম সোভিয়েট কর্তৃক অবলম্থিত ব্যবস্থাগুলি স্বগ্রীঘ 
সোভিয়েটের সভাপতি ও কর্মসচিবের সহিত সম্বলিত বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশ 
করা হয়। প্রেসিডিয়াম এইগুলি প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না, তবে নিজের 
উদ্চোগে অথবা কোন ইউনিয়ন রিপাবলিকের দাবীতে এইগুলি গণভোটের 
জন্ত প্রেরণ করিতে পারে । 

পঞ্চমতঃ, কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীপরিষদ অথবা, ইউনিয়ন রিপাবলিকগুলির 
যন্ত্রীপরিষদের কোন সিদ্ধান্ত যদি সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের কোন আইনের পরিপন্থী 
হয় তবে তাহা বাতিল করিয়া দিবার অধিকার প্রেসিডিয়াষের আছে। 

সোভিছেট ডেপুটিগণকে সুপ্রীম সোভিয়েটের সম্মতি ব্যতীত, অথবা ইহার 
দুইটি অধিবেশনের অন্তবর্তা সময়ে গ্রেপ্তার করা যায় না। আবার; 
প্রলিভিয়াহের অচ্ুমতি ব্যতীত কোন ভেগুটিকে গ্রেপ্ডার বর] যায় না। 

প্রেনিভিয়ামের ক্ষত ও ক্রিয়াকলাপ আলোচনা কথিলে যে প্রশ্নটি গ্ষতই, 
আনে হয়, তাহাই হইতেছে, ইহা প্রর্কতই একটি আইন প্রণয়ন কর্তৃপন্ষ. কিনা 
অথকা এবাটি শাদনবর্তৃপর্ধ কিনাঁ। অথবা, এবনও প্রঙ্থ উঠে ই! প্রক্কতই, 
সন্গিলিতক্বাবে রাষট্গ্রধান কিন!) প্রেসিভিয়ামের গঠস, ক্ষত ও জিরাকলাণ 


১৩২ আধুনিক শাসনব্যবস্থা 


আলোচনা করিলে দেখা যায়, গরথমতঃ, ইহাকে .আইনসভার একটি সক্রিয় অংগ 
হিসাবে গঠন করা হইয়াছিল। সুপ্রীম সসাভিয়েট যদিও সর্বোচ্চ আইন- 
প্রণয়ন সংস্থা, তবুও (১) স্থগ্রীম সোভিয়েটের অধিবেশন 
হল্পকাল স্থায়ী হওয়ায় এবং (২) ইহার অধিবেশন আহবান 
করা, স্থায়ী রাখা ও ভাংগিয়! দেওয়ার অধিকার প্রেসিভিয়ামের থাকায়, 
এবং (৩) সর্বোপরি স্প্রীম সোভিয়েটের অধিবেশন না চলার সময় 
প্রেসিডিয়ামের আইনসংক্রান্ত আদেশ (0০:89) জারী করার ক্ষমতা 
থাকায়, প্রেসিডিয়াম ক্রমেই স্থগ্রীম সোভিয্পেটের ক্ষমতার বহিঃগ্রকাশরূপে 
বিবেচিত হইতেছে । প্রেসিডিয়াম স্থুগ্রীমা সোভিমপেট কতৃ্কি নির্বাচিত 
এবং ইহা স্থপ্রীম সোভিয়েটের নিকট নিজের কাজের জন্য দায়ী, তবুও 
ইহা স্থপ্রীম সোভিয়েটকে ভাংগিক়া! দিতে পারে। ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়, 
কমিউনিস্ট দল নিজের ক্ষমতা ও প্রাধান্য সরকারের মধ্যে স্বপ্রতিষ্ঠিত 
করার জন্তই প্রেসিডিয়ামকে অবলম্বন করিয়াছে। কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক 
শাসন-ক্ষমতা, আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত ও আইনের ব্যাখ্য। করিবার ক্ষমতা» 
বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা এবং সর্বোপরি কমিউনিষ্ট দলের নেতৃত্ব সবই 
প্রেসিভিয়াষের হাতে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে । মন্ত্রীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ না কর» 
আইনের ব্যাখ্য। প্রদ্দান করিয়া বিচার বিভাগের কাজ সংকুচিত করা» 
যুক্তরাস্্রীয় আইনের সহিত ইউনিয়ন রিপাবলিকগুলির আইনের লংঘাত স্ষ্ট 
হইলে শেষোক্ত আইনকে বাতিল করিয়া দেওয়া, বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত, 
চুক্তি অনুমোদন করা,-_প্রেসিডিয়ামের এইলব ক্ষমতার কাজ কমিউনিস্ট 
দলের পলিটবুরওো কর্তৃক পরিচালিত হয়। কমিউনিস্ট দলের মতে, 
প্রেমিভিয়ামের প্রাধান্ত মেহনতী জনতার প্রতিনিধিদেরই প্রাধান্ত»-__. 
প্রেসিভিয়াম শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব ঘোষণ1 করে। 


মন্তব্য 


সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রী পরিষদ- (109 0০001] ০৫ 1110396915- 
0£ 69৪ ঢয, 8. 9, 18.) £ 


সোভিষেট যুক্তরাষ্ট্রের যন্ত্রীপরিষদই হইল শাসন পরিচালনার প্রকৃত, 
ংস্থা। ইহ স্প্রীম সোভিয়েট কর্তৃক নিযুক্ত হয় এবং স্বপ্রীম সোভিয়েটের' 
নিকট এবং ইহার অধিবেশন না চলিতে থাকিলে প্রেষিভিয়াষের নিকট; 
কাজের জন্ত দায়ী থাকে । মন্ত্রী-পরিষদ নিয়লিখিত সদশ্যদের লইয়। গঠিত ২ 
(১) মন্ত্রী-পরিষদদের সভাপতি ব! প্রধানমন্ত্রী, (২) মন্ত্রী পরিষদ্দের সহলভাপতিবুন্দ 
(৩) মন্ত্রী-পরিষদের বান্্ীয় পরিকল্পনা কমিটির সভাপতি, (৪) জাতীয় অর্থ 
ব্যবস্থার উপকরণ ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ সংক্রান্ত মন্ত্রী-পরিষদের বাস্ত্রীয কমিটির 
' সভাপতি, (৫) বাস্্ীয় গঠন সংক্রান্ত যন্ত্রী-পরিষদের রাহী কমিটির সভাপতি, 
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(৬) সোভিমেট যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রীগণ এবং (৭) ললিতকলা সংক্রান্ত মন্ত্রীপরিষদের 
রাষ্্ীয় কমিটির সভাপতি । 

মন্ত্রী-পরিষদ যে সমস্ত নীতি অবলম্বন করে এবং আদেশ জারী করে 
সেইগুলিই প্রচলিত আইনের ভিত্তি হিসাবে পরিগণিত হয়। শাসনতন্ত্রের 

বিভিন্ন বিধান অন্থ্যায়ী কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদপ্তরসমূহ এবং অন্যান্ত 
মনত্রীপরিষদের নীতি অধীনস্থ বিভিন্ন সংস্থার ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সামস্ত 
আইনের ভিত্তি. আনয়ন করার দায়িত্ব মন্ত্রীপরিষদের | জাতীয় অর্থনৈতিক 
পরিকল্পনাকে সফল করণ এবং আধিক ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিবার 

জন্যাও মন্ত্রী-পরিষদ বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে। তাহা ছাড়" রাষ্ট্রীয় আইনগুলি 
কার্ধকরী করিয় দেশে শান্তি ও শৃঙ্খল বজায় রাখার দায়িত্ব মন্ত্রীপরিষদের 
হাতে। সামরিক শক্তির বুদ্ধিকল্লে কতজন নাগরিককে আহ্বান করিতে 
হইবে তাহাঁও মন্্রী-পরিষদ স্থির করেন। ইহা ব্যতীত শাসনকাজে ও জাতীয় 
অর্থ-বাবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেখানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-পরিষদের কর্তৃত্ব রহিয়াছে 
সেই সমণ্ত ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-পরিষ্দ সোভিযেট ইউনিয়নের মন্ত্রীদের বিভিন্ন 
আদেশ ও নির্দেশ বাতিল করিতে পারে, এবং ইউনিয়ন-রিপাবলিকের মন্ত্রী- 
পরিষদ গুলির গৃহীত ব্যবস্থা ও নির্দেশগুলি বাতিল করিতে পারে । 

সোভিয়েট ইউনিয়নের মন্ত্রীগণ নিজ নিজ দপ্তরের এলাকায় প্রচলিত আইন 
কার্ধকরী করে এবং মন্ত্রী-পরিষদের গৃহীত ব্যবস্থা ও নির্দেশের ভিত্তিতে বিভিন্ন 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নির্দেশ প্রদান করেন। 

শালন পরিচালনার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও বিভিন্ন রিপাবলিকগুলির ছুই 
জাতীয় মন্ত্রী-দপ্তর আছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-পরিষদের দপ্তরগুলি কইল, (১) সমগ্র 
যুক্তরাষ্ট্রের দণ্তরসমূহ (411-07107) 01105688) এবং 
(২) ইউনিয়ন রিপাবৰলিকের মন্ত্রী-প্তরসমূহ (010100- 
১9001017087 01101967799 ) | আবার অন্যান্ত রিপাবলিকগুলির মন্ত্রীদপ্তর- 
সমূহের ভাগ হইল: (১) রিপাবলিকের মন্ত্রী-দপ্তরসমূহ ( £:200170) 
11171966৭) এবং (২) ইউনিয়ন রিপাবলিকের মন্্রী-দণ্তুরসমৃহ (00089 
[:91011080 1110156068) ৷ রিপাবলিকের মন্ত্রী-দপ্তরসমূহ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন- 
রিপাবলিকের মন্ত্রী-পরিষদের নিকট নিজেদের নীতি ও কাজের জন্য দায়ী 
থাকে ৷ আবার বিভিন্ন রিপাবলিকের ইউনিয়ন রিপাবলিকের মন্ত্রী-দর্চরসমূহ, 
ইউনিয়ন-রিপাবলিকের মন্ত্রী-পরিষদ এবং সমগ্র সোভিফেট যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিয়ন- 
রিপাবলিকের মন্ত্রী-দপ্তর সমুহের অধীনে থাকিয়। বিভিন্ন কাজ করে। 

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে যদিও সন্ত্রী-পরিষদ নিজের কাজের জন্য সুপ্ীষ 
সোভিয়েটের নিকট দাসী, তবুও সুপ্রীম সোভিয়েটের অধিবেশন খুব অল্পকাল 
স্থায়ী হওয়ায় প্রেদিডিয়াম মন্ত্রী-পরিষদের উপর করৃত্ব করে। প্রেলিভিম্থামের 


দুই জাতীয় মন্ত্রীদপ্তর 


১৩৪ . জধুনিক শাসনবাবস্থ! 


মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে কমিউনিস্ট দলের পলিটব্যুরোই মন্ত্রী-পরিবদকে নিয়ন্ত্রিত 
করে। অনেক সময় মন্ত্ী-পরিষদের সভাপতি এবং কমিউনিস্ট দলের প্রধান 
কর্মসচিব পর্দে একই ব্যক্তি নিযুক্ত হন (যেমন, পূর্বে স্ট্যালিন কিছুকাল 
ছিলেন, এবং পরে ক্রুশ্েভ হইয়াছেন) এই ব্যবস্থায় প্রকৃতপক্ষে 
কমিউনিস্ট দলই দেশের শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করেন। মন্ত্রী-পরিষদের 
সদস্যগণ হইতেই একটি ক্যাবিনেট (10179: ০801086) গঠিত হয় এবং উচ্চপদস্থ 
মন্ত্রীগণ এই ক্যাবিনেটের সদশ্য নিযুক্ত হন। ধাহারা ক্যাবিনেট-সদস্ত, 
তাহাদের প্রায় নকলেই পলিটবুযুরোর সদন্য। সুতরাং মন্ত্রীপরিষদের শাসনের 
ন্স্তরালে প্রকৃতপক্ষে কমিউনিস্ট দলের পলিটবুযরোই দেশের শাসন পরিচালন 
ও নিমন্ত্রণ করেন। 


সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে স্বপ্রীম সোভিয়েট (901):9078 90186 ০0 
6109 0,9১8.7৯.) 


সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সর্বেচ্চ সংস্থাহইতেছে স্থপ্রীম সোভিয়েট । ইহার 
দুইটি কক্ষ আছে, একটির নাম যুক্তরাষ্ট্রের সোভিয়েট (709 3০০৮ ০£ 6106 
70190) এবং অপরটির নাম জাতিলমূহের লোভিয়েট (006 9০519 06 6৪ 
[610709116165 )। ছুই কক্ষের সদশ্যগণ নাগরিকদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত 
হন। অন্ততঃ প্রতি তিন লক্ষ লোকের জন্য একজন প্রতিনিধি থাকে। 
জাতিসমূহের সোভিয়েটের নির্বাচন-পদ্ধতি হইতেছে এই ষে, প্রত্যেক ইউনিয়ন 
রিপাবলিক হইতে ২৫ জন প্রতিনিধি, প্রত্যেক স্বাতন্ত্রাসম্পন্ন রিপাবলিক 
( 49690012058 19091105 ) হইতে ১১ জন প্রতিনিধি এবং প্রত্যেক 
স্বাতশ্্যসম্পন্ন অঞ্চল (40602007008 1810708 ) হইতে ৫ জন প্রতিনিধি 
এবং প্রত্যেক জাতীয় এলাকা (৪৮008) 4১79৪) হইতে ১ জন প্রতিনিধি 
নির্বাচিত হন। জাতি, ধর্ম, শিক্ষা, স্ত্রী-পুরুষ নিবিশেষে ১৮ বৎসর বয়স্ক যে 
কোন নাগরিকেরই সুপ্রীম সোভিয়েটের প্রতিনিধি হইবার অধিকার রহিয়াছে । 
গোপন ব্যালট প্রথায় (99০:9$ 51100 ৪৪610 ) ভোট গ্রহণ করা হয়। 
সপ্রীষ সোভিয়েটের কার্ধকাল চারি ব্লরের জন্য, যদি এই সময়ের পূর্বে ছই 
কক্ষের মধ্যে মতিবিরোধ হওয়ার ফলে প্রেসিডিয়াম ইহ ভাংগিয়া না দেয়। 
স্বপ্রীঘ সোঠিয়েটের মোট সদশ্যংখ্যা প্রায় ছুই হাজার । স্থতরাং এত বড় 
পরিষদের পক্ষে প্রকৃত ক্ষমতা ভোগ করা এবং ইহ কার্ধকরী করা সম্ভবপর 
হয় না। ন্ুগ্রীম সোভিয়েটের উভ্ব কক্ষকেই আইন প্রণয়নে সমান ক্ষষত। 
দেওয়া হইয়াছে । অর্থসংক্রান্ত বিল এবং অন্তান্ত বিলের মধ্যে ৫কান পার্থক্য 
আইন-প্রণয়দের সময়ে কর] হয় না। যদি কখনও ছুই কক্ষের মধ্যে মতবিরোধ 
হয়, এবং প্রত্যেক কক্ষ হইতে সম্মসংখ্যক সদস্ত লইয়। গঠিত বীমাংসা কষিশন 


সোচিমেট সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ১৩৫ 


(09901118107) 0:0%388158101) ) ইহার মীমাংসা করিতে ব্যর্থ হয়, তখনই 
প্রেলিডিয়াম স্ৃগ্রীৰক সোভিয়েট ভাংগিয়া দিতে পারে। কিন্তু, স্থাপ্রী্ 
সোভিরেটের উভয় কক্ষ একই রাজনৈতিক দল কর্তৃক পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত 
হওয়ায় ইহাদের মধ্যে মতভেদের কোন অবকাশ থাকে না। বৎসরে ছুইবার 
স্গ্রীম সোঠিয়েটের অধিবেশন বসে এবং জরুরী অবস্থার স্থ্টি হইলে ছুইবারের 
বেশী অধিবেশন বলিতে পারে। স্থ্প্ীষ সোভিয়েটের অধিবেশন বন্ধ 
থাকাকালীন অবস্থায় প্রেসিভিয়ামই প্রকৃতপক্ষে ইহার বিভিন্ন কাজ সম্পাদন 
করে । 
স্বপ্রীম সোভিয়েটই সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে আইন-প্রণয়নের জন্ত সর্চেচ্চ 
ংস্থা। ইহার আইন একমাজ গণভোটের সাহাযো রদবদল করা চলে। 
কোন সংস্থারই ক্ষমত। নাই স্থপ্রীম সোভিয়েটের আইন রদবদল করিবার । 
প্রেবিভিয়াম ন্রগ্রীম সোভিয়েটের আইনগুলি ব্যাখ্যা করিতে পাবে । কেন্দ্রীয় 
প্রেসিডিয়াম নিয়োগ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীপরিষদ নিয়োগ, প্রোকিউরেটর জেনারেল 
নিয়োগ এবং সর্বোচ্চ আদালত ও ক্বিশেষ আদালত সমূহের (7006 99০88] 
0০:6৪ ) বিচারপতি নির্বাচনে ইত্যাদি সব কাজই সুপ্রীম সোভিয়েটকে 
সম্পন্ন করিতে হয়। স্থপ্রীম সোঠিয়েটেরই একমাত্র অধিকার আছে শাসনতন্ত্র 
ংশোধন করিবার । আলাদাভাবে স্বপ্রীম সোভিয়েটের. উভয় ক্ষেত্রে দুই- 
তৃতীয়াংশ ভোটের সংখ্যাধিক্যে যদি সংশোধনী প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয়, 
তবেই সোভিমেট যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রটির সংশোধন করা যায়। সোভিয়েট 
যুক্তরাষ্ট্রে নুতন রিপাবলিকের স্বীকৃতি অথবা নৃতন স্বাতস্ত্রাসম্পন্ন রিপাবলিক, 
স্বাতন্ত্যসম্পন্ন অঞ্চল এবং জাতীয় এলাকা সৃষ্টি করার ক্ষযাত। আছে একযাজ্ত 
স্থগ্রীম সোভিয়েটের । তাহ। ছাড়" বিভিন্ন রিপাবলিকের মধ্যে যদি সীমানার 
পরিবর্তন হয়, সেইগুলি অন্ুযোদন করিবার একমাত্র কর্তৃপক্ষ হইল স্ুীষ 
মোভিযেট। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের বাজেট অনুমোদন করা এবং কেন্ত্রীর সরকার 
ও বিভিন্ন রিপাবলিকের মধ্যে রাজস্ব বণ্টন ব্যবস্থা অনুমোদন করার একমাত্র 
অধিকারী হইতেছে স্ৃপ্রীষ সোভিয়েট । বৈদেশিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ দেশের 
প্রতিরক্ষা বাহিনী সংগঠন, যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকতা ও বিদেশীদের অধিকার 
সম্বন্ধে নিয়ম-কানুন প্রণয়ন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার তত্বাবধান 
প্রভৃতি ব্যাপারে স্থপ্রীষ সোভিফেট কর্তৃত্ব করিতে পারে। 
শাসনতস্ত্রের বিধান অনুযায়ী শরগ্রীষ সোভিয়েটের ক্ষমতা প্রচুর । বিদ্ধ, 
ইহার আকৃতি খুব বড় বলিয়া ইহার ঘন ঘন অধিবেশন করা সম্ভবপর হয় 
না। ইহার ফলে স্থগ্রীম সোভিয়েটের অধিবেশন বন্ধ থাকাকালীন সময়ে 
কেন্দ্রীয় প্রেসিডিয়াম ইহার পক্ষে সমুদয় কাজ করে। যে অল্প কয়দিনের 
জন্ত হুপ্রীম পোভরিয্েটের অধিবেশন বলে লেই সময় ইহ1 শুধু প্রেসিভিয়াহ ও 


১৩৬ আধুনিক শাসনব্যবস্থা 


মন্ত্রী-পরিষদ কর্তৃক অবলম্ষিত ব্যবস্থাগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখে ও অনুমোদন 
করে। ূ 
সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বিচার-ব্যবস্থা ( 78109] ৪7৪6923 ও? 0) 
(0.9.9.৮৮,) 2 

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ আদালত হইল স্থপ্রীম 
কোর্ট (১6 947£9209 0০৪৮৮ )। এই আদালতে প্রায় ত্রিশ জন বিচারপতি 
আছেন। স্থপ্রীম .সোভিয়েটের উভয় কক্ষ যুক্তঅধিবেশনে পাচ বৎসরের জন্য 
বিচারপতিগণকে নির্বাচিত করে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সর্ধোচ্চ আদালতের নীচে 
প্রশ্তত্যকটি রিপাৰলিকের আলাদা সুপ্রীম কোর্ট আছে। সংশ্লিষ্ট র্িপাবলিকের 
সোভিয়েটগণ বিচার কাজে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের বিচারপতি হিসাবে ঘনোনীত 
করেন। ইহার নীচে আমর] দেখিতে পাই আঞ্চলিক আদালত ( 7১90109] 
0০86৪); সংগ্লিষ্ট অঞ্চলের সোভিয়েটগণ ইহাদের বিচারপতি নির্বাচিত 
করেন। “ইহাদের নীচে আছে প্রাতি জিলার জনগণের আদালত ( 7১8০716”5 
0০৪+%)। জিলার লোকের! এই আদালট্তির বিচারপতিদের ৩ বৎসরের জন্য 
নির্বাচিত করেন। জনগণের আদালতের বিচারপতিগণ ছুইজন এযাসেসর 
(8889880₹:) অথবা নাগরিক বিচারপতির (16186130098 ) সহযোগিতায় 
নিজেদের কাজ পরিচালনা করেন। স্থানীয় সোভিয়্েটগণই এই এযাসেসরদের 
একটি প্যানেল হইতে নির্বাচিত করে । এই আদালতগুলি ছোট ছোট 
দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচার করে। অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ 
মামলাগুলি আঞ্চলিক আদালতে পাঠান হয়। এই আদালতগুলি ছাড়াও 
সোভিযেট যুক্তরাঙ্টে কতিপয় বিশেষ (36011 0০৬7৪) আছে; এই 
বিশেষ আদালতের বিচারপতিগণকে স্ুঞ্ীম সোভিয়েট ইহার উভয় কক্ষের 
যুক্ত অধিবেশনে পাচ বৎসরের জন্ত নির্বাচিত করে। 

তাহা, ছাড়া, হ্প্রীম ধোভিয়েট ৭ বৎসরের জন্য একজন প্রোকিউরেটর 
জেনারেল নিযুক্ত করে। সরকারী কর্মচারীগণ যাহাতে সম্পূর্ণভাবে রাস্্রীর 
আইনগুলি পালন করিয়! চলে তাহ! তত্বাবধান করিবার সর্বোচ্চ ক্ষমতা 
(৮৪81006759 ৪009:51507/ 0০09 60 62801: 610৪ 56106 01056181006 
9£ 19 07 ৪1] 50869 7928058)81”) প্রোকিউরেটর জেনারেলকে দেওয়া 
হইয়াছে । ইহা ছাড়াও প্রোকিউরেটর জেনারেলের আর একটি বিশেষ ক্ষমতা 
আছে; তাহা হইতেছে তিনি কোনও বে-আইনী সিদ্ধান্ত অথবা বে-আইনী 
কাজের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রশক্তির নিকট অভিযোগ আনয়ন করিতে পারেন, কোন 
ফৌজদারী অপরাধের কারণ অনুসন্ধান করিতে পারেন এবং অপরাধ 
প্রমাণ করিবার জন্য সাক্ষী সংগ্রহ করিতে পারেন । সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের 
হুগ্রীম কোর্টের কতিপয় মূল ক্ষমতা (0:12108] 2০৯৩5) এবং আপীল বিচার 


সোভিম্লেট সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ১৩৭ 


করিবার ক্ষমতা আছে। ইহা! রিপাবলিকগুলির স্থগ্রীম কোর্ট হইতে 
আগত আপীলগুলি বিচার বিবেচনা করিয়া দেখে । তাহা ছাড়া ধিভিন্ন 
রিপাবলিকের মধ্যে মতবিরোধ, অথব! যুক্তরাষ্্ীয সরকারের কোন সদন্তের 
বিরুদ্ধে কোন মাষল1 এবং অন্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেগুলির সহিত সমগ্র 
যুকরাষ্ট্রের স্বার্থ জড়িত, সেইগুলি সম্বন্ধে বিচার করিবার মূল ক্ষমতা 
যুক্তরাষ্ট্রের স্থগ্রীম কোর্টের আছে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্্রী এবং ইউনিয়ন 
রিপাবলিকগুলির সমৃদয় আদালতগুলির তত্বাবধান করিবার ভারও যুক্তরান্্ীয 
স্থগ্রীম কোর্টের উপর ন্যান্ত। 


পট 


সোভিয়েট বিচার-ব্যবস্থার কতিপয় বিশেষ বৈশিষ্ট্য (9০৮7৪ 


৪[06018,1 18962298 ০: 0199 90519 এ 001019] 35৪6910) : 


সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের ১১২ নম্বর ধারায় বলা হইয়াছে যে 
সোভিয়েট বিচারালয়সমূহের বিচারপতিগণ শ্বাধীন এবং একমাত্র আইন দ্বারা 
নিয়ন্ত্রিত। সোভিয়েট বিচারালয়গুলির উদ্দেশ্ঠ হইল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ও 
আইনের উদ্গেশ্ঠ নিদ্ধ করা। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের এমন একটি বৈশিষ্ট 
আছে, যাহা অন্তাগ্ঠ দেশে দেখা যায় না। তাহ হইতেছে, স্ুপ্রীমকোর্ট 
হইতে জনগণের আদালত পর্যন্ত সমুদয় আদালতের বিচারপতিগণ আইনসভা 
কর্তৃক নির্বাচিত ভন। তাহা ছাড়া, নাগরিকদের প্যানেল হইতে এ্যাসেসর 
বা নাগরিক-বিচারপতি নির্বাচিত হন। এই ব্যবস্থায় প্রকৃত সৎ এবং বিভিন্ন 
গুণ সম্পন্ন নাগরিকগণ বিচার-ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করিবার স্যোগ পাইয়া 
থাকেন। ভোটাধিকার আছে এই রকম যে কোন নাগরিকই নাগরিক- 
বিচারপতি হইতে পারেন। এই বাবস্থার একটি প্রধান সফল হইল বাদী ও 
বিবাদী কোন পক্ষই বিচারকদের উপর আস্থা হারাইতে পারে না; কেননা, 
বিচারকগণ তাহাদেরই নির্বাচিত প্রতিনিধি । জনগণের পছন্দ অনুযায়ীই 
জনগণের আদালতের বিচারকগণ নিযুক্ত হন | এই ব্যবস্থায় দ্রুত বিচার কাজ 
সমাধ] করাও সম্ভবপর হয়। ম্ঠায়ের দিক হইতে চিন্তা করিলে সোভিয়েট 
বিচার ব্যবস্থা অন্যান্য দেশের বিচার ব্যবস্থ। হইতে উদ্নত। বিচারকগণ যথেষ্ট 
পরিমাণে জনমত কর্তৃক প্রভাবিত হন। কিন্তু সোভিয়েট বিচার ব্যবস্থার 
অন্যতম ক্রটি হইল আদালতগুলি যুক্তরাষ্থ্ীয় আইনের ব্যাখ্যা করিতে পারে 
ন]। যুক্তরাস্তীয় আইনের ব্যাখ্যা করিরার ক্ষমতা হইল কেন্দ্রীয় প্রেসিডিম্ামের | 
অথচ বিচারপতিগণ রাস্ত্রীয় আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যুক্তরাক্্রীয় আইনের 
ব্যাধ্যা যখন প্রেসিডিয়।ম প্রদান করে, তখন প্রেসিডিয়াষ গ্ররূতপক্ষে 
কমিউনিস্ট দল কর্তৃক পরিচালিত হয়। সুতরাং সোভিয়েট বিচারালয়গুলির 
বিচারপতিগণ আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন, কথার অর্থ হইতেছে তাহার! 


১৩৮ আধুনিক শাসনব্যবস্থা 


প্রকৃতপক্ষে প্রেসিডিয়াম তথা কমিউদিস্টদলের নেতৃবৃন্দ কর্তৃক প্রদত্ত আইনের 
ব্যাখ্য। অনষায়ী নিয়ন্ত্রিত হন। 

রাজনৈতিক অভিযোগে অভিযুক্ত অর্থাৎ, দেশপ্রোহিতা, বিদেশীদের গুপ্তচর 
হিনাবে কাজ করা, রাজ্যের স্বার্থের বিরুদ্ধে যত প্রকাশ করা অথবা সংঘ গঠন 
করা, ইত্যাদি অভিযোগে অভিযুক্ত আসামীগণের বিচার করিবার সময় 
নাগরিক-বিচারপতিদের সাহায্য লওয়! হয় না। ইহাতে ব্যক্তি-স্বাধীনত 
ক্ষ হয় এবং একমাত্র রাজনৈতিক দলটি নিজের স্বার্থকে নাগরিক স্বার্থের 
উপর স্থান দেয়। 

কিন্ত, তবু একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে সোভিযেট বিচারব্যবস্থা 
যথেষ্ট পরিমাণে গণতান্ত্রিক । লোভিচ্ছেট বিচাব্রালয়ের অধিকর্তাগণ কখনই 
জনমতকে উপেক্ষা করিতে পারেন না। তাহাছাড়া, নাগরিক-বিচারপতিগণ 
জনমতেরই প্রতিনিধিত্ব করেন। অন্থান্য গণতান্ত্রিক দেশগুলির আদালতে 
বিচার পদ্ধতির যে আনুষ্ঠানিক জটিলতা আমরা দেখিতে পাই, সোভিয়েট 
যুক্তরাষ্ট্রের আদালতগুলিতে তাহ দেখাণ্যায় না। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের 
বিচার পদ্ধতি বিশেষ সরল ও জনসাধারণের বোধগম্য । এই বিচার পদ্ধতি 
বিভিন্ন অপরাধের সামাজিক কারণ অনুসন্ধান করে এবং ইহার সামাজিক 
প্রতিবিধানের চেষ্টা করে। 


হক্ষিগুজ্নাল্স 


১। পোভিফেট যুক্তরাষ্ট্রে আমর1 একটি রাষ্্রপতিমগ্ডলী দেখিতে পাই; 
ইহাকে প্রেলিডিয়াম বলে। প্রেসিডিয়ামের সদশ্ সংখ্যা হইতেছে তেত্রিশ 
তাহারা স্থপ্রীষম সোভিয়েটের উভ কক্ষের যুক্ত অধিবেশনে চারি বৎসরের জন্তু 
নির্বাচিত হন। 

প্রেসিডিয়াম বংসরে দুইবার স্গ্ীম ো1ভিয়েটের আঁধবেশন আহ্বান করে 
এবং স্বপ্রীম সোভিয়েটের উভর কক্ষের মধ্যে মতভেদ হইলে ইহা ভাংগিয়া দিতে 
পারে। প্রেসিডিয়াম সমগ্র সোভিদ্েটে যুক্তরাষ্ট্রের আইনের ব্যাখ্যা করিতে 
পারে। এবং যুক্তরাস্তীয আইন অনুযায়ী আদেশ (90:99) জারী করিতে 
পারে। কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীপরিষদ অথব1 ইউনিয়ন রিপাবলিকগুলির 
মন্ত্রীপরিষদের কোনও সিদ্ধান্ত যার্দি সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের কোনও আইনের 
পরিপন্থী হয় তবে তাহা বাতিল করিয়া দিবার অধিকার প্রেপিভিয়ামের আছে৷ 

২। োভিযেট যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রীপরিষদই হইল শানন পরিচালনার প্রত 
সংস্থা। ইহা স্থপ্রীম সোভিযেট কর্তৃক নিযুক্ত হয় এবং স্থগ্রীষ সোডিয়েটের 
নিকট ও ইহার অধিবেশন মুলতুবী থাকাকালে প্রেলিভিয়াষের নিকট কাজে; 


সোভিয়েট সরকারের বিভিম্ন বিভাগ ১৩৯ 


জন্য দায়ী থাকে। মন্ত্রীপরিষদ কর্তৃক অবলম্িত নীতি এবং ইহার আদেশ 
প্রচলিত আইনের ভিত্তি হিসাবে পরিগণিত হয়। শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে 
সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে ছুই জাতীয় মন্ত্রীপরিষদের দপ্তর দেখা যায় £ যথা, (১) 
সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের দ্চরসমূহ ও (২) ইউনিয়ন রিপাধলিকের মন্ত্রী দগ্ডরসমূহ | 

এ। (োভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সংস্থা হইতেছে শ্প্রীম সোভিযেট । 
ইহার ছুইটি কক্ষ আছে, একটির নাম যুক্তরাষ্ট্রের সোভিয়েট ও অপরটির নাম 
জাতিসমূহের €সাভিয়েট। স্থপ্রীম সোভিয়েটের কার্যকাল চারি বৎসরের 
জন্য ; তবে উভর কক্ষের মধ মতবিরোধ হওয়ার ফলে চারি বৎসরের পূর্বেই 
প্রেসিডিয়াম উহা ভাংগিছা! দিতে পারে । স্বপ্রীষ সোভিয়েটের উভয় কক্ষকেই 
আইন প্রণয়নের সমান ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে । সুপ্রীম সোভিয়েটেরই 
একমাত্র অধিকার আছে শাসনতন্ত্র নংশোধন করিবার । ।কন্ত, স্গ্রীষ্ 
সোভিয়েটের অধিবেশন ঘন ঘন হয় না। 

৪ | সোডিয়েট বিচার বিভাগের উদ্দেশ্ঠ হইল লমাজতান্ত্রক রাষ্ট্রের ও 
আইনের উদ্দেশ্ত লিদ্ধ কর!। ক্বপ্রীম কোর্ট হইতে জনগণের আদালত পর্স্ত 
সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সমৃদ্য় আদালতের বিচারপত্তিগণ আইনসভা কর্তৃক 
নির্বাচিত হন। বিচারকগণ যথেষ্ট পরিমানে জনমত কর্তৃক প্রভাবিত হন। 
সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রধান আদালত হইল স্থুপ্রীম কোর্ট । ইহার নীচে 
হইল আঞ্চলিক আদালত । আঞ্চলিক আদালতের নীচে আছে জনগণের 
আদালত । তাহাদের সাহায্য করিবার জন্য দুইজন এযাসেসর থাকেন। 

[9706701588 

]..10550085 6108 10309556201) চে] 18100610108 এর (18 17981010108 
10 0106 90105] 09010108] ৪3891201619 07, 9. 3, 7. 1516 20. 83:৪- 
06158 02 9 16518186159 19000 2 01৮0 198,50175 102 9000 8,0১১ 875 
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( ১৩২--৩৪ পৃষ্টা ) 


6. 01৮9 83 07081508 01 609 3০5$96 ৭ 010191 নিচ ৪0910, 


(১৩৮০০ পৃষ্ঠা) 


সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে 
দলব্যবস্থ। 
(৮2৬7 5551212% 2 07৩ 


₹. 5. 5. হি.) 


চতুদশি অধ্যায় 


কসোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের একদলীয় শাসনব্যবস্থা (0929 2০: 1০ 
11) 0106 70, ৪. 9. 18.) 


সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের শাননতত্ত্রেরে ১২৬ নম্বর ধারায় কমিউনিস্ট দল 
শামনতান্ত্রিক স্বীরুতি লাভ করিয়াছে; কমিউনিস্ট দল নিজেকে ঘেহনতভী 
জনগণের বিশেষতঃ, শোষিত শ্রমিকশ্রেণীর (1১019087196) দল বলিয়া মনে 
করে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে অন্ত কোন ঠাজনৈতিক দল নাই । নাগরিক- 
গণের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধ অন্য কোন রাজনৈতিক দল গঠনের অধিকার নাই। 
রাষ্ট্র স্ব'৫থ অন্থযায়ী, শাসনতত্ত্বের বিধান অনুযায়ী একটিমাত্র রাজনৈতিক দল 
আছে; তাহা হইতেছে কমিউনিস্ট দল । 

কোনও ব্াষ্ট্রে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল রা গণতন্ত্রের উদ্োশ্ব 
কখনই নিদ্ধ হয়না। গণতন্ত্রে প্রত্যেকেরই নিজন্ব মতামত প্রকাশ করিবার 
এবং একমতাবলম্বীদের রাজনৈতিক দল সংগঠন করিবার অধিকার থাকে । 
ইংলগু, আমেরিক'* ভারত, প্রভৃতি গণতান্ত্রক দেশগুলিতে আমরা 
সরকারবিরোধী দল দেখিতে পাই। কিন্তু, সোভিফেট যুক্তরাষ্ট্রে আমরা 
কমিউনিস্ট সরকারের কোন বিরোধী দল দেখিতে পাই না। অর্থাৎ 
কমিউনিস্ট দলই সেখানে নিজের খেয়াল খুশীমত সরকার পরিচালন! করে ) 
জনগণের কোন ক্ষমতা নাই দলের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করিবার । ইহ। 
গণতন্্রলম্মত নয়, প্রকৃত দলীয় ব্যবস্থাও নম়। প্রকৃত দলীয় ব্যবস্থায় একদল 
সরকার গঠন করে এবং অন্যান্ত দলগুলি প্রয়োজন হইলে সরকারী দলের 
সমালেচনা করে অথবা ইহার সহিত সহযোগিতা করে । কেননা, জাতীয় 
প্রগতি সাধন করাই নবগুলি রাজনৈতিক দলের প্রথম উদ্দেশ্। বিরোধী 
দলগুলির সমালোচনা গঠনমূলক হইলে সরকারেরই উপকার হয়। কেননা, 
জনমতের মর্ধাদ৷ রাখিবার জন্য সরকার নিজের নীতির যথোপযুক্ত সংশোধন 
করিতে পারে । বিরোধীদলগুলিও সর্বদাই বিকল্প সরকার গঠন করিবার জন্য 
প্রস্তত থাকে । দলীয় শাসন ব্যবস্থার ইহাই ঠবশিষ্ট্য। কিন্তু সোভিয়েট 
যুক্তরাষ্ট্রে আমরা মাত্র একটি রাজনৈতিক দল দেখিতে পাই যাহা সমুদয় 


সো ভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে দলব্যবস্থা ১৭১ 


শাঁসনব্যবস্থার পরিচালনা! ও নিয়ন্ত্রণ করে। প্রকৃত গণতঙ্্ এই জাতীয় 
শালনব্যবস্থয় থাকে কিনা তাহা সন্দেহের বিষয়। 


সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে কমিউনিস্ট দলের সংগঠন (0785815- 


6:০7) 06 609 00100000196 78165 10 6৪ 00, 9. 8. 7.) 


কমিউনিস্ট দলের সর্বোচ্চ সংস্থা হইতেছে পার্টি কংগ্রেস (৮৮৮৮) 
0008:98৪) ; প্রতি চারি বৎসরে ইহার অন্ততঃ একবার অধিবেশন হয়। 
দলের কর্মন্চী প্রণয়ন করিয়া অথবা কর্মস্থগর প্রয়োজনীয় সংশোধন করিয়া 
পার্টিকংগ্রেস কেন্ত্রীয় কমিটি (09০6:8] 0০20)16656) ও পলিটব্যুরো (9০7৮ 
90988) নির্বাচিত করে। কেন্দ্রীয় কমিটির সদশ্যনংখ্যা ** জন এবং 
পলিটব্যরোর সদশ্যসংখ্যা ১৭ হইতে ১৫ জন। দলের সংগঠন কাজ করিবার 
জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি ১০ জন সদশ্ত লইয়া আরও একটি সংস্থা গঠন করে। 
ইহাকে অর্গব্যুরো (09:89:68 ১0 07687158010 001880) বলে । ভাহ। 
ছাড়া, চারিজন কর্মনচিবের (38০:66%5158) একটি দপ্তরথান? আছে। প্রধান 
কর্মসচিবই, (356 3০০:869:) দলের নেতা। কমিউনিস্ট দল প্রতিটি অঞ্চল 
শহর ও জেলায় সংগঠিত । সবধত্রই দলীয় কনফারেন্স, কমিটি প্রভৃতি সংগঠিত 
হইয়াছে। কিন্তু, এই দলের মূল ভিত্তি হইতেছে প্রাথমিক দলীয় সংস্থাগুলি 
(2100877 98:৮5 07591018%010709) | 


সোভিয়েট শাসনব্যবস্থায় একদলীয় কর্তৃত্ব অথবা কমিউনিস্ট 
দলের ভুমিকা! (09759 ৮৮৮৮ 2516 ০07 6106 019 ০2 0178 0:00010)010156 


7৪:৮7 10 6008 9০%196 097056165 10108] 90 56901) 2 


সমাজতন্ত্রের মূল কথাই হইতেছে শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব (1)19620- 
8910) ০£ 0৪ া0:1018-018555) প্রতিষ্ঠা করা। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে 
কমিউনিস্ট দল শ্রশ্নিকশ্রেণীরই দল বলিয়া বিবেচিত হয়। ম্তরাং কমিউনিন্ট 
দলের একনায়কত্ব বলিতে সোভিয়েট যুক্তরাষ্রে শ্রমিকশ্রেণীকেরই একনায়ক্ব 
বুঝায়। সরকার পরিচালনার এবং দলের কর্মস্থচীকে সরকার কর্তৃক রূপাধ়িত 
করিবার যাবতীয় সিদ্ধান্ত কমিউনিস্ট দলের পলিটবুযুরো কর্তৃক গৃহীত হয়। 
হুপ্রীম সোভিয়েট এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কাজ হুইল সেই সিদ্ধান্তগুলিকে 
বাস্তবে রূপায়িত করা। প্রেসিডিয়াম আইনের ব্যাখ্যা করে অথবা স্ত্রী 
সোভিয়েটের অধিবেশন বন্ধ থাকাকালীন অবস্থায় আদেশ (08096) জারী, 
করে বটে, কিন্তু এই কাজগুলি প্ররুতপক্ষে দলের পলিটব্যুরে কতৃক পরিচালিত 
হয়। যুক্তরাষ্ত্রীয় সরকারের হুগ্রীম সোভিয়েটের অন্গকরণে দলের অভ্যন্তরেও 
কেন্দ্রীয়, কমিটি আছে, প্রেসিডিয়ামের অনুকরণে দলের অত্যন্তরেও পলিটব্যুরে! 


১৪২ আধুনিক শাসনব্যবস্থা 


আছে এবংমস্ত্রীপরিষদের অনুকরণে দলের অভ্যন্তরেও অর্গবুুরো (0:8997950) 
'আছে। স্থতরাং সরকার যেভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, রাজনৈতিক দলটিও সেইভাবেই 
নিয়ন্ত্রিত হয়, অথচ রাজনৈতিক দলটিই সরকারকে নিয়ন্ত্রণীকরে। যখন দলের 
প্রধান কর্মসচিব যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হুন (যেমন পূর্বে স্ট্যালিন 
হইয়াছিলেন এবং বর্তমানে ক্ুশ্চেভ হইয়াছেন ), তখন সমগ্র শাসনব্যবস্থা 
রাজনৈতিক দল কর্তৃক পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। সোভিয়েট যুক্তরাষট্রীয 
সরকার এবং রিপাবলিক অথবা আঞ্চলিক সরকারগুলি কমিউনিস্ট দলের হাতে 
পুতুলুয়ান্র। সুপ্রীম সোভয়েটের যাহ! কিছু ক্ষমতা তাহাও একমাত্র 
রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটি নিয়ন্ত্রিত করে। শুধু তাহাই নহে, 
দেশক্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচারের সময় রাজনৈতিক দলটি 
বিচারবিভাগকেও নিয়ন্ত্রিত করে। “দেশপ্রোহিতাশ্র সংজ্ঞা হইল কমিউনিস্ট 
দলের শ্বার্থ-বিরুদ্ধ কাজ করা। কেননা, কমিউনিস্ট দলই হইল শাসনতন্ত্র 
অঙ্যায়ী গেহনতী জনত1 ও শ্রমিক শ্রেণীর একমাত্র রাজনৈতিক দল । 
কমিউনিস্ট দলের এবং সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার সমর্থকগণের 
মতে কমিউনিস্ট দলের গঠন গণতন্ত্রসম্মত; কেনন", গণতান্ত্রিক কেন্ত্রীয়করণই 
(09270028610 007)07511286190 ) হইল কমিউনিস্ট দল গঠনের ভিত্তি। 
তাহাদের মতে পার্টি কংগ্রেসে দলের সাস্যদের অর্ধিকার আছে স্বাধীনভাবে 
দলীয় নীতিগ্ুলির আলোচন। করার, তাহ ছাড়া কেন্দ্রীয় কমিটি নিরবাচন 
করেন দলের সদশ্তাগণ। কমিউনিস্ট দলের কাজ খুব গুরুত্বপূর্ণ বলিয়াই কেহ 
যদি দলীয় সদ্য হইতে চাহে, তবে তাহাকে প্রার্থী সদশ্ত হিসাবে কাজ 
করিতে হয়। | 

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে গণতন্ত্রেরে উপাদান (119228768০৫ 
:8827002%07 10 6199 [. 9.9. 7৮, ) £ লোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে আমরা একদলীয় 
শাসনব্যবস্থা দেখিতে পাই । একদলীয় শাসনব্যবস্থায় সরকারকে সমালোচনার 
সম্খুখীন হইতে হয় না এবং ইহ1 যাহ কিছু করে, জনসাধারণকে তাহাই 
একদএখয নিবিৰাঙ্ে মানিয্বা চলিতে হয়। স্থতরাং এই প্রকার 
শাসনব্যবস্থায় শাসনব্যবস্থাকে আমরা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বলিতে 
গণতন্ত্র অতাব; পারি না। কিন্তু, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার 
এবং কমিউনিস্ট দলের সমর্থকগণের মতে সোভিঙেট যুক্তযাষ্টে কিছু পরিমাণে 
গণতন্ত্রের উপাদান দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, তাহাদের মতে, কমিউনিস্ট 
দলেক্স সংগঠন গণত্তান্ত্রিক | ফেননা, দলের নিম্নতষ সংস্থা হইতে উচ্চতষ সংস্থা 
পর্ধস্ত সর্থআ্ই সঙশ্ঠ নির্বাটনের আঅগুষ্ঠান কয়! হয় প্রবং সেই নির্বাচন গোপন 
“ভোটের ভিতিতে অনুঠিত হয়। হি ছাড়া, দলীয় নীতি সম স্বাধীনভাবে 
"ালোটনা করিবার অধিকার দলীয় সংন্তঙ্গের আছে এবং অধিকসংখ্যক সন্ত 


সোভি.রট যুজরাষ্টে দলব্যবস্থা ১৪৩ 


যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তাহাই সকলকে ঘানিয়া চলিতে হয়। ন্বিতীয়তঃ, 
স্বপ্রীয সোভিয়েটের নিধাচনে ১০ বৎসর বয়ন্ক ষে কোন নাগরিক ভোট প্রদান 
করিতে পারে এবং ২৩ বৎসর বয়ন্ক যে কোন নাগরিক সুপ্রীম সোভিয়েটের 
নির্বাচনে নির্বাচন-প্রার্থী হিসাবে দাড়াইতে পারে। তৃতীয়তঃ, স্ুপ্রীষ 
সোভিয়েটের জাতিসমূহের সোভিয়েটে (1709 9০196 0 116 1561075911- 
$1৪৪ ) যুক্তরাষ্ট্রের সব জায়গা হইতেই প্রতিনিধি থাকে । প্রত্যেক ইউনিয়ন 
রিপাবলিক হইতে *« জন, প্রত্যেক স্বাতন্ত্রাস্পন্ন রিপাবলিক হইতে ১১ জন, 
প্রতোক স্বাতস্ত্রাসম্পন্ধ অঞ্চল হইতে ৫ জন এবং প্রত্যেক জাতীয় এল|ুকা 
হইতে ১ জন প্রত্তিনিধি নির্বাচিত হইবার ব্যবস্থা আছে বলিস স্প্রীম 
€সাভিয়েটের নাগরিকদের স্থার্থের প্রতিনিধিত্ব সমানভাবে হয়। চতুর্থত:, 
সোভিেট যুক্তরাষ্ট্রে বিচারব্যবস্থা খুবই গণতান্ত্রিক । যুক্তরাষ্ট্রের স্প্রীঘ কোট 
হইতে আরম্ভ করিয়া জনগণের আদালত পরধস্ত সব বিচারপতিগণই আইনসভা 
কর্তৃক অথবা নিমনন্তরের জনগণ বর্ভুক নির্বাচিত হন। শুধু ভাহাই নহে, 
জনগণের আদালতে বিচারপত্তিগণ দুইজন পাসেসর অথবা নাগরিক 
বিচারপতির, সাহাধ্য লাভ করেন। নাগরিক-বিচারপন্ভিগণ জনগর্ণের 
আস্থাভাজন নাগরিকদের প]ানেল হইতে নির্ঘচিত হন। এই ব্যবস্থা খুবই 
গণতান্ত্রিক সন্দেহ নাই। কেননা, এই ব্যবস্থায় নাগরিক [বিচারপতিগণ 
জনমত কর্তৃক পরিচালিত হন। ৰ 

কিন্তু, পরিশেষে আমাদের স্বীকার করিতে হইবে যে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে 


বিচাব ব্যবস্থা শুধু বিচারব্যবস্থাই আংশিকভাবে গণতান্বিক। সরকারের 
আংশিকভাবে অন্ান্ত বিভাগে গণতন্ত্রে মধাদা খুব কমই রক্ষিত 
গণতন্ত্রসম্মত 


হইয়াছে । কেনন”» যেখানে শুধু একটিমাত্র রাজনৈতিক 
দল, সেখানে দলের কাঠামো যতই গণতান্ত্রিক হউক না কেন, সামগ্রিকভাবে 
গণতন্ত্রের মর্ধাদ। একদলীয় শাসনব্যবস্থায় রক্ষিত হয় না। যুক্তরাষ্ট্রের 
বিচারব্যবস্থা আংশিকভাবে গণতান্ত্রিক সন্দেহ নাই । কিন্তু ইহাও সম্পূর্ণভাবে 
গণতান্ত্রিক নয়। কেনন” রাষ্রত্রোহিতার অপরাধে অপরাধীগণের বিচারের 
সময় নাগরিক-বিচারপতিগণের কোন ভূমিকা নাই। রাষ্রত্রোহিতার সংজ্ঞা 
কি হইবে, তাহা শুধু রাজনৈতিক দলই স্থির করে ; কেননা, কোন, নাগরিকের 
কোন কাজ যদি কমিউনিস্ট দলের তথা সরকারের স্বার্থের বিরুদ্ধে যায়, তবে 
তাহাই রাষ্্রন্বোহিতা বলিয়! বিবেচিত হয়। সেক্ষেত্রে বিচার-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ- 
ভাবে গণতান্ত্রিক থাকে না ; কেননা, ইহ! তখন রাজনৈতিক দলের নিয়ন্ত্রণাধীনে 
চলিয্া আসে । তাহ! ছাড়া, নাগরিক-বিচারপতিগণ কখনও আইনের ব্যাথা। 
করিতে পারেন না, প্রেসিডিয়াম কর্তৃক প্রদত্ত আইনের ব্যাখ্য। ক্স্থুঘায়ী 
আদালভগলিকে বিচার-বিভাগীয় কাজ নিধাহ করিতে হয়। প্রেষিডিয়াধ 


১৪৪ আধুনিক শাসনব্যবস্থা 


কর্তৃক প্রদত্ত আইনের ব্যাখ্য1 মূলতঃ কমিউনিস্ট দলের পলিটব্যুরো কর্তৃক 
প্রদত্ত আইনের ব্যাখ্যা । স্থতরাং, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে গণতন্ত্র কতট। কাধকরী 
হইয়াছে, সেই বিষয়ে যথেই্ সন্দেহের অবকাশ আছে। 
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চতুর্থ খণ্ড $ হুইজারল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থা 


(11155 0078500000755] 9556 
০ 9%/102511978 ) 


পঞ্চদশ অধ্যায় নুইজারল্যাণ্ডের শসনতান্ত্ের বৈশিষ্ট্য 


75808155০01 9৬/755 (07251180810 


স্থইজারল্যাগ্ডের শাসনতন্ত্র ইহার প্রকৃত গণতান্ত্রিক রূপের জন্য বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ । জাতিগত, ধর্মগত ও ভান্তাগত বিভেদ থাক1 সত্বেও সুইজারল্যাণ্ডে 
একই এঁতিহো জনসাধারণ অন্থুপ্রাণিত হওয়ায় জাতীয় চেতন] খুবই উন্নত । 
স্থইজারল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রে এমন কতিপয় বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলি অন্যান্ত 
শাসনতন্ত্রে আমরা দেখিতে পাই না। নিয়ে স্থইজারল্যাণ্ডের শাসনতত্ত্রের 
গ্রধান ৈশিষ্ট্যগুলি আলোচিত হইতেছে £- 
প্রথমতঃ, শাসনতঙ্ত্রের দিক হইতে স্থুইজারল্যাণ্ড একটি রাষ্ট্র সমবায় 
(000£609:%6100)। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে ইহ। একটি যুক্তরাষ্ট্র । অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রে 
শাসনতন্ত্রগুলির ন্যাপ মৃূলরাষ্ট্রগুলির কোন বিশেষ সভা 
শাসনতত্ত্রে দিক  (0০0%0100) অথবা কোন গণরিষদ মুইজারল্যাণ্ডের 
শি শাসনতন্ত্র রচনা! করে নাই। দীর্ঘদিনের বিবর্তনের 
হা করা ফলে সৃইজারল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্র বর্তমান রূপ ধারণ 
করিয়াছে । পরম্পর বিরোধী স্বার্থ থাকিলেও যুক্তরাষ্ট্র 
ফষে জাতীয় এক্য এবং রাষ্ত্রীর সার্বভৌমত্বের মধ্যে মিলন ঘটাইবার একটি 
প্রয়াস (09097811910 5৪ ৪, 0011$10%] 00:3672%2009 1075 260010011186102 
7996৯960 0861008] 00167 &00 ৪686০ 80%8:610065” ), তাহ 
স্থইজারল্যাপ্ডের ক্ষেত্রে প্রমাণিত হইয়াছে। স্থইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্র গঠিত 
হইয়াছে ২২টি ক্যাণ্টন (2%060758 ) লইয়া ; এই ক্যাণ্টনগুলির মধ্যে ১৯টি 
সপ্পর্ণ ক্যান্টন এবং ৬টি অর্ধক্যান্টন (81£90005)। প্রত্যেকটি 
ক্যান্টনের আলাদা শাসনতন্ত্র আছে। তবে এই শাসনতন্ত্রগুলি টিয়া 
শাসনতন্ত্রের অধীন । 
ঘিতীয়তঃ, শাসনতন্ত্রে যুক্তরাহীয় সরকারকে ধু ক্ষমতা দেওয়া 
রি 


১৪৬ আধুনিক শাননব্যবস্থা 


হইয়াছে, ইহা ততটুকু ক্ষমতাই ভোগ করে। বাকী ক্ষমতাগুলি (:8810021 
ঢ0০%6:8) ক্যাণ্টনগুলি ভোগ করিয়া থাকে । ক্যাণ্টনগুলির জন্য তিনটি বিশেষ 
বিধান আছে। যথা, (১) ক্যাণ্টনগুলির আলাদা. প্রজাতন্ত্র সরকার থাকিবে, 
(*) ক্যাণ্টনগুলি কতক প্রণীত নিজেদের শাসনতন্ত্রের 
নমংশোধন করিতে হইলে তাহা গণভোটের সাহায্যে 
করিতে হইবে; এবং (৩) যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে 
প্রয়োগ কর যায় এইরূপ কোন বিধান উক্ত শাসনতন্ত্র থাকিবে না । আমেরিকার 
শাসনতন্ত্রের তায় হইস্‌ শাসনতন্ত্র শুধু সরকারকে ক্ষমতা প্রদান করে নাই, ইহা 
যুক্তরা্ত্রীয় এবং ক্যান্টন-সরকারগুলির উপর কতিপয় নিষেধাজ্ঞা আরোপ 
করিয়াছে । উদাহরণম্বব্ধপ বলা যায়, সরকার নাগরিকদের ধর্মের স্বাধীনতা 
নিয়ন্ত্রণ, অথবা! ধর্মের ভিত্তিতে বিবাহের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না! । 
তৃতীয়তঃ, স্থইজারল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্র ক্ষমতা ব্টনেরও একটি বিশেষ 
বৈশিষ্ট্য আছে। এমন অনেক বিষয় আছে, যেমন কৃষি, 
আইন প্রণয়ন ক্ষমতার ক্যান্টনগুলির সন্ধি ও মৈত্রী, বিবাহ, মোটর, বাইসাইকেল 
ভেভিরিডা রং ইত্যাদি, যেগুলির এক অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে 
বিকেন্্রীকরণ "এবং অপর অংশ ক্যান্টনগুলির হাতে অপিত হইয়াছে। 
স্ইজারল্যাণ্ডে আষরা দেখিতে পাই আইন প্রণয়ন 
ক্ষমতার.কেন্দ্রিকতা এবং শাসন ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের এক অপূর্ব সমাবেশ। 
চতুর্থতঃ, সুইজারল্যাণ্ডে শাসনতস্ত্ের প্রাধান্য শ্বীকার করা হইয়াছে। 
তাহ! ছাড়া, শাসনতন্্টিও অনমনীয়। কিন্তু শাসনতন্ত্রের প্রধান্ত স্বীকৃত হওয়। 
সত্ত্বেও যুক্ুরাস্্রীয় আদালত যুক্তরা্্বীর আইনপরিষদ কর্তৃক 
প্রণীত আইনের বৈধতা লইয়া প্রপ্ন তুলিতে পারে না; 
কেননা, উক্ত আদালত শালসনতন্ত্রের চূড়ান্ত ব্যাখ্যাকর্তা অথবা রক্ষক নহে। 
কিন্তু যুক্তরা্রীর আদালত ক্যাণ্টনগুলির আইনের €বধতা৷ বিচার করিতে 
পারে যদি ত্রিশ হাজার নির্বাচক 'অথব। অন্ততঃ ৮টি ক্যাপ্টন দাবী করে, 
'তবে যুক্তত্বাস্রীয় আইনকে জনসাধারণের অনুমোদনের জন্য পেশ করিতে হয়। 
শাসনতন্ত্র সংশোধন করিতে হইলে ফুক্তরাষ্ীয় আইনসভা অথর। পঞ্চাশ হাজার 
'নির্বাচক সংশোধনের প্রন্তাব করিতে পারে । উভয় কেত্রেই যদি সংশোধন 
প্রস্তাব জাইন গৃহীত হইতে হইলে গণভোট কর্তৃক ইহ ভোট প্রদানকারাদের 
কর্তৃক অন্ছমোদিত হইতে হয় :অথর1 অধিকনংখ্যক ক্যান্টনগুলি কর্তৃক 
অন্থমোদিত হইতে হম্ব। দেখা যাইতেছে, শাসনতন্ত্র সংশোধনের ব্যাপারে 
কেন্দ্রীয় আইনসভা, ক্যান্টন এবং জনসাধারণ প্রত্যেকেরই গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা 
আছে। : টি. 88 
পঞ্চসতঃ আক্ষিন সিলেটের অনুকরণে ফুক্ষরারীয় আইনস্ভার উচ্চকপ্ছে 


ক্যান্টনগুলির আলাদ! 
শাসনতন্ত্র 


শাসনতত্ত্বের প্রাধাগ্ 


হুইজারল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থা ১৯৭ 


প্রত্যেক ক্যান্টন হইতে ছইজন এবং প্রত্যেক অর্ধ-ক্যান্টন হইতে একজন 
বারি রঃ প্রতিনিধি পাঠাইবার ব্যবস্থা আছে। স্বতরাং 
সমপ্রতিনিধিত্ চ্চতম আইনপরিষদ গঠনে ক্যান্টনগুলির স্বাতঙ্থ্ 
স্বীকৃত হইয়াছে । কিন্তু ক্যাণ্টনগুলি কোন্‌ পদ্ধতি 
অন্থসরণ করিয়া প্রতিনিধি নির্বাচিত করিয়া পাঠাইবেন, সেই বিষয়ে কোন 
সুনির্দিষ্ট নীতি অনন্ত হয় ন1। 
ষষ্ঠতঃ) সুইজারল্যাণ্ডেও শাসনতন্ত্রের একটি বিশেষ টবশিষ্ট্য হইতেছে 
ইহার যুক্তরাষ্ত্বীয় খাসন বিভাগ । রাষ্ট্রের শাসন বিভাগের সাতজন সমস্য 
মিলিতভাবে দেশের শাসনকর্তা । তাহাদের মধ্য হইতে এক বৎসরের জন্য 
টাটা একজন রাষ্ট্রপতি এবং একজন উপ-রাষ্রপতি নিযুক্ত হন। 
রাষ্ট্রপতির নামে সরকার যাহা কিছু করে, তাহা এই 
সাতজনের সম্মিলিতভাবে মতাষতের উপর নির্ভর করে। বহু শাসনকর্তার 
€ 0102৮] 656০96$%৪ ) নীতিতেই সরকারের শাসন বিভাগ পরিচালিত হয়। 
মূলতঃ স্থইজারল্যাণ্ডের শালন বিভাব্বগ আমরা রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থা 
এবং পার্লামেপ্টারী শাসনব্যবস্থার বিচিত্র সংমিশ্রণ দেখিতে পাই । অধ্যাপক 
গার্ণারের ভাষায় “4 ৪5৪6] 0£ (0০0 62010)67)6 দ1)101) * [9115 117) & 
19889 ঠয 16981, আ11101) 0166629 101:091061068110 1৫010 6106 
10981090055] 800. 6109 02501066 09৪, 9৮ আ1)101) 20100917088 
05 169%60188 0৫ 10061)১ 15 6176 01 91029219100.” 


সঞ্চমতঃ, স্থইজারল্যাণ্ডে সরকারের ক্ষমতাগুলির শ্বাতন্ত্রাবিধান 
(86878600 ০£ 70স6:৪ ) করা হয় নাই। সাতজন শ্মাসনকর্ত1 যুক্তরাক্্ীয 
আইনপরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হুন। বিচার বিভাগও 
নী াতগ্্যবিধান স্বাধীন হয়। যুক্তরাস্্বায় আদালতের বিচারপতিগণ 
যুক্তরাষ্ত্রীয় আইন পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হন। 
অষ্টমতঃ, যদিও স্থইজারল্যাণ্ডের শাসনতত্ত্রের নাগরিকতার' কোন সাধারণ 
হজ্ঞা দেওয়া হয় নাই, তবুও স্থইজারল্যাণ্ডে একটি ক্যাণ্টনের নাগরিক সথইস্‌ 
প্রজাতঙ্ত্রেরও নাগরিকদের ব্যক্তিগত অধিকারগুলি শাসনতন্ত্রে পরিফারভাবে 
উল্লেখ কর! হুইয়াছে। শাসনতন্ত্র অন্যায়ী নাগরিকগণ সকলেই আইনের 
চোখে সান, সকলেরই ধর্ম, চিন্তা এবং বাক্‌ শ্বাধীনত! আছে । | 
সর্থশেষে, হুইজারল্যাণ্ডের শাসনতস্ত্রের প্রধান. বৈশিষ্ট্য হইল ইহার প্রত্যক্ষ 
'গণতঙ্ের ( 1022606 1020০07%5 ) ব্যবস্থা । ক্যান্টনগুলিকে যদিও কেন্ত্রীয় 
সরকারের উপর নির্ভরশীল করা হইয়াঁছে,-অপরধিকে : ক্যান্টনগুজিকে 
স্রক্তিশালী রাঁধিবার জন্য নাগরিকদের গপ-উদ্ভোগ ([056:581৩), গণতোট 
(058£8:550905) এবং প্রতিনিধি প্রত্যাগমনের ( ৯/৪১৪]] ) অধিকার 'গেওয়া 


১৪৮ আধুনিক শাসনব্যবস্থা 


হইয়াছে। জনসাধারণ গণ-উদ্যোগের মাধ্যমে নূতন আইন প্রণয়নের প্রস্তাব 
অথবা শাননতন্ত্র সংশোধনের প্রস্তাব করিতে পারে। যেষন, ত্রিশ হাজার 

নির্বাচক শাসনতন্ত্র সংশোধনের প্রত্তাব উত্থাপন করিতে 

পারে। তাহা ছাড়া, শাসনতন্ত্র সংশোধনের ক্ষেত্রে অথবা 
গণ-উদ্যোগ উখ্বাপিত আইন-প্রণয়ণের প্রস্তাবে জনসাধারণের মতাষত স্পষ্ট 
জানিবার জন্ত গণভোটের অনুষ্ঠান হয়। শুধু তাহাই নহে, যদি আইনপরিষদে 
নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ নির্বাচনকালে জনসাধারণের নিকট প্রতিশ্রুতি 
অন্থয/য়ী কাজ না করিতে পারে, তাহাদের আইনপরিষদের সবন্যপদ হইতে 
ফিজ্াইয়া আনার বা অপসারণ করিবার (9০৪11) অধিকার জনসাধারণের 
আছে। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের হৃফলগুলি পাইবার জন্য এই রকম ব্যবস্থ! পৃথিবীর 
অন্ত কোন শাসনতস্ত্রে ব্যাপকভাবে নাই। 


হক্ষিগ্সাল্স 


শাসনতন্ত্রের দিক হইতে স্থইজারল্যাণ্ড একটি রাষ্ট্র সমবায়; কিন্তু প্রকৃত 
পক্ষে ইহা একটি যুক্তরাষ্ট্র। দ্বিতীয়ত, স্থইজারল্যাণ্ডের প্রতিটি ক্যান্টনের 
আলাদা শাসনতন্ত্র আছে। যুক্তরান্্রীয় শাসনতন্ত্রে লিখিত নাই এই রকম 
ক্ষমতাগুলি ক্যাণ্টনগাঁল ভোগ করিয়া থাকে । তৃতীয়তঃ, স্থইজারল]াণ্ডে 
আমর আইন প্রণয়ন ক্ষমতার কন্দ্রীকতা, শাসন ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ 
এবং .শাসনতস্ত্রের প্রাধান্ত দেখিতে পাই। চতুর্থতঃ, সুইজারল্যাণ্ডে 
আইনসভার উচ্চকক্ষে ক্যাণ্টনগুলির সমন প্রতিনিধিত্ব থাকে । পঞ্চমতঃ, 
স্ুইজারলযাণ্ডে আমর বহু-শাসন-কর্তা বা [1078] 65690৮:9 দেখিতে 
পাই। ষষ্ঠতঃ, স্থইজারল্যাণ্ডে সরকারের ক্ষষতাগুলির স্বাতন্ত্রাবিধান কর 
হয় হয় নাই। সর্বশেষে স্থইজারল্যপ্ডের শাসনতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য 
হইল ইহার প্রত্যক্ষ গণতস্ত্রের ব্যবস্থা। নাগরিকদের গণউদ্যোগ, গণভোট 
ও প্রতিনিধি প্রত্যাগষনের অধিকার দেওয়! হইয়াছে। স্ুইজারল্যাণ্ডের 
শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে ইহ] একক এবং 
অনন্য ; অন্যান্ত দেশের শাসনতঙ্্রের সহিত ইহার মৃলগত পার্থক্য আছে। 
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সুইজীরল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্টরীয় - 
বোড়শ অধ্যায় (10866512176 015518 ০ 055 
[50575] 0১০৮৪71770200 91 


91125112190) 


সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্রীয় শাসনপরিষদ (7538: 0০97] ০1 


নম16262100., ) 


স্বইজারল্যাণ্ডের শাসন বিভাগের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট হইতেছে “এই যে 
এই বিভাগের সমুদয় ক্ষমতা একজন রাষ্টর-প্রধানের হাতে ন্যত্ত না করিয়া 
সাতজন শাসনকর্তার হাতে স্থস্ত করা হইয়াছে । এই সাতজন শাসনকর্তা! 
চারি বৎসরের জন্য যুক্তরাষ্ট্রায় আইনসভার ছুইবক্ষ কর্তৃক নির্বাচিত হন। 
যুক্তরাষ্ত্ীয় আইনসভার সদস্তগণও শাসনকর্তার নির্বাচনে প্রার্থী " হিসাবে 
দাড়াইতে পারেন । কিন্তু, তিনি যদি অন্যতম শাসনকর্তা 
সা নির্বাচিত হন, তবে তাহাকে আইনসভার সাদশ্যপদ 
নির্বাচিত ছাড়িতে হয়। শাপন-পরিষদের সদশ্যগণকে শাসনতন্ত্র 
ংঘন করা অথবা কোন অসদাচরণের অভিষোগ 
প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত চারি বৎসরের মধ্যে পদচ্যুত করা যায় নী। 
স্থইজারল্যাণ্ডের শাসন পরিষদের সদস্যগণ পুননির্বাচনের জন্য প্রার্থী হইতে 
পারেন এবং তাহারা সাধারণতঃ পুননির্বাচিত হন। শাসনতন্ত্র অনুযায়ী 
জাতীয় সভার (2%008] 4,8867215) বা যুক্তরাস্টীয় আইনসভার যে কোন 
কক্ষের সদম্ত হইবার যোগ্যতাসম্পন্ন যে কোন নাগরিকই যুক্তরাস্ত্রীয় শাসন 
পরিষদের সদস্য নির্বাচনে প্রাথা হইতে পারেন। কিন্তু, সুইজারল্যাণ্ডে ইহা! 
প্রায় একটি প্রথাগত বিধান াড়াইয়া গিয়াছে যে সাধারণতঃ যুক্তরাস্ীয় 
আইনসভার সদস্যদের ষধ্য হইতেই যুক্তরাস্ীয় শাসন পরিষদের সাস্তগণ 
নিজেদের পদ্দে অধিষ্ঠিত হইবার পর আর আইনসভার সদন্ থাকিতে 
পারেন না। 
যুক্তরান্্ীয় শাসন পরিষদের সাতজন সন্ত হইতে প্রত্যেক বৎসর একজন 
সভাপতি এবং একজন সহ-সভাপতি যুক্তরাষ্ত্ীয় আইনসভা কর্তৃক নিযুক্ত হন। 


১৫০ আধুনিক শাসনব্যবস্থা 


সাধারণতঃ একবংসর ধিনি সহ-সভাপতিথাকেন, পরবতাঁ বৎসরের জন্য তিনিই 
চারার সভাপতি নিযুক্ত হন। যুক্তরাষ্ত্রীর শাসন পারষদের 
চি ও সভাপতি রাষ্ট্রপতির মর্যাদা ভোগ করেন, কিন্তু তিনি 
মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের বাষ্্রপতি অথবা ইংলগ্ডের প্রধান মন্ত্রীর 
ন্যায় শাসনক্ষমত1 ভোগ করেন না । তিনি জাতির প্রধান কাধবাহক নহেন,- 
জাতির প্রধান কাঁধবাহক হইতেছেন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনপরিষ্দের সাতজন 
শাসনকর্তা সম্মিলিতভাবে । সভাপতি যাহা কিছু ক্ষমতা ভোগ করেন তাহা 
শাসন পরিষদের সদস্য হিসাবেই ভোগ করেন। তিনি শুধু শাসন পরিষদের 
সাপতিত্ব করেন এবং যদি কখনও প্রয়োজন হয় তবে কোন ব্যাপারে 
তাহার নির্ণায়ক-ভোট (08৪6176৮০6৪) প্রপ্ধান করেন। কিন্তু, শাসন 
পরিষদের অন্যান্য সদশ্তদের উপর সভাপতি কোন প্রকার কতৃত্ব করিতে 
পারেন না। 
স্থইজারল্যাণ্ডের শাসন পরিষদের প্রথম ও প্রধান কাজ হইল, দেশের 
শান্তি, আইন ও শৃংখল। ইত্যাদি বজায় প্লাখা। বহিঃশত্রর আক্রমণ হইতে 
দেশকে রক্ষা করা, ক্যাণ্টনগুলির শাসনতন্ত্র সংরক্ষণ করা, ক্যাণ্টনগুলির বিভিন্ন 
চুক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখ” যুক্তরাষ্ট্রায় সরকারের আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা ও 
বাষিক বাজেট প্রণয়ন করা, আইনসভার নিকট আভান্তরীণ ও বাহক অবস্থা 
সম্পর্কে বিবরণী প্রদান করা এবং সর্বোপরি দেশের নিরপেক্ষতা বজায় রাখাই 
শানন পরিষদের কাজ। 
শাসনপরিষদের কিছুটা আইনপ্রণয়নসংক্রান্ত ক্ষমতাও (19819186156 
0০%7:৪) আছে। শাসনপরিষদ্দের সদস্যগণ যুক্তরাস্ত্রীয় আইনসভার সদস্য ন1 
হইলেও আইনসভার অধিবেশনে উপস্থিত থাকিতে পারেন, ইহার বিতর্কে 
টির করিতে পারেন এবং আইন প্রণয়নের জন্য বিল 
রি উত্থাপন করিতে পারেন । ইহ! ব্যতীত খুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন 
আইন কার্ধকরী করিতে যাইয়া! শাসন পরিষদ বিভিন্ন 
ধরণের নিয়মকান্ছনেরও (89541861979) প্রবর্তন করিয়া থাকে । প্রকৃতপক্ষে, 
স্থইজারল্যাণ্ডে যুক্তরাষ্ট্রীম আইনসভা কর্তৃক প্রণীত অধিকাংশ আইনের থসড়। 
শাসনপরিষদই তৈয়ারী করিয়া] থাকে । ্‌ 
যুক্তরাস্ত্রীয় শাসনপরিষদের কতিপয় বিচারবিভাগীয় ক্ষমতাও (3 901018) 
০০দ৪:৪ ) আছে। যুক্তরাষ্ট্রের শাসনবিভাগের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের বিরদ্ধে 
জনসাধারণ শাসনপরিষদের নিকট আগীল করিতে পারে । 
তাহাছাড়া, ক্যাণ্টনগুলির নির্বাচন, প্রাথমিক বিষ্তালয়- 
গুলিতে ধর্মের ভিদ্ভিতে বৈষম্যমূলক আচরণ প্রস্ভৃতি বিষয় সম্পর্কে যদি 'কোন 
ক্যাপ্টন সরকার নাগরিকদের ষধ্যে বৈষধ্যমূলক কালোচনা করে, তথে 


বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা 


হথাইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাস্্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিডাগ ১৫১ 


নাগরিকগণ ক্যাণ্টনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে শাসনপরিষদ্ধের নিকট আপীল 
করিতে পারে। : 

বতমানে হইজারল্যাণ্ডে শাসনপরিষদের ক্ষমত! ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে । 
যুদ্ধোতর কালে দেশের নানাবিধ সমন্যার সমাধানের জন্যই যুক্তরাস্রীয় 
আইনসভা ক্রমেই শাসনপরিষদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিতেছে । 
স্থইজারল্যাণ্ডের শাসনপরিষদ্দের বৈশিষ্ট্যগুলি এবং যুক্তরাস্থ্বীয় আইনসভার 
সহিত ইহার সম্পর্ক আলোচনা করিলে আমর দেখিতে পাই, স্থুইজারল্যাণ্ডে 
রাষ্্পরিচালিত শাসনব্যবস্থা ও পার্লাষেণ্টারী শাসনব্যবস্থার একটি বিচিত্র 
সমাবেশ ঘটিয়াছে। 

স্বইজারল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রের শাসনবিভাগের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচন। 
করিলে আমরা এমন কতিপয় জিনিষ দেখিতে পাই; যাহা অন্য কোন শাসন- 
তন্ত্রেনাই। সাতজন শাসনকর্ত লইয়া সম্মিলিতভাবে উচ্চতম শাসন পরিষদ 
গঠন অন্যান্য দেশে আমর] দেখিতে পাই ন1। স্থইজারল্যাণ্ডের কেন্দ্রীয় সরকার 
আমর! রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার «্এবং পার্লামেন্টারী শামনবা/বস্থার বিচিন্ত 
সমাবেশ দেখিতে পাই। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের নিয়ম অনুযায়ী 
ক্ইজারল্যাণ্ডের শাসনবিভাগের প্রধান হইতেছেন রাষ্ট্রপতি মগুলী। লক্ষ্য 
করিবার বিষয়, ভারত, মাকিনযুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি প্রজাতন্ত্রের স্যার স্থইজারল্যাণ্ডে 
শুধু একজন রাষ্ট্রপতি নাই। স্থইজারল্যণ একটি রাষ্ট্রপতি শাসিত রাষ্ট্র 
হইলেও সেখানে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের হ্যায় আমর] কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন 
ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ দেখিতে পাই না। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে সাধারণতঃ 
শাসন বিভাগ ও আইন-প্রণয়ন বিভাগের মধ্যে স্বতন্ত্রীকরঠ করা হয়, এবং 
রাষ্ট্রপতি আইন সভার সদস্ত হন না অথবা! আইন সভার নিকট নিজের কাজের 
জন্য দ্রায়ী থাকেন না কিন্ত স্থইজারল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রে এই ছুইটি বিধান 
আমরা সম্পূর্ণভাবে দেখিতে পাই না। আবার যুক্তরাষ্্রীয় সরকারে বিচার 
বিভাগের শ্বাধীনতা থাকে ; কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডের বিচার-বিভাগ আইনসভার 
উপর নির্ভরশীল। কাঠামোর দিক হইতে হ্থইজারল্যাণ্ডে রাষ্ট্রপতিচালিত 
যুক্তরাষত্ীয় সন্রকার গঠিত হইলেও, একজন নিদিষ্ট রাষ্ট্রপতি নিজের দেশের 
শাসনকাঁজ পরিচালন! করেন না) সাতজন শাসনকর্তা সম্মিলিতভাবে দেশের' 
শাসনকাজ পরিচালনা করেন। আবার রাষ্রপতি চালিত সরকারের 
(79550606181 00581000006 ) নিয়মান্যাযী ক্ষষতার স্বতন্ত্রীকরণও করা? 
হয় নাই। শাসন বিভাগীয় পরিষদের আইন প্রণয়নের জন্য যুক্তবাষ্্রীয় সভার 
বিল উত্থাপনের অধিকার আছে । শাসনকর্তাগণ কোন বিশেষ নির্বাচকমগ্ডলী 
(€16998] ০০11969 ) কর্তৃক নির্বাচিত হন না। তাহারা নিবধাচিত হন 
যুক্তরাস্্ীয্ন আইনসভা কর্তৃক অথচ তাহারা আইনসভার সন্ত নহেন। 


$৪২ আধুনিক, শাসনব্যবস্থা 


মূলতঃ নুইজারল্যাণ্ডে সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার নাই। 
বিশেষতঃ, যুক্তরাস্্রীয় সরকার কর্তৃক প্রণীত আইনের বৈধতা লইয়া প্রশ্ন 
করিবার অধিকার সম্মিলিতিভাবে ত্রিশ হাজার নির্বাচক অথবা ৮টি ক্যাণ্টনের 
আছে। রাষ্্রপতি-চালিত শাসনে বিচার বিভাগই শাসনতন্ত্রের রক্ষক এবং 
চূড়ান্ত ব্যাখ্যাকারের ভূমিক। গ্রহণ করে। কিন্তু স্ুইজারল্যা্ডের সেই ব্যবস্থা 
নাই। বিচারপতিগণকে নিযুক্ত করার অধিকারও শ/সনকর্তাদদের নাই। 
বিচারপতিগণ 'নিযুক্ত হন যুক্তরাত্ত্রীয় আইনমভা! কর্তৃক। 
আবার, সম্পূর্ণভাবে পার্লামেন্টারী শাসনও সুইজারল্যাণ্ডে নাই। 
পার্লামেন্টারী সরকারের ন্যায় কোন মন্ত্রীনভা ইংলগ্ডে নাই। মন্ত্রীনভা চালিত 
সরকারের অথব! পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থায় সাধারণতঃ আইনসভ। সার্বভৌম 
আইন প্রণেতা (9০5976151) 149-0)%001097300% ) কূপে পরিচালিত 
হয়। কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডের আইনসভার ক্ষমত1 জনগণের চূড়ান্ত ক্ষমতার 
দ্বার সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত। আইনসভার সদশ্তগণেরও শাসনকর্তা নির্বাচনে 
প্রার্থী হইবার অধিকার আছে। অপরপক্ষে স্বইজারলাগ্ডের শাসনতন্ত্রে আমরা 
এমন কতিপয় বিধান দেখিতে পাই যেগুলি শুধু পার্লামেপ্টারী সরকারেই দেখা 
যায়। শাসন'পরিষদের সদন্তগণ দেশের আভ্যন্তরীণ ও বহিরাবস্থা সম্বন্ধে 
আইনসভায় রিপোর্ট পেশ করিতে পারে । পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থায় আমরা 
এই জিনিয় দেখিতে পাই । তাহ1 ছাড়া, পার্লামেণ্টারী শাসনব্াবস্থায় শাসন 
বিভাগের পরিচালকগণ (সাধারণতঃ মন্ত্রীসভা) নিজেদের কাজের জন্ত আইন- 
সভার নিকট দায়ী থাকেন এবং তাহারা আইন সভার সদ্য থাকেন । 
পাললাষেণ্টারী শাসুন ব্যবস্থার কিছু কিছু উপাদান আমর হুইজারল্যাণ্ডে 
দেখিতে পাই। পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থার মন্ত্রীগণের ন্যায় স্থইজারল্যাণ্ডের 
শাসনকর্তাগণ আইনসভার অধিবেশনে উপস্থিত থাকিতে পারেন, বিতর্কে অংশ 
গ্রহণ করিতে পারেন এবং আইন-প্রণয়নের জন্য বিল উত্থাপন করিতে পারেন। 
এইদিক হইতে বিচার করিলে সুইলজারলাযাণ্ডে পার্লামেন্টারী শামনব্যবস্থার 
আংশিক পরিচয় দেখিতে পাওয়া] যায়। আবার শাসনকর্তাগণ আইনসভার 
সদশ্ত নহেন এবং তাহারা আইনসভা কর্তৃক চার বৎসরের মধ্যে পদচ্যুত 
হইতে পারেন না এবং নাদ্ সময়ের জন্য শাসনকর্তার 
রাষ্ট্রপতি চালিত শাসন 
ব্যবস্থা ও পার্লামেন্টারী পদে অধিষ্ঠিত থাকেন, এইদিক হইতে বিচার করিলে 
শাসনব্যবস্থার সংমিশ্রণ স্থইজারল্যাণ্ডে রাষ্্রপতি-চালিত শাসনব্যবস্থার আংশিক 
পরিচয় পাওয়া যায়। যদি শাসকর্তাদের অন্থস্থত 
নীতি যুক্তরাষ্্ীয় আইনসভা! কর্তৃক সমধিত না হয়, তবুও শাসনকর্তাগণ 
নিজেদের চাকুরীর নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত ন! হওয়া পর্যস্ত পদত্যাগ করেন 
না। এইজন্যই বল। হয়, সথুইজারল্যাণ্ডে রাষ্ট্রপতি-চালিত শামন ব্যবস্থার ও 


স্থইজারল্যাণ্ডের যুক্তরা্্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ১৫৩ 


পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থার একটি অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ হইয়াছে। এই 

ংমিশ্রণের ফলে উভয় ধরণের শাসন ব্যবস্থারই গুণগুলি গৃহীত হইয়াছে 
ও দোষক্রটিগুলি পরিত্যক্ত হইয়াছে। আইনসভ। শাসনকর্তাগণকে পদচ্যুত 
করিতে পারেন না বলিয়া! সরকারের স্থায়িত্ব (৪02১1160 ) রক্ষিত হয়। 
অপরদিকে, যুক্তরাষ্্বীয় আইনসভাকেও শাসন-কাজে হম্তক্ষেপ করার স্থযোগ 
দেওয়া হইয়াছে, শালন বিভাগের সহিত আইনসভার ঘলি* যোগাযোগ 
রাখারও ব্যবস্থা! করা হইয়াছে। 


যুক্তরাষট্রী আইনপরিষদ অথবা জাতীয় সভা! (786:%] 


11605180075 01 606 15010779] 4.988))15)--যুক্তরাস্তীয় আইনপরিষদ 
দুইটি কক্ষ লইয়! গঠিত এবং এই ছুইটিকে একত্রে জাতীয় নভ] (109 
280008] 48500]) বলা হয়। জাতীয় সভার নিয়কক্ষের নাষ জাতীয় 
পরিষদ (119 19610209] 0:০9:701] ) এবং উচ্চতর কক্ষের নাম রাজ্য 
পরিষদ (11,6 0০98001] ০? 9689৪ । মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটের হ্যায় 
স্থইজারল্যা্ডের রাজ্যপরিষদের মূলরাষ্ট ব| ক্যাণ্টনগুলির সমান প্রতিনিধিত্তের 
ব্যবস্থা করা হইয়াছে । ১৯টি ক্যাণ্টন হইতে ৩৮ জল 
প্রতিনিধি এবং ৬টি অর্ধ-ক্যাণ্টন হইতে ৬ জন প্রতিনিধি, 
মোট ৪৪ জন সভ্য লইয়া রাজ্যপরিষদ গঠিত। রাজ্যপরিষদে প্রতিনিধি 
মনোনয়ন করার পদ্ধতি সব ক্যাণ্টনগুলিতে একপ্রকার নহে । কোন 
ক্যা্টনের প্রতিনিধি কাধকলাপের মেয়াদ হয়ত ৪ বৎসর, আবার কোন 
ক্যাপ্টনের জন্য ইহা ৩ বৎসর অথবা ১ বংনর। 


জাতীয় পরিষদ জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। প্রতি 
চব্বিশ হাজার ভোটারের জন্য একজন করিয়া সাস্য থাকেন এবং সমান্পাতিক 
ভোট পদ্ধতির (চ:০01০:010719]  5০617)0 55৪690%) মাধ্যমে জনসাধারণ 
জাতীয় পরিষদের সদস্যদের নির্বাচিত করেন। প্রত্যেকটি 
ক্যাণ্টন হইতে অন্ততঃ একজন প্রতিনিধি আইনপরিষদের 
নিয়্কক্ষে থাকিবেনই। হুইজারল্যাণ্ডে স্ত্রীলোকদের 
ভোটাধিকার নাই। ২* বৎসর বয়স্ক যে কোন ন।গরিকই যদি ক্যান্টনের 
কোন আইন অনুযায়ী নাগরিক অধিকার হইতে বঞ্চিত না হন, তবে তিনি 
ভোটপ্রদানের অধিকার লাভ করেন। যাজকগণ কখনও জাতীয় পরিষদের সমস্ত 
নির্বাচিত হইতে পারেন না। 

ুক্তরা'স্্ীয় আইন পরিষদের প্রত্যেক কক্ষেই সদশ্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে 
একজন সভাপতি এবং একজন-সহ-সভাপতি নির্বাচিত করেন। বিভর্ক কালে 
যদি কোন প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে সমানসংখ্যক ভোট প্রদত্ত হয়, তবে 


বাজ্যপরিষদের বৈশিষ্ট্য 


জাতীয় পরিষদের 
বৈশিষ্ট্য 


$৫৪ : আধুনিক শাসনব্যবস্থা 


সংগ্লি্ই কক্ষের সভাপতি তাহার নির্ণায়ক ভোট (9886158 ০6৪) প্রানি 
করিতে পারেন। 

স্থায়ী নির্দেশ কর্তৃক নিদিষ্ট দিনে গ্রতি বৎসর চি দুই কক্ষ 
সাধারণ অধিবেশনে মিলিত হয়। তাহা ছাড়া, জাতীয় পরিষদের এক-চতুর্থাংশ 
সদস্তের অন্রোধ অথবা অন্ততঃ পাঁচটি ক্যান্টন কর্তৃক অন্ুরুদ্ধ হইলে 
যুক্তরাষ্ট্রীয শাসনপরিষদ আইনপরিষদের অতিরিক্ত অধিবেশন আহ্বান করিতে 
পারেন। প্রত্যেক কক্ষের অধিবেশনেই বিভিন্ন কাজ সম্পাদনের জন্য মোট' 
সভ্যসংখ্যার অধিকাংশ সদন্তের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজনীয় । আইনপরিষদের 
মেয়াদ চার বংসরের জন্য। স্থইজারল্য।/ণ্ডের আইনপরিষদের একটি বিশেষ 
€বশিষ্ট্য হইল, ক্যাণ্টনগুলির সরকারী কর্মচারীগণও নিক্নকক্ষের সদশ্য হইতে 
পারেন। 


যদিও উভয় কক্ষই শাসনসংক্ররান্ত এবং বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা সমানভাবে 
ভোগ করে, তবুও কার্ধক্ষেত্রে নিয়কক্ষ উচ্চকুক্ষ হইতে অধিকতর ক্ষমতাসম্পর ॥ 
যদি কখনও উভয়কক্ষের মতে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয় তবে ছুইকক্ষ হইতেই 
সমানসংখ্যক অদন্য লইয়! গঠিত একটি মীমাংসা কমিটির ( 4201656205 
0০272056099) সাহায্যে ইহার মীমাংসার চেষ্টা করা হয়। যুক্তরাস্্ীয় 
শাসনপরিষদের সভাপতি ও সহ-সভাপতি মনোনয়ন, যুক্তরাষ্ট্ীয় আদালতের 
বিচারক নির্বাচন, অপরাধীদের প্রতি ক্ষমা দর্শন ইত্যাদি কাজের সময় 
উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশন হয়। অন্যান্য সময় হুইকক্ষের অধিবেশন 
আলাদাভাবে হয় |. 


স্থইজারলাণ্ডে সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্রাবিধান কর হয় নাই বলিয়া 
আইনপরিষদ শাসন-বিভাগ ও বিচার-বিভাগ, উভয় বিভাগেরই কিছু না কিছু 
ক্ষমতা ভোগ করে। আইনপরিষদ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিষয়ে আইনপ্রণয়ন 
করিবার ক্ষমতা ভোগ করে। কিন্ত, ইহার ক্ষমতার দুইটি সীমা আছে। 
প্রথমতঃ, ইহ! যুক্তরাক্্রীয় শাসনপরিষদকে (7808:8] 0020)1) বিতাড়িত 
করিতে পারে না এবং দ্বিতীয়তঃ, ইহ! জনগণের চূড়ান্ত ক্ষমতার দ্বার! নিয়ম্ত্রিত। 
যুক্তরাষ্ট্রের কতৃপক্ষগুলির নির্বাচন, পররাষ্ট্রের সহিত সন্ধি অথবা চুক্তি 
সম্পাদন, ক্যাণ্টনগুলির পরস্পরের মধ্যে অথবা কোনও বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত 
সম্পাদিত ?ক্তির অনুমোদন, রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা বজায় রাখ" যুক্তরাষ্ট্রের 
সেনাবাহিনী ও আয্বব্যয় সম্পকিত সমস্ত বিষয় যুক্তরাষ্ত্রীয় আইনপরিষদের 
আয়তাধীন। 


 যুক্তরাস্্বীায় আইনপরিষদের সদস্যগণ কতিপয় অধিকার (€ চ7181698 ) 
ভোগ করিয়া খাকেন। যেমনঃ আইনপরিষদের সদশ্যদের গ্রন্থ জিজ্ঞাসা 


নুইজারল্যাণ্ডের তব সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ১৫৫ 


করা, কোন অভিযোগের প্রতিকার দাবী করা, কোন বিষয়ে বিবেচন! 
করিবার অনুরোধ (7908681869) জানান অথবা! কোন বিষয়ে কোঁন 
কার্ধকরী উপায় অবলঘনের জন্য দাবী (7196০9 ) জানান, ইত্যাদি। 


যুক্তরাস্ত্রীর আদালত (1060979] 17010519]) 


যুক্তরাস্্রায় আদালত ১১ হইতে ১৩ জন পর্যন্ত অভিরিন্ বিচাঁরপতিসহ 
মোট ২৪ জন বিচারপতি লইয়া গঠিত। যুক্তরাস্্রীয় আইনপরিষদ দুইকক্ষের 
যুক্ত অধিবেশনে বিচারপতিগণকে ছয় বত্সরের জন্য নির্বাচিত করেন। 
কার্ধক্ষেত্রে বিচারপত্তিগণ পুননিরাচিত হইতে পারেন এবং যতদিন ইচ্ছা! 
করেন, ততদিন স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন । জার্মাণ, ইটালিয়ান ও ফ্রেধঃ 
এই তিনটি সরকারী ভাষার প্রতিনিধি যাহাতে বিচারকমগ্ডলীর মধ্যে থাকেন, 
বিচারপতি নিযুক্ত করার সময় সেদিকে দৃর্টি দেওয়া হয়। জাতীয় পরিষছে 
সদস্য হইবার যোগ্যতা থাকিলে ষে কোন নাগরিকই বিচারপদে নিযুক্ত হইতে 
পারেন। বিচারকগণ নিজেদের ইচ্ছানুষায়ী শ্বপদে অধিষ্ঠিত থাণেন বলিয়া 
তাহাদের পক্ষে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা সম্ভবপর হইয়াছে। যুক্তরাস্ত্ীয় 
আদালত রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বিচারালয় হইলেও দেশের বিভিন্ন ফৌজদারী ও 
দেওয়ানী আইন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্যান্টনগুলি কর্তৃক প্রণীত হয়। 
সথইজারল্যাণ্ডের যুক্তবাস্ট্রীয় আদ|লত অন্যান্য যুক্তরাস্ত্বীয় আদালতের শাসন- 
তন্ত্রের চূড়ান্ত ব্যাখ্যাকারী অথবা সংরক্ষক নহে। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের মূল 
(9:16170%] ) এবং আপীল (৪07911569) ক্ষমতা আছে । যুক্তরাষ্ ও ক্যাণ্টনের 
মধ্যে অথব। ক্যাণ্টনগ্রলির নিজেদের মধ্যে যে কোন দেওয়ানী মাঁমল] বিচার 
করিবার মূল ক্ষমতা! যুক্তরাস্ট্রীর আদালতের আছে। আবার, ক্যাণ্টনগুলির 
আদালত হইতে যর্দ কোন আপীল আসে সেইগুলি বিচার বিবেচনা করিবার 
ক্ষমতাও ইহার আছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন নাগরিক অথব। প্রতিষ্ঠানের 
কোন প্রকার বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ অথবা শাসনতন্ত্র লংঘঘনের অভিযোগ 
যুক্তরাষ্ট্রায় আদালত বিচার করিয়া থাকে । আবার, ক্যাণ্টনের কোন আইন 
যদি যুক্তরাষ্্রীয় শাসনতন্ত্র অথবা যুক্তরান্ট্রী আইনেত্র বিপক্ষে যায়, তবে 
ক্যান্টনের আইন বাতিল করিয়া দিবার অধিকার যুক্তরাত্ত্রীয় আদালতের 
আছে। কিন্ত যুক্তরাস্্বীয় আইনপরিষদ কর্তৃক শ্রণীত কোন আইন বাতিল 
করিয়! দিবার অধিকার ইহার নাই । যদি যুক্তরাষ্ট্র অথবা ক্যান্টন এবং কোন 
যৌথ-প্রতিষ্ঠান অথবা ব্যক্তির মধ্যে বিবাদ দেখ! দেয় সেখানেও যুজরাস্্ীয় 
আদালতেরু বিচার করিবার মূল ক্ষষত1 আছে। বিস্ত সেই ক্ষেত্রে মামলার 
বিষয়বন্ধর মূল্য অন্ততঃ চার হাজার ফ্রাংক হওয়া প্রয়োজন । ১৯২৮ সাল 
হইতে যুক্তবান্্রী় আদালত নাগরিকগণ এবং সরকারী কর্মচারীদের যধ্যে 


১৫৬ আধুনিক শাসনব্যবস্থা 


নানাবিধ বিবাদের মীমাংসা করিয়া শাসনসংক্রাস্ত আদালত (83708771502 
8৫৮৪ ০9:) হিসাবে কাজ করিয়া আসিতেছে 

যুক্তরাষ্্রীয়া আদালত যুক্তরা্ত্রীয়ী আইনপরিষদ কর্ৃক প্রণীত আইনের 
বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিতে পারে ন1। যুক্তরাষ্ত্রীয় আইনপরিষদের প্রণীত 
আইনের কার্ধকারিত। অথত1 বৈধবা লইয়া প্রশ্ন তুলিতে পারে ত্রিশহাজার 
নির্বাচক অথব] ৮টি ক্যাণ্টন। 


ুইজারল্যাণ্ডের প্রকৃত গণতন্ত্রের পরিমাণ :(0576 ০£ 25 


087000150 17) 162821500) 


প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বর্তানে আমরা দেখিতে পাই না। প্রাচীন গ্রীসের শহর 
র্রাষ্ট্রগুলিতে (015 96866) প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল । কিন্তু স্বইজার- 
ল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্র এষন কতিপয় বিধান আছে যেগুলির ফলে সেই গণতন্ত্রের 
প্রকৃত রূপ অনেক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। গণতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে 
জনগণেরই সরকার, জনগণের সক্ক্রিয় সহশ্যোগিতা ও সরকারের কাজে সব্র্রিয় 
ভূমিকা না থাকিলে প্রকৃত গণতন্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না) জনগণের সক্রিয় ভূমিকার 
ফলে সরকারও 'জনগণেরই স্বার্থ ও তাহাদের আশ।-আাকাংখা বাস্তবে রপায়িত 
করিতে চেষ্টা করে । জনগণ ষর্দি মনে করে রাষ্ট্রের কোন আইন জনগণের 
স্বার্থের বিরুদ্ধে যাইতেছে, তবে প্রকৃত গণতস্ত্রের জনগণের সেই আইনের 
বৈধতা অস্বীকার করিবার ক্ষমতা থাকে । স্থইজারল্যাণ্ডের শাননতন্ত্রে আমরা! 
রড জনগণের হাতে বিস্তর ক্ষমতা দেখিতে পাই। তাহাদের 
শ্লমতার তিনটি বিশেষ রূপ আছে-যথাঃ গণ-উগ্ভোগ 
(11016150159), গণভোট ( 18167504502 1১ নির্বাচিত প্রতিনিধিকে 
প্রত্যাগমনের নির্দেশে অপসারণের অধিকার (7160৮ 6০ 2908]1) । 
আইনসভা কর্তৃক প্রণীত কোন আইন অথবা আইনসভার উত্থাপিত 
আইনপ্রণর়নের জন্ত কোন প্রস্তাব অন্থমোদম অথবা গ্রত্য।খ]ানের জন্ত যখন 
জনসাধারণের নিকট উপস্থিত হয় এবং সব ভোটারগণ সেই বিষয়ে ভোট 
গ্রদান করে, তখন ইহাকে গণভোট (13১919:6100010) 
বলে। গণভোটে যদি কোন প্রস্তাব গৃহীত হয় অথবা 
বজিত হয়, তবে তাহ আইনপরিষদ কর্তৃক গৃহীত অথবা বজিত হইবে। 
গণভোট আবশ্টিক (০021198190:5) অথবা এচ্ছিক (০0619981) হইতে 
পারে। হইজারলাগ্ডে শাসনতন্ত্র সংশোধনের ব্যাপারে যে গণভোটের ব্যবস্থ। 
আছে, তাহ! আবষ্টিক। কিন্তু অন্তান্ত সাধারণ আইন্‌ অন্থমোদন অথবা 
আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুমোদনের জন্য যে গণভোটের ব্যবস্থা আছে তাহ 
এচ্ছিক। ভ্রিশ হাজার নাগরিক অথব1 ৮টি ক্যান্টনের দাবীতে ইহ। অনুঠিত 


গণভে।ট 


স্থইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্টরীম সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ১৫৭ 


হইতে পারে । যে সকল যুক্তরান্্ীয় আইন সাধারণভাবে প্রযোজ্য নহে অথচ 
যেগুলি জরুরী প্রকৃতির আইন বলিয়! পরিগণিত হয়, সেইগুলি সম্পর্কে সর্বদা 
গণভোটের অনুষ্টান করা হয় না। সেইগুলি জরুরী কিনা দে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করিয়া থাকে যুক্তরা্্রীয় আইন পরিষদ । নাগারকদের যথেষ্ট পরিমাণে 
গণভোটের শ্বাধীনত প্রদ্ধান করিয়। গণতন্ত্রের প্রকৃতক্ষপ বজায় রাখ।র চেষ্টা করা 
হইলেও অনেক ক্ষেত্রেই যুক্তরাস্ত্ীয় আইনপরিষদ এই ক্ষমতার অপব্যবহার 
করিয়াছে এবং ইহাতে জনস্বার্থ ব্যাহত হইয়াছে । ক্যান্টনগুলির শাসন- 
তন্ত্র সংশোধন করার ব্যাপারে বাধ্যতামুলক গণভোটের. অনুষ্ঠান করার 
ব্যবস্থ। আছে। ৬ 
প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্্রে জনসাধারণ যে শুধু আইন অনুমোদন অথবা 
প্রত]াখ্যান করিবারই ক্ষমত। ভোগ করে, তাহা নহে । জনসাধারণের হাতেও 
শাসনতন্ত্রের সংশোধন শাসনতন্ত্রের সংশোধনের জন্য নৃতন আইন প্রণয়ন 
করিবার কিছু ক্ষমতা দেওয়া হয়, এবং স্ুইজারলাগ্ডের . 
জনগণকে তাহা দেওয়া হইয়াছে । চ্ইজারল্যাণ্ডের ৫০১০. হাজার নির্বাচক 
আইনপরিষদ্দে শাসনতন্ত্রের সংশোধন করিবার জন্ত কোন বিশেষ প্রস্তাব 
প্রেরণ করিতে পারে। ইহাকেই গণ-উদ্যোগ (101686159) বলে । গণ- 
উদ্যোগের ফলে শাসনতন্ত্র সংশোধনের কোন প্রস্তাব আইনপরিষদে উখবাপিত 
হুইলে ইহা গণভোটের জন্ত প্রেরিত হয়। সইজারল্যাণ্ডে গণ-উদ্যোগের ব্যবস্থা 
হইয়াছে যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র সংশোধনের ক্ষেত্রে) কিন্তু সাধারণ আইন 
প্রণয়ন ব্যাপারে গণ উদ্ভোগের প্রবর্তন করা হয় নাই। ক্যাণ্টনগুলির মধ্যে 
একটি ছাড়া অন্যগুলিতে শাসনতান্ত্রিক আইনের ব্যাপচরে গণ-উদ্ঠোগের 
ব্যবস্থা আছে। তবে সাধারণ আইনের ব্যাপারেও ১৯টি ক্যাণ্টনে 
গণ-উদ্ভোগের ব্যবস্থা আছে। 
আইনসভার দোষক্রটি এবং ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা প্রতিরোধে গণ-উদ্ধোগ 
ও গণভে।টের অব্দান অসামান্য । অবশ্য বড বড় রাষ্ট্রের পক্ষে এই ব্যবস্থাগুলি 
খুব জটিল বলিয়া! সহজে এইগুলির প্রবর্তন করা যায় না। কিন্ত স্থইজার" 
ল্যাণ্ডের মত ছোট যুক্তরাষ্ট্রে এইগুলির প্রবর্তন ব্যয়বহুল হওয়া সত্বেও 
প্রকৃত গণতন্ত্রের পরিচায়ক হইয়াছে। স্থইজারল্যাণ্ডের জনসাধারণের আর 
একটি গণতাস্ত্রি অধিকার আছে। তাহা হইতেছে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের 
হ্বপদ হইতে ফিরাইয়া আনা । যদ্দি কোন নির্বাচিত 
শাসনতান্্িক শাসন- 
ক প্রতিনিধি নির্বাচকমণ্ডলীর স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করে 
অথব] প্রত প্রতিশ্রতি, পালনে অক্ষম হয়, তবে 
নির্বাচকগণ তাহাকে পদচ্যুত করিতে পারে। ইহা গণতঙ্ত্রেরে সাফল্যের সর্ভ 
হিসাবে খুবই গ্রকুত্বপূর্ণ। কেননা, এই ব্যবস্থায় নির্বাচিত প্রতিনিধি সর্মদাই 


১৫৮ আধুনিক শালনর্যবস্থ। 


তাহার নির্বাচকদের স্বার্থ বজায় রাখার জন্ত সচেষ্ট থাকেন। ইহাতে গণতন্ত্র 
সার্থক হয়। স্থইজারল্যাণ্ডে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনবিভাগের (1757681 1958008158) 
কাজও গণতান্ত্রিক । যুক্তরাষ্ট্রে একজন মাত্র শাসনকর্তা নাই; সাতজন 
শাসনকর্তা মিলিতভাবে শাসনবিভাগের পরিচালনা করেন। তাহার! 
সবাই ষে একই রাজনৈতিক দলের সদস্য তাহাও নহে । স্ৃতরাং যুক্তরাস্রীয় 
শাসনপরিষদে (769678] 0০961]) রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রকার স্বার্থের ও বিভিন্ন 
শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করেন। একজন মাত্র শাসনকর্তা জনগণের আশা-আকাংখা 
বাস্তবে রূপায়িত করার পক্ষে যতথানি উপযুক্ত, সাতজন শাসনকর্তা 
মিলিতভাবে সেই ব্যাপারে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী উপযুক্ত । আইন- 
পরিষদের উচ্চকক্ষে বিভিন্ন ক্যাণ্টনের (ইহা যত ক্ষুপ্রই হউক না কেন) 
অন্ততঃ একজন প্রতিনিধি থাকিবেই। কিন্তু, একটি বিশেষ ক্ষেত্রে 
সথইজারল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্র একটু অ-গণতান্ত্রি হইয়াছে । তাহ! হইতেছে 
স্ত্রীলোকদের নাগরিক অধিকার সম্পর্কে। স্থইজারল্যাণ্ডে স্ীলোকদের 
ভোটাধিকার নাই। স্থইজারল্যাণ্ডের মত্ত গণতান্ত্রিক দেশে এই ব্যবস্থা একটু 
অ-গণতান্ত্রিক হইয়াছে, সন্দেহ নাই। 

সুতরাং দেখা যাইতেছে, স্ুইজারল্যাণ্ডের শাননতন্ত্রে অনেক পরিমাণেই 
প্রকৃত গণতন্ত্র দেখা যায়। তবে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে 
সথইজারল্যাঁণ্ডেও যুক্তরান্ত্রীয়ী শাসনপরিষদ ( 16098] 0900011 ) ক্রমেই 
অধিকতর ক্ষমতাশালী হইতেছে। 


[6758968 

1, “4 95৪690 01 005910056706 19201) 19118 80 9 01885 0৮ 
56581 12201) 05928 0170810060681]7 077 605 72991090615] &00. 
€08১1096 671098, 006 ছা10101) 00201017188 06:6910 £686058৪ 0£ 1১00১ 
29 88৮ 06 951025921800-+--70150089, (১৪৯--৫৩ পৃষ্ঠা ) 

%, নরণদা 28 00 790 22266 চয16]) 6129 স৪দয় 61386 0179 থিল্া1৪৪ 
9786900000৮ 83200098506 00001021065 19061 6196 97118061621 %10৫ 
০:3-7১81190161657য 65:8006559 855600 ?% (১৪৮৫৩ পৃষ্ঠা ) 

৪. ডা115 ৪ 609 18865185 0£ 6109 ৪18৪ 160628] 195:60061৮8 
10101) 188889 16 11033006 ? (6,110. 3. &০ ৮৮6 21962) 

(১৪৯---২৩ পৃষ্টা ) 

41018008560 00001008161010 800 97000100501 8106 75810051 

৯৪০20) (০৪ 656 চ6551 106819155155 ) 9 35255570519. হয়1,5$ 


স্থইজারল্যাগ্ডের যুক্তবাস্্ীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ২8০৫২ 


2৪ 609 79610) ৮৪/আ৪৪০ 0105 15900618800 15961915609 20 
37102971500 1 (১৫৩৫৫ পৃষ্ঠা) 
চ. 1৪ & 79182 ০0:0180৩ ০৫ 65৩ 080919] 1]520051- 
(১৫৫---৫৬ পুষ্ট। ) 
8, [১9৪1 090090905 70. 0068261075৮ 01০ 29৮18 6109 ০010%৪৩- 
$63186505 ৮59 01 6109 9০285 00108260680? (১৫৬৫৮ পৃষ্ঠ) 
2. ]র01512 000 0176 9৬158 00708615610) 0:0৮5098৪ £০% 01:80 
307019 1855181961020.  (১৫৬--৫৮ পৃষ্ঠা ) 
৪. 70180058 6159 09.6515 06 0009187 0:10000750 20 916297188. 
(১৫৬৫৮ পৃষ্ঠ ) 
9. 701509359 67)9 10661)00. ০0 %029:207790% ০0£ 179 ৪7155 0:০7 
৪61006:90, (১৫৭ পৃষ্ঠা) (0. 70. 9, 4, 0566 1962) 


